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ঙ্গীক্র জাতীন্্র ন্নিক্ষা-পল্িহ্ঞ্, 
হইতে | 
ভ্রকালীপ্রসন্গ দাশ কর্ভূক প্রকাশিত 
যাদবপুর, ২৪ পরগণা। 


্রিপ্টার_ শ্রীপরীক্ষিৎচরণ গু 
কমলা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌ 
ওনং কাশীমিত্র ঘাট, বাগবাজার, কলিকাতা 
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জাতীয় শিক্ষা-পরিযদ্‌ গ্রন্থাবলী 


হিন্দুসমাজ বিভ্ভান'০২ক্স সহস্ষরণ > রি 
.-_ শ্ীকালীপ্রসন্ন দাশ এম্‌, এ ৃ 
হিন্দুন্রাষ্ট্রেল গড়ন = ০ 
শ্রীবিনয়কুমার সরকার এম্‌, এ 
ইতিহাস ত অভিব্যক্তি ২৩২ 
আপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় এম্‌. এ 
কমিডন্িজম্‌ ও সোসিস্নালিজম্্‌ ১5০ 


শদয়ালচন্দ্র ঘোষ ( 


যাদবপুর জাতীয় শিক্ষা পরিষদে 
ৃ এবং 
কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকাঁলয়ে প্রাপ্তব্য । 
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ভূমিকা 
স্যান্সম্পাজ্ঞে বাঙ্গালীর জন্ম। 

“বিজ্ঞ আমাল্প জননী আমাল্প” বলিয়া ভক্তিগর্গদকঠে 
স্বদেশের গৌরব গান করিতে এই বিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত কৰি ঘিজেন্্রলালও 
এন গাহিয়াছিলেন_“ম্যাক্সেল বিথান লিল 
ল্রহ্যুন্ি রঘুনাথ শিরোমণি তাহার “্দীধিতি” টীকা 
‘লিখিয়া গিয়াছেন-- 8১ ই 

“ন্যায়মধীতে সর্বন্তহুতে কুতুকান্নিবন্ধমপ্যত্র | 
অন্ত তু কিমপি রহস্তং কেচন বিজ্ঞাতুমীশতে স্ধিয়ঃ ॥ 

অর্থাং সকলেই শ্তারশীন্্র অধ্যয়ন করেন এবং সে বিষয়ে গ্রন্থও রচনা 

করেন। কিন্ত এই ন্যায়শাস্তরের যে অনির্বচনীয় রহস্ত, তাহ! বুঝিতে 


_ একান কোন নুধীই সমর্থ হন্‌। 


কথাটি তখন অনেকের অপ্রিয় হইতে পারে,_কিস্ত সত্য। কারণ, 
অসংখ্য ব্যক্তি স্যায়শাস্ত্ের অধ্যরনাদি করিলেও ইহার অনির্বচনীয গঢ় 
বহন্ত বিশেষরূপে, সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে যে অসাধারণ মনীষা অত্যাবস্তক, 
তাহা কখনই সকলে লাভ করিতে পারেন না। আর নে বিষয়ে রঘুনাথ 


_ শিরোমণির অপূর্ব মনীষা যে বঙ্গের অভিনব অমূল্য সম্পদ, ইহা নির্বিবাদ- 


সত্য। তাই কতকাল পরে তিনিই ত মিথিলা জয় করিয়া নিবিল 


ভারতে স্যায়শাপ্বের অভিনব যুগান্তর উপস্থিত করিয়! গিয়াছেন। তীহারই 


"অভিনব প্রতিভার গুরুগৌরবে “বঙ্গ আমার, জননী আমার'--নব্য স্তায়ে 

রা ভারতের গুরস্থান হইয়া ধন্য ও জগন্মান্ত হইয়াছেন। বাঙ্গালীর 

'গৌরব গান করিতে তাঁহার সম্বন্ধে, প্রখ্যাত যুবক কবি 

নি, যুবক সত্যেন্দ্রনাথ মতাই 
কিশোর বয়সে পক্ষধরের পক্ষ শাতন করি? uy 
বাঙ্গালীর ছেলে ফিরে এল ঘরে, যশের মুকুট পরি! 
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ভূমিকা 
কবে সেই বাঙ্গালীর ছেলে রঘুনাথ, মিথিলায় বাইয়া! অন্তের অসাধ্য: 
ধনুর্ভঙ্গের ন্যায় সেই সরস্বতীর বরপুত্র যহানৈয়ায়িক পক্ষধর মিশ্রের পক্ষভঙ্গ 
করিয়া: নব্ধীপে আসিয়া! কিরূপে নব্যন্তায়রাজ্যের প্রতিষ্ঠা! করিয়/ছিলেন- 
_ ইহা অবশ্য বলিতে হইবে | কিন্তু তৎপূর্বে ইহা বল! অত্যাবস্তাক যে, 
বঘুনাথ শিরোমণির অধ্যাপক বাসুদেব সার্বভৌম প্রথমে মিথিলায় যাইয়া, 
নব্যন্তায় পড়িয়া নবহীপে “নব্যন্তায়ের প্রবর্তন করিয়াছিলেন__ইহা সত্য 


২ 


কিন্ত তিনিই ষে বঙ্গের আদি নৈয়ায়িক, তীহার পূর্বে বঙ্গদেশে আর: 


কেহ স্থায়শীন্্ পড়েন নাই, স্তারশান্ত্রর কোন গ্রন্থও ছিল না- এই সমন্ত' 
কথা সত্য নহে। বাল্দেব সার্বভৌম যে ন্তায়শান্তরের কিছুই না 
পড়িয়া মিথিলায় গিয়া সেই সমস্ত নব্যন্ায়ের ছাত্র-মপো স্থান পাইয়া- 
ছিলেন এবং প্রথমেই সেই দুরহ নব্যন্তায় বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ইহা" 
সম্ভবই নহে] সুতরাং ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, তিনি নবদীপ: 
হইতে স্তার-শাস্ত্ররে অনেক মুল সিদ্ধান্তে ব্যুৎপন্ন হইয়াই মিথিলার নব্য-. 
স্তায় পড়িতে সেখানে গিয়াছিলেন। তাহা হইলে তখনও যে নবদ্ব:পেও 
স্তায়-বৈশেষিক শাস্ত্রের অনেক প্রাচীন গ্রন্থ ছিল এবং তাহার অধ্যাপকও, 
ছিলেন, ইহাঁও স্বীকার্য্য 

বস্তুতঃ, প্রাচীনকাল হইতেই বন্দদেশেও যে স্তায়-বৈশেষিক শান্তেরও: 
বিশিষ্ট চর্চা হইয়াছে, ইহা নিশ্চিত। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে মিধিলায় 
উদয়নাচার্ধ্যের স্তায় বঙ্গদেশে ও দক্ষিণ রাঢায় শ্রীধর ভট্ট যে স্তায়বৈশেষিক 
শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন, সে বিষয়ে তাহার সুপ্রসিদ্ধ পায়কন্দণী 
শনথই নির্বিবাদ প্রাণ রহিয়াছে। তিনি ওঁ গ্রন্থে বৈশেষিক মতের ব্যাখ্যা: 
করিতে নানা দার্শনিক বিষয়ে যে বিস্তৃত হুল্ম বিচার করিয়া গিয়াছেন, 
তদ্বারা বাত্ভায়নের স্তার-ভাষ্য ও উদ্দ্যোতকরের প্নায়বান্তিক” প্রভৃতি প্রাচীন 


বায গ্রহ্থেও যে তাহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল এবং তাহার পূর্ব হইতেই ' 


যে বঙ্গদেশেও এ সমস্ত গ্রন্থের বিশেষ চর্চা হইয়াছে, ইহা স্পষ্ট বুঝা 


যায়। তিনি যে দেশান্তর হইতেই ন্তায়বৈশেষিক শাস্ত্র পড়িয়া! আসিয়া: . 


ছিলেন এবং সেই সমস্ত শাস্তরগ্রহ্থ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন, এ বিষয়ে, 


রি টার 
(22 ৮১০4 ২2. 


কোন ওমাণই নাই। প্রীধর ভট্ট মীমাংসাদি শাস্ত্রেও অসাধারণ পণ্ডিত 
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ভূমিকা | > 
ছিলেন এবং দর্শনণান্ত্রে আরও অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন (১)। কিন্ত 
বৈপেিকদর্শনের প্রশত্তপাদভাম্মের টীকা “ন্যায়কন্দলী”"£ তাঁহার 
অগ্ষয়কীর্ত্ি। সর্বদেশেই উহার প্রচার ও প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। ঠদন পণ্ডিত 
রাজশেখরও উহার টাক! করিয়! প্রচার করিয়াছিলেন। 
শ্রীধর ভট্টের পরে বঙ্গদেশেও তাহার শিষ্য সম্প্রদায় অবশ্যই ছিলেন এবং 
তীহারাও তৎকালে ন্যায় বৈশেষিক শাস্ত্রেরও অধ্যাপনাদি করিয়াছেন, 
সন্দেহ নাই। অনেকের মতে প্ন্তায়মঞ্জরী”-কাঁর মহানৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্টও 
ব্দদেশে জন্ম গ্রহণ করিয়া পরে তিনি জীবিকার্থ কাশ্মীরবাসী হন্‌। জয়ন্ত 
ভট্টের পুত্র অভিনন্দ যে “কাদন্বরী-কথা সার* রচনা করেন, তাহার প্রারন্তে 
নিজ বংশ পরিচয় বর্ণন করিতে তিনি লিখিয়াছেন-_প্শক্তিনণমাঁভবর্‌ 
গৌড়ে! ভারদ্বাজকুলে দ্বিজঃ1” উহার ছারা বুঝা যায়, জয়ন্ত ভট্টের পূর্ব 
পুরুষ শক্তি নামে ভরদ্বাজ কুলোৎপন্ন গৌড় ব্রাহ্মণ ছিলেন। অব্য ও 
“গৌড়” শব্দের দ্বারাই তাহাকে বঙ্গদেইঈয় বলিয়া নিশ্চয় করা যায় না। 
কিন্তু উক্ত গ্লোকে “গৌড়” শব প্রয়োগের বিশেষ উদ্দেশ্য কি? তাহাও 
‘চিন্তা করা আবশ্যক। আরও কোন কোন কারণে জয়ন্ত ভট্টরের বঙ্গদেশের 
সহিত সম্বন্ধ বুঝা যায়। এবং প্খগনখাগ্ত'কার মহানৈয়ারিক শ্ীহর্যও ফে 
ব্দেশের কোনস্থানে জন্মগ্রহণ করেন, ইহা বুঝিবারও অনেক কারণ আছে। 
বাজশেখর স্থরিও তৎক্বৃত প্প্রবন্ধকোষে"র উত্তরাংশে হরিহর প্রবন্ধে শ্রীহর্যকে 
গৌড়দেশীয় বলিয়াছেন। পরে মিথিলার কৰি বিগ্াপতিও পপুরুষপন্ীক্ষা” 
গস্থে তাহাই বলিয়াছেন। পরন্থ শ্রীহর্ষের “নৈষধ চরিতেশ্র অনেক শ্লোকে 
কোন কোন স্থলে যমক ও অনুপ্রাসে লক্ষ্য করিলে বুঝ! যায়_বন্গদেশীয় 
বর্ণোচ্চারণই তাঁহার অভ্যস্ত ছিল। নচেৎ সেই সমস্ত যমক ও অনুপ্রাসের 
উদ্দেশ্য সিন্ধ হয় না (২)। অবশ্য জয়ন্ত ভট্ট এবং শরীহর্য যে, বাঙ্গাণী পণ্ডিত 
১) গধর ভট্ট পন্তায় কন্দলী* গ্রস্থেও তাহার পূৰ্ব্ব রচিত প্অঘয়সিদ্ধি” প্তববপ্রবোধপ, 
ওতসংবাদিনী ও "নংখহটাকা* এই গ্রন্থ চতু্টয়ের উত্তেখ করিয়া লেই সমস্ত ্ন্থেও যে “প্তায়- 


কন্দলী” গ্রস্থোক্ত সেই সেই বিষয়ের বিচার করিয়াছেন, ইহা লিথিয়! গিয়াহেন। কিন্ত আমরা, 
এখন তাহার এ সমস্ত গ্রন্থ দেখিতে পাই না। 


২। নৈ্ধচরিতে--“অমী ততন্তন্ত বিভূষিতং বিতং” 21৫৭) প্প্রহথন শুন্সেতর গর্ভগহ্বরং 
৯৫)। সনন্ত যং লোজ.বতি জাতু বাত" (৩1৫৯)। “জা গন্তি যাগেষ্বরঃ" ।১২।৩৮। প্সখ্যসীক্ষতে”। 
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5 ভুমিকা রি 
ছিলেন-ইহা সকলেই স্বীকার করেন না। উক্ত বিষয়ে মতভেদ অবণ্য 
আছে। কিন্ত “ায়কন্দলী” কার শীধরভট্ট যে বাঙ্গালী পণ্ডিতই ছিলেন”. 
ইহ! নিৰ্কিবাদ সত্য । 


আমরা বৃদ্ধমুখে গুনিয়াছি,_ভীধরভট্ট বঙ্দেশের “সপ্তশতী”? ব্রাহ্মণ : 


ধছিলেন। কিন্তু ইহার কোন প্রমাণই পাই নাই। “ন্ধায়কন্দলী”র শেষে 
" পিধরভট্রের নিজের উক্তির: দ্বারা জানা! যায় যে, গৌড়দেশে দক্ষিণ রাঢায় 
বহুপুণ্যকৰ্শ্বা বাহ্মণসমাজ এবং বহু শ্রেষ্ঠিজনের বাসস্থলী “ভুরিস্ষ্টি” নামে 
যে সুপ্রসিদ্ধ গ্রাম ছিল (১), সেখানে তাঁহার পিতামহ জন্মগ্রহণ করেন। 
{তনি বৃহস্পতিকল্প পণ্ডিত ছিলেন। তাহার পুত্র (প্রীধরের পিত! ) বলদেবও 
পরমবিদ্বান্‌ ও বিবিধ কীর্তিমান্‌ ছিলেন। তাহার পত্নী (শ্রীধরের মাত) 
'অচ্ছোকা দেবী “বিশুদ্ধকুলসম্ভবা’ ও বহুগুণবতী ছিলেন। শ্রীধরভষ্ট 
তৎকালে এ দেশের অধিপতি কায়ন্থকুলতিলক পাও,দাসের প্রার্থনায় 
“ত্র্যধিকদশোত্বর নবশত শাঁকাব্দে* অর্থাৎ ৯১৩ শকাব্দে (৯৯১ খুঃ) 
ন্তায়কন্দলী” রচনা করেন (২)। ' 
(1১০৮) “অবোধিতজ্জাগর ছুঃখসাক্ষিণী" 1১1৪৯। নখৈঃ কিলাখ্যারি বিলিখ্য পক্ষিণা” ৯/৬৬ | 
আরও বহস্থলে অর্টব্য। “মধ্য মীক্ষতে” “হুঃখসাক্ষিণী” ইত্যাদি বহস্থলেই প্রীহ্্য বে "থকার” ও 
“ক্ষকারের বঙ্গদেশীয় একরূপ উচ্চারণই করিতেন, ইহা প্রণিধান করা আবগ্তক। 


'১। এ্রীধরভট লিখিয়াছেন ১-"আমীদ্দক্ষিণরাচায়াং ছিজানাং ভূরিকর্শপাং। ভূপনথষ্টিরিভি 


গ্রাদো ভূরিশ্রেডিদনত্য়১”। “খবোধচন্দ্রোদয়* নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে একৃষঃমিশ্রও লিখিয়াছেন-_ 
“গৌড়ং রাষ্ট্রমহমং নিরুপমা তত্রাপি রাড়া ততো ভূরিশ্রেন্িকদাম ধাম পরমং তত্রোভমে। নঃ 
পিত!" ॥ গৌড় রাজ্যে রাঢ়া পুরীর অন্তর্গত শ্রধরতট্োক্ত “ভুরিশ্ষ্টি” গ্রামকেই প্রীকৃষমিশ্র উক্ত 
‘ন্লোকে “ভুরিশ্রেত্িক” নামে উল্লেখ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। টীকাকার হবীকেশ শান্তি 
মহাশয় সেখানে লিখিয়াছেন -"ভুরিত্রেষ্টিগ্রামস্য অধুন! “ভুঃসষ্টু" ইতি প্রসিদ্ধিঃ।” বস্তুতঃ, 
বৰ্সান হুগলী জেলার মধ্যে এখনও ভুরম্বটট নামে গ্রাম আছে। ; 
২। অনেক এতিহাসিক খ্রীঃ দশম শতাব্দীর শেষ বা একাদশ শতাব্দীর প্রথমে রাঢ়াৰিপতি 
ক্ারহুরাজ পাঙ্যাসকে বৌদ্ধ বলিয়াছেন। কিন্তু “স্যায়কন্দলী'” গ্রস্থে প্রধরভট্ট বৌদ্ধমতের 
বেরূপ প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং' কোন, স্থলে ' + c 
পাঙ্দাসং*--এইরূপ বলিয়| পাঙ্দাসের ভি অ উরি 


ডি গাঙ্দাস যে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিরোধীই ছিলেন, রং 
"কোন গাওুদাস বৌন্ধ হইতে গারেন। - ঃ ইহাই ডি যায়। পরে সি রি 
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: শ্রীধরভট্রের পরে রাঢ়ছেশে হরিবর্্র্দেবের ' মন্ত্রী. প্রবল বৌদ্ধবিরোধী 
সিদ্ধলগ্রামী ভবদ্বেবভট্ট মীমাংসাদি শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন।- তিনি: 
কুমারিলভট্রের মতানুসারে অনেক মীমাংসাগ্রস্থ এবং স্থতি.নিবন্ধও রচনা 
করিয়াছিলেন। ভুবনেশ্বরে তাহার যে প্রশস্তি পাওয়। গিয়াছে, তাহাতে, 
স্তায়াদি সর্ব্াস্তরেই. তাহার অসাধারণ পাত্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায় । 
বস্তুতঃ, বিশিষ্ট নৈয়ায়িক ন. হইলে ভবদেবের স্তায় বীমাংসক হওয়া যায় 
না। আর পূর্ব কালে যাঁহারা.নীমাংসা শাস্ত্র পড়িতেন, তাঁহার! সকলেই ন্যায়- 
শাস্থও অবগ্ড পড়িতেন। কারণ স্থারশাস্ত্রে অধিকার ব্যতীত বীমাংসঁদর্শনের 
প্রমাণ-ভাষ্যাদি বুঝা যায় ন!। যিনি স্তায়শাস্ত্রের কিছুই অধ্যয়ন করেন নাই, তিনি 
কখনই মীমাংসক হইতে পারেন ন । বঙ্গের পাল বংশের রাজা মহীপাল দেবের 
প্রদত্ত কোন তাত্র শাসনে দেখা গিয়াছে, তিনি “মীমাৎ সা-ব্যাকল্রশ- 
তর্কিছ্যানথা কী” ₹যাদিত্য শৰ্ম্মাকে কোন গ্রাম দান করিয়াছিলেন 
এইরূপ, কামরূপেও মহারাজ ইন্দ্র পালের প্রদত্ত (গৌহাটিতে প্রাপ্ত) কোন তাত্র- 
শাষনে “সুহ্িস্তুতানাংপদ-বাক্য-তর্বক? ইত্যাদি শ্লোকে 
তাহার ব্যাকরণ, মীমাংসা এবং তর্ক শাস্ত্েও পাত্তিত্য বন্িতকৃইয়াছে। (পণ্ডিত, 
শ্রীযুক্ত পন্মনাথ ভট্টাচার্য্য সঙ্কলিত “কামরূপশীসনাবলী* ১২১ পৃঃ দ্রষ্ব/1) 

দ্বাদশ শতাব্দীতে. রাজ! লক্ষ্মণ সেনের সময়েও বঙ্গে-হলায়ুধ প্রভৃতি. 
“মীমাংসক* ও অনেক নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন। লক্ষ্মণ সেনের সভাপত্তিত 
মহামনীষী হলায়ুধ ণ্নীমাংসামর্বস্ব*ৎ নামে মীমাংসাগ্রন্থও . রচনা! 
করিয়াছিলেন-_ইহ! তাহার প্ত্রাহ্মণসর্বন্ব* গ্রন্থের প্রারস্তে নিজের উক্তির 
দ্বারাই জানা বায়। আমরা বৃদ্ধ সুখে শুনিয়াছি__লক্পণ সেনের রাজসভায়, 
কোন নৈয়ায়িক তাঁহার দারিদ্রয-বর্ণন ছলে উপস্থিত মীমাংসকদিগের- প্রতি, 
কটাক্ষপাত করিয়! বলিয়ছিলেন--. ঢঃ 

অভাব! ভ্রাতরঃ সর্কে মীমাংসকভয়ার্দিতাঃ । 

মাং নৈয়ারিকমাশ্রিতা তিষ্ঠস্তি মম বেশ্বনি। 

, অর্থাৎ সমস্ত অভাব রূপ ভ্রাতৃগণ মীমাংসকদিগের ভয়ে কাতর হই 
লৈয়ায়িক আমাকে আশ্রয়. করিয়া আমার গৃহে অরস্থান করিতেছে? 
আমিই তাহাদিগকে রক্ষা! করিতেছি। কি 
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: ভূমিকা 
এখানে জানা আবশ্যক বে, মীমাংসক সম্প্রদায়ের মধ্যে গুরু প্রভীকরের 
সম্প্রদায় ভাব' পদার্থ হইতে ভিন্ন অভাব পদার্থ স্বীকার করিতেন না। 
তাঁহাদিগের মতে-:যে আধারে কোন অভাব বোধ জন্মে, সেই আধার 
হইতে সেই অভাব কৌন পৃথক্‌ পদার্থ নহে। যেমন ‘ভূতলে ঘট নাই” এইরূপ 
যে বোধ, তাহা! তাদৃশ ভূতলেরই বোধ, অর্থাৎ তৎকালীন তাদৃশ ভূতল হইতে 
. ছিন্ন সেই ভূতলস্থ ঘটাভাব নামে কোন পদার্থ, নাই। বঙ্গদেশেও প্রাচীন কাপ 
হইতে উক্ত প্রভাকর সম্প্রদায়ের বহু মীমাংদক পণ্ডিত ছিলেন। তাহারা 
গৌড়মীমাংসক বলিয়া কথিত হুইয়াছেন। প্ঠায়কুনুমাঞ্জলি” গ্রন্থে (৩1১৪) 
* উদয়নাচার্যও উপহাসপূর্বক কোন গৌড়মীমাংদকের উল্লেখ করিয়া 
গিয়াছেন (১)। 
পূর্বোক্ত মীমাংসক সম্প্রদায়ের সহিত বঙ্গদেশেও নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের 
বহু বিষয়ে বহু বিচার হইত। তাঁহারা অতিণ্রক্ত অভাব পদার্থ খণ্ডন 
করিতেন এবং নৈয়াগ়িকগণ তাহা সমর্থন করিয়া বলিতেন-_ অভাব পদার্থ, 
ভাব পদার্থ হইতে বস্তুত: ভিন্ন, সুতরাং ভাব ও অভাব নামে পদার্থ দ্বিবিধ। 
ওঁ বিবিধ পদার্থ ভিন্ন আর কৌন পদার্থ জগতে নাই। তাই কোন কবি 
লক্মণসেনের রাঁজসভায় তাঁহার যশোবর্ণন করিতে কোন সময়ে বাঙ্গালী 
নৈয়ায়িকদিগের প্রতি কটাক্ষপাঁত করিয়া বলিম্বাছিলেন-_ 
ভাঁবাদভাবাদ্‌ যদি নাতিরিক্তঃ সম্বন্ধিভিঃ স্বীক্রিয়তে পনার্থঃ। 
জন্তা বিনাশি প্রতিযোগিশূন্ং শ্রীলক্ষণক্ষৌণিপতের্যশ: কিম্‌ ? 
তাৎপৰ্য্য এই যে যদি সমন্ধিগণ অর্থাৎ নৈয়ায়িকগণ ভাব ও অভাব 
হইতে ভিন্ন কোন পদার্থ স্বীকার ন! করেন, তাহা হইলে. রাজা 
লক্ষ্মণসেনের যণঃ কি পদার্থ হইবে? উহা ভাব পদার্থ বলা যায় না। 
কারণ ভাব পদার্থ যদি কোন কমরণ-জন্ত' হয়, তাহা হইলে কোন 
কালে তাহার বিনাশ অবশ্যস্তাবী, ইহ! নৈয়ায়িকদিগেরও সিদ্ধান্ত। কিন্তু 


১1 কুন্থমান্ৰলির প্রাচীন টীকাকার বরমরাজ উদরনোজ গৌড় সীমাংসককে “পঞ্চিকাকার" 
বলিয়াছেন। প্রভাকরের শি “প্রকরণপঞ্চিকা”কার শালিকনাথই উক্তস্থলে উদয়নের জভিশ্রেত 


হইলে তিনি হার বহু 'পূর্বববস্তা। তাহার বহু পূর্বেও বঙ্গে মীমাংসক পণ্ডিতের সংবাদ 
পাওয়া যায়। 


[J 
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ET কিন এ সিসি নিউ ACNE HEE 


ভূমিকা ৭ 
্রাঙ্গা লক্ষ্মণ সেনের যশঃ তাহার নানাগুণ জন্ত পদার্থ হইলেও 
' স্উহ! অবিনাশী। সুতরাং উহাকে ভাব পদার্থ বলা যায় না। এইরপ 

উহাকে অভাব পদার্থও বলা যার না। কারণ, উহা পপ্রতিযোগিশূন্ত” 
অর্থাৎ উহার প্রতিযোগী বা প্রতিদ্ন্থী আর কাহারও যণঃ নাই। যাহার 
প্রতিযোগী অলীক, তাহা যে অভাব পদার্থ হইতে পারে না-ইহাও 
নৈয়ায়িকদিগের সিদ্ধান্ত । সুতরাং তাঁহাদিগের মতে রা! লক্ষ্মণ সেনের 
্শঃ কি পদার্থ হইবে? উহা যখন ভাব পদাৰ্থও হয় না, অভাব পদাৰ্থও 
হয় না, তখন স্ন্ধীদিগের মতে উহা কি কোন পদার্থই নহে? পাঠক 
কবির অভিনব কল্পনায় প্রণিধান করিবেন। * 

সেন রাজত্বের অবসানে মুসলমান রাজ্যারভ্তেও বঙ্ষে বহু নেয়ায়িক 
ছিলেন। বর্তমান রাঞ্সাহী জেলার অন্তর্গত নন্দনবানি গ্রামে দিবাকর 
'ভট্টের পুত্র বারেন্র ত্রাহ্মণকুলপ্রদীপ কুলক ভট্ট মীমাংসা ও স্তারশীক্স, 
বিশেষরূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি পরে বৃদ্ধ বয়সে কাশীতে 
"আসিয়া প্মন্থসংহিতাশ্র যে টীক। করেন, তাঁহার প্রারস্তে “মীমাংসে বহু 
'€সবিতাসি স্থহৃৰ স্তর্বাঃ সমস্তাঃ স্থ মে”্--ইত্যাদি শ্লোকের দ্বার! তাঁহার - 
'অধীত তৰ্কশাস্ত্রের নিকটেও সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। কীরণ তর্ক- 
শাস্ত্রে অধিকার ব্যতীত তর্ক দ্বারা ধর্ম্মশাস্ত্রের তাৎপর্য; নির্ঘরও করা যায় 
‘না। তাই ভগবান্‌ মনও শেষে বলিয়াছেন-_প্যন্তর্কেগানসন্ধতে স ধর্ম্মং বেদ 
'নেতরঃ৮। J 

কুন্ুকভট্ট কাণীবাসী হইলেও উত্তরবঙ্গে. কায়স্থ রাজা: গণেশের আশ্রয়ে 
তখন রায় মুকুট বৃহস্পতি নানাশাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন.। গণেশের, 
পুত্র যহ ইসলাম ধৰ্ম্ম গ্রহণ করিয়া “জালালউদ্দীন* নাম ধারণ করিলে 
তখনও বৃহস্পতি তীহার নিকটে বহু প্রকারে বহু সন্মান লাভ করিয়াছিলেন। 


* নৈয়ায়িকগণ “সনরায়” প্রহৃতি নান! প্রকার সম্বন্ধ স্বীকার করায় উক্ত শ্লোকে কবি ঠাঁহাদিগকে 
এ অর্থে “মম্বন্ধী” বলিয়াছেন__ইহা বুঝা! আবশ্যক । আর উক্ত “সম্বদ্ধিভিঃ* এই পরের ছার! কিরূপ 
“ব্যঙ্গ কর! হইয়াছে, তাহা বিশেষরূপে বুঝা! আবহ্যক। এবং জানা আবশ্যক, বঙ্গদেশে বাঙ্গালীরাই 
শ্যালককে সম্বন্ধী বলে। মিথিলাদি দেশে বৈবাহিক প্রভৃতিকেও সন্বন্ধী বলে! মেথিল নৈয়ারিক- 
"গণকে কেহ “সম্বন্ধী”, বলিলে তাহার! এরূপ তিরস্কার বুঝিতে গারেন না । 
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৮ ভূমিকা 

তিনি অমরকোঁষের টীকা এবং আরও অনেক গ্রন্থের টাকা করেন।' 
পরে “স্থৃতি কঠহার" নামে স্বৃতি-নিবন্ধও রচনা করেন। সেই নিবন্ধ এখনও, 
বিমান আছে।' মীমাংসা এবং স্তায়শান্ত্ে তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল। এইরূপ' 
বঙ্গের প্রাচীন স্মার্ভ পারিভাদ্র বংশজাত “দীয়ভাগশ্কাঁর জীমূতবাহন এবং 
তাঁহার পরে “শ্রাদ্ধ বিবেক” প্রভৃতি স্থৃতি নিবন্ধকীর শূলপাণি এবং আরও 
যে অনেক স্থৃতি নিবন্ধকার পণ্ডিত ছিলেন, তীহারাও যে সকলেই স্তায়শাস্ত্র 
পড়িয়াছিলেন, ইহা তাহাদিগের গ্রন্থ পাঠেই বুঝা! যাঁয়। বস্তুতঃ, স্তায়শান্তরে 
কোন অধিকার না থাকিলে ওঁ সমস্ত নিবন্ধ রচনা সম্ভবই হইতে পারে 
না| আর ব্যাকরণ শাস্ত্রের টীকা টিপ্নী এবং অলঙ্কার শাস্ত্রের সুক্ষ্ম 
বিচার বুঝিতেও ন্াায়শীস্ত্রের অনেক সিদ্ধান্ত-জ্ঞান আবশ্তক। যিনি স্তায়- 
শাস্ত্রের কিছুই পড়েন 'নাই, তিনি পুর্বরকালে বৈয়াকরণ বলিয়াও গণ্য 
হইতেন না। সুতরাং নবদ্বীপে নব্যন্তায়-প্রতিষ্ঠার পূর্বেও বঙ্গে ন্যায়" 
শান্ত্রেরও পঠন-পাঠনা অব্যাহত ছিল, সন্দেহ নাই। ন্যায়শাস্ত্রের গৃঢ় রহস্ত 
বোদ্ধা এবং সমস্ত সিদ্ধান্তবেত্তা সকলে না হইলেও প্রাচীনকালেও শান্ত 
বিচারার্থ সমস্ত অধিকারীই যথাসম্ভব ন্যায়শীন্ত্র তধায়ন করিতেন | তাই: 
রঘুনাথ শিরোমণি সত্যই বলিয়াছেন_প্ন্যান্ মথীতে অর্বব৪”1 


মিথিলা প্রাচীন নৈ্রান্িক সম্প্রদাস্্ 


সুপ্রাচীন কাল হইতেই মিথিলায় গৌতমের স্তারহত্রাবলম্বনে স্যার, 
শাস্ত্রের ব্যাখ্যা বিস্তার হইয়াছে সন্দেহ নাই। স্তায়ভাষ্যকার বাৎস্তায়ন 
মৈথিল কি না, তাহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি না। মিথিলার কত নৈয়ারিক. 
যে, চিরকালের জন্ত অদ্রানের গুহ্গর্ভে বিলীন. হুইয়! গিয়াছেন, তাহার. 
সংখ্যা নাই! কিন্তু ভারতের চিরন্তন সৌভাগ্যবশতঃ সর্বততম্বতন্ত্র নানাদর্শন, 
'টাকাকার শ্রীমদ বাচস্পতি মিশ্র এবং মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য অমরত্ব- 
লাভ করিয়া (ব্ঘজ্জনের মনোমন্দিরে বিদ্যমানই আছেন। ্কীন্তি ধর্ত স 


জীবতি”। 


. ৰাচম্পতি মিশরের গুরু. ভ্রিলোচনও নানাদশন-নিষ্াত মহাঁনৈয়ারিক-, 


ছিলেন, তীহারও অনেক. গ্রন্থ ছিল। বোঁদ্ধাচার্য্ 'শঙ্করানন্দ' “অপোহ. 
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ভূমিকা ৯5 
সিদ্ধি” গ্রস্থে ত্রিলোচনের নামোল্েখ পূর্ব্বক তাঁহার অনেক, মতের উল্লেখ ও: 
প্রতিবাদ করিয়াছেন। . ভ্রিলোচন-গুরুর নিকটে উপদেশ পাইয়াই যে, 
বাচম্পতি মিশ্র উন্দ্যোতকরের “ন্যায় বার্তিকে্র টীকা করেন, ইহা তাহার. 
নিজের উক্তির দ্বারাও জানা যায়। “তাৎপর্য্য পরিগুদ্ধি* টাকার প্রারম্ভে: 
উদয়নাচাঁধ্য তাহা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়া গিয়াছেন। * 


মিথিলান্ল নব্যনৈস্নাত্মিক সম্প_দাত্ম ও নব্যন্ঠান্ত 


উদয়নাচার্যের পরে তীহারই সম্প্রদায়-ক্রমে মিথিলার . ্মঙ্গলবনী*" 
(মঞ্লোনী ) গ্রামে মহানৈয়ারিক গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের অভ্যুদয় হয় (১)। 
তিনি অভিনব প্রণালীতে ন্যায় শাস্ত্রে "তবচিন্তামণি” নামে অপূর্ব গ্রন্থ. 
রচনা করেন। গৌতমের ন্যায় সুত্রোক্ত প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ, 
এই প্রমাণ চতুষ্ট় অবলম্বন করিয়া এ গ্রন্থ রচিত হওয়ায় উহা ন্যায়, 
শাস্ত্রে প্রত্যক্ষ খণ্ড, অন্থমান খণ্ড উপমান খণ্ড ও শব্দ খণ্ড, এই চারি 
খণ্ডে বিভক্ত “প্রকরণ” গ্রন্থ। উহার মধ্যে "ঈশবরান্থমানচিন্তামণি* গ্রন্থও. 
আছে, তাহা অনুমান খণ্ডেরই অন্তর্থত। গঙ্গেশের পূর্বের মিথিলায় সোন্দড়. : 
না নবীনভাবে পদার্থ তত্ব বিচার করিয়! গ্রন্থ রুনা করিয়াছিলেন। 
কিন্তু “তত্বচিন্তামণি* গ্রন্থে গঙ্গেশ তীহারও মত খণ্ডন করিয়! অতি 'বুন্ষম. 
বিচার দ্বার! নিজমত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সোন্দড়ের এন্থ এখন পাওয়া. 
যায় না। 


.. * বাচস্পতি মিশ্রের প্ঘার-সুচী-নিবন্ধ” গ্রন্থের শেষোক্ত শোকে “বন্বঙ্ক বহবৎনরে* এই পদে" 
“বৎসর” শব্দের দ্বারা বৈশ্রম সংবৎ বুঝিলে ৮৪৮ সংবতে অর্থাৎ ৮৪১ খরষ্টাব্দে তিনি এ শ্রস্থ- 
রচনা করেন, ইহা বুঝ! যায়। নানাকারণে আমরাও পরে উক্ত মতই মৃত্য বলিয়! গ্রহণ 
করিয়াছি। উদয়নাচাধ্ের “লক্ষণাবশী* গ্রন্থের শেষে প্তর্কান্বরাহ্ব" ইত্যাদি শোকের. 
দ্বারা তিনি যে ৯৯৬ শকাব্দ (৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দে) ও গ্রন্থ রচনা করেন,_ইহা! জানা যায়। আরও 
নানা কারণে তিনি যে খ্রী্ীয় দশম শতাব্দীর শেষ ভাগেই স্তায়াচার্য্য বলিয়া স্প্রতি্িত হন, ইহ! বুঝা. 
যায়। উদয়নাচার্য্যের সময় হইত্তেই মিথিলা স্যায় শাস্ত্রের বিদ্যা পীঠ বলিয়া সব্বদেশে প্রনিদ্ধ হয়। 

. ১। খণ্ডন থাদ্যকার এঁহর্ষ ও “স্যায়দীলাবতী"কার বন্ভাচার্য্য ঘাদশ শতাব্দীর পরব্ত্ধ। নহেন। 
গঙ্গেশ নিজগ্রন্থে এ উভয়েরই মত খণ্ডন করিয়াছেন।. আর ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে *প্রত্যক্‌, 
তত্ব প্রদীপিকা" (চিৎনখী ) গ্রন্থকার অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক চিৎহখ মুনি যে গঙ্গেশের “তন্তু 
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-১৩ ভূমিকা 

_ গঞ্জেশ উপাধ্যায় “তত্বচিস্তামণি” গ্রন্থে স্কায়মতানুসারে বহু পদ্দার্থ তত্ত্ব 
ব্যাথা করিতে অভিনব প্রণালীতে যেরূপ বিস্তৃত৷ সুক্ম বিচার করিয়াছেন, 
প্রথমে পূর্বপক্ষরপে নাঁনা মতের উল্লেখ ও স্বন্ম বিচার দ্বারা সেই সমস্ত 
মতের খণ্ডন করিয়া পরে যেরূপে নিজ সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, বিশেষতঃ 
“অনুমান খণ্ডে অনেক অভিনব পারিভাষিক শব্দের দ্বারা “ব্যাপ্তি” প্রভৃতি 
”তানেক পদার্থের যে ভাবে স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা স্তায়শান্ত্র সতাই 
“অভিনব অপুর্ব । তাই উহাই পরবর্তী নব্য স্ায়ের মূল গ্রন্থ বলিয়া কথিত 
হ্ুয়। পরবন্তী বহু নৈয়ামিক উহারই টীকা! টিপ্ননী প্রভৃতি করিয়া ক্রমশঃ 
আরও কুল্মাতি হুক্ম বিচার দ্বারা উহারই পরিপুষ্টি ও প্রচার করিয়া 
নব্য স্তায়ের বৈশিষ্ট পরিস্ফুট করিয়াছিলেন তাই তখন হইতে তাহাদিগের 
সেই সমস্ত গ্রন্থই নব্যন্তায় বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়। প্রথমে গঙ্গেশের পুত্র 
বর্ধমান উপাধ্যায় এবং তাহার পুত্র যক্ঞপতি প্তত্বচিস্তামণি*র ব্যাখ্যা ও 
“অধ্যাপনার দ্বারা উহার প্রচার করেন। পরে অন্ত সম্প্রদায় গঙ্গেশের 
'& গ্রন্থের প্রতিবাদ করিলে যজ্ঞপতির পুত্র নরহরি প্রপিতামহের মত রক্ষা 
করেতে সেই সমস্ত প্রতিবাদের খণ্ডন করেন। তৎকৃত “প্রত্যক্ষ 
'দুষণৌদ্ধ'র” ও “অনুমান দুষণোদ্ধার” প্রভৃতি গ্রন্থও বি্ধমান আছে। পরে 


ল্ঞপতিরই সম্প্রদায়-ক্রমে মিথিলায় ভবনাথ মিশ্র ও তাহার পুত্র শঙ্কর 


“মিশ্র এবং স্থৃতি নিবন্ধকার দ্বিতীয় বাচম্পতি মিশ্র, প্রগল্ভ মিশ্র, হরি মিশ্র এবং 
তাহার ভ্রাতুষ্পুব ও ছাত্র সুপ্রসিদ্ধনাম পক্ষধর মিশ্র এবং তাহার ভ্রাতুদ্দুত্র ও 
ছাত্র বাহ্ছদেব মিশ্র এবং রুচি দত্ত প্রভৃতি মহানৈয়ারিকগণ “্তত্বচিন্তামণিশ্র 
ব্যাখ্যা ও অধ্যাপনাদির দ্বারা মিথিলায় নব্যন্তায়ের সুপ্রতিষ্ঠা করেন। 

গঙ্গেশ প্রথমে “ততৃচিন্তামণি”-রচনার দ্বারা মিথিলায় নব্যন্তায়মন্দিরের 


যে মণিময় ভিত্তির প্রতিষ্ঠা করেন, তাহার উপরেই ক্রমে সুদক্ষ টীকাকারগণ 


চিন্তামণি” গ্ৰন্থও পাঠ করিয়া মব্যন্যায়েও অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করেন এবং তিনি ন্যায় 
মত খওন করিতে গঙ্গেশের অনেক কথারও প্রতিবাদ করিয়াছেন, ইচ1 তাহার গ্রন্থ পাঠে বুঝা 
যা আরও নানাকারণে গঙ্গেশ হাদ্শ শতাব্দীর শেষ বা ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারস্তে 
“ত্বচিস্তামণি" রচনা করেন -ইহাই আমাদিগের ধারণা। গলেশের জন্মস্থানাদি বিষয়ে 
“তন্তান্ক কথ! যু স্থামাচরণ সিংহ প্রণীত “ত্রিহুতের ইতিহাসে" ড্টব্য। 
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ভূমিকা ১১ 


সব্যন্তায়ের সুবিশাল সমুচ্চ মহামন্দির নির্বাণ করিয়া ভারতের -বিদ্বৎ- 
সমাজকে চমতকৃত করিয়াছিলেন। তখন গঙ্গেশের “তত্বচিন্তামনি”র এমন 
প্রতিষ্ঠা হয় যে, যিনি উহ! পড়েন নাই, তিনি নৈয়ায়িক বলিয়া প্রতিষ্ঠা 
লাভ করিতে পারিতেন না। এবং যিনি “তবচিন্তামণি”র টাকা করিতে 
পারিতেন, তিনি তখন ভারতের বিদ্বংসমীজে অসীমান্ত গৌরব লাভ 
করিতেন। তাই তখন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সহন্্র সহন্র 
বিদ্যার্থী “তত্বচিন্তামণি** এবং তাহার টীকা পড়িবার জন্য মিথিলায় ৷ 
স্বাইতেন। তখন মৈর্থিল নৈয়ায়িকগণ মিথিলার সেই মহাঁগৌরব রক্ষার 
জন্য সেই সমস্ত গ্রস্থকে মিথিলার নিদ্রস্ব সম্পত্তি বলিয়া বিদেশীয় কোন 
ছাত্রকে উহা লিখিয়া লইতে দিতেন না। মিধিণায় অধ্যয়ন কালেই 
তাহারা পাঠ্য পুস্তক দেখিতে পাইতেন।: কিন্তু তথাপি নুদুরদেশ হইতেও 
বহু ছাত্র বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া “তত্বচিন্তামণি* গ্রন্থ পড়িবার জন্য 
মিথিলায় যাইতেন। বঙ্গদেশ হইতে মনস্বী বাসুদেব সার্বভৌমই প্রথমে 
এ উদ্দেশ্তে মিথিলায় গিয়া প্তত্চিন্তীমণি* গ্রন্থের অনেক অংশ পাঠ 
করিয়াই তাহার অসাধারণ স্থৃতিশক্তিবলে উহা! কণ্ঠস্থ করিয়া নবদ্বীপে 
আসিয়াছিলেন এবং রঘুনাথ শিরোমণি প্রথমে তাহারই নিকটে অধ্যয়ন 
করিয়া পরে পক্ষধর মিশ্রের নিকটে অধ্যয়নাদির উদ্দেশ্যে মিধিলায় 
গিয়াছিলেন-_ইহ! বঙ্গদেশের সর্বত্র চিরপ্রসিন্ধ আছে (১)। অনেকেই 
বান্ছদেব সার্বভৌমকেও পক্ষধর মিশ্রের ছাত্র বলিয়াই লিবিয়াছেন। 
কিন্ত আমরা জানি, তিনি পক্ষধর মিশ্রের সহাধ্যায়ী এবং তাহার অধ্যয়ন 
কালাঙুসারে উহাই সম্ভব মনে করি। পরে সেকথা বলিব। এখন 
সেই জগঘিখ্যাত বান্থদেব সার্বভৌম ও তাহার ছাত্র রবুনাখ শিরোমণির 
কিছু পরিচয় বলা আবশ্তক। 


নল 
(১) “কুহুমাঞ্জলি-কারিকা-ব্যাধ্যা"কার নবন্বীপের হরিদাস ভট্টাচার্য ও যে বামুংদব সার্ববতৌষের 
‘ছাত্র, এবিবয়ে কোন প্রমাণ পাই নাই। কিন্তু তিনিও যে মিথিলায় গিয়াছিলেন এবং কুনুমাপতলি 
সকারিক! পাঠ করিয়! উহ! কণ্ঠস্থ করিয়াই নবন্বীপে আসিয়া প্রথমে উহার প্রচার করেন, ইহ! 
ক্জনেক বৃদ্ধ প্ডিত বলিতেন। বস্তুতঃ কুহ্যাগ্রলের পঞ্চম ভ্তবকে উদ্য়নকৃত “উদ্দেশ এব 
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মং ভূমিকা 
হতেন সার্বভৌম ও ব্বখনাব শিক্পোসণি : 


বঙ্গের বনধ্যঘটায় অ্দিবংশজ আখগুলের সন্তান নরহরি বন্যোপাখ্যায়' 
চতুৰ্দশ শতাব্দীতে নবদীপের নিকটে কোনস্থানে বাস করিতেন। তাহার, 
জ্যেষ্ঠ পুত্র মহেশ্বর বিশারদ মহাতপস্থী পণ্ডিত ছিলেন। তিনি নবদ্বীপের. 
সংলগ্র বিদ্বানগরে আসিয়া বিশারদ নামেই খ্যাত হন। তীহারই জোষ্ঠ 
পুত্র অহানৈয়ারিক জগধিখ্যাত বালুদেব সার্ভৌম। তিনি পরে সার্বভৌম. 
ভট্টাচার্য্য নামেই খ্যাতিলাভ করেন। বিশীরদের কনিষ্ঠ পুর্ন রদ্রাকর. 
বিগ্তাবাচম্পভি,  বিগ্বাবাচম্পতি নামেই খ্যাত হন। মহেশ্বর বিশারদ শেষ, 
জীবনে কাঁশীবাসী হইয়াছিলেন, এবং তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সার্বভৌম. 
ভট্টাচাধ্যও তখন নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া উৎকলে প্রতাপরুদ্রের সভাপণ্ডিত- 
. ব্ূপে তথায় বাস করেন। কিন্তু তাহার কনিষ্ঠ ভ্রীতা রদ্বাকর বিগ্কাবাচম্পতি- 
নবহধীপেই বিদ্ধানগরে ছিলেন। তিনি পরে বঙ্গাধিপতি হুসেনদাহের 
নিকটেও বহু সন্মান লাভ করিয়াছিলেন। উক্ত সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য এবং 


পপ SENN 


তাৎপর্য" ইত্যাগি কারিকাটা হরিদাদ নিল্রকৃত ব্যাখ্যার মধ্যেই প্তছুক্ত বিয়। অন্তকৃত. 


কারিকার স্কার উদ্ধৃত করায় বুঝা যায়, তখনও মূল “কুনুমাঞ্জনি” গ্রন্থ তাহার হস্তগত হয়. 
নাই। পাবনা জেলার সালিখ! গ্রামনিবানী গোবিব্দবিদ্যাতূষণ মহাশয় (যিনি সরকার, 
কর্তৃক মুর্পিবাবাদে বিচারক, নিযুক্ত হইয়াছিলেন ) তৎকৃত “লঘুভারত” শ্রস্থে লিখিয়াছেন-_. 
“নস এবোদয়নাচাধ্যশ্চিকায় কুনুমাঞ্জলিং। তীর্ঘপর্যাটনানন্ধং তন্নাদ গৌড়ে প্রকাশিতং”। অর্থাৎ" 
(১৪শ শতাব্দীতে) উত্তর বঙ্গের প্রখ্যাঙনাম! উদয়নাচার্যয ভাদ্রড়ী মহাশয়ই তীর্থপর্যাটনে' 
বাই কোনস্থানে কুহমাঞ্জলি গ্রস্থ লাভ করিয়া উহা বঙ্গদেশে প্রকাশ করিয়াহিলেন। কিন্তু; 
এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। উদরনাচাধ্য ভাছুড়ী মহাশয়ের বংশধরগণ যে উক্ত ভাছড়ী, 
বহাশরকেই কুচুমাগ্রলি গ্রন্থকার বলেন,_-( বহু প্রতিবাদ শুনিয়াও “হুশ্রতসংহিতা"র টাকার প্রান্তে 
কবিরাজ উযুজ হারাণ চন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ও অনংকোচে তাহাই লিখিয়া নিজবংশের গৌরব 


যাপন করিয়াছেন )_সেই নিতান্ত অসম্ভব অমত্য লিখিতে না পারিয়া পূর্বেই বারেন্দ্র ' 


্াহ্মণকুলতদীপ সুপণ্ডিত বিদ্যাতুযুণ মহাশয় কল্পনা করিয়া রগ লিখি! গিয়াছেন, ইহাই. সনে 


* হয়। উদ্নাচার্যা ভাদুড়ী মহাশয় যে, “কুহমাঞ্ুলি,” পাত্মববিবেফ",. “কিরণাবলী” ও, 


“িক্ষণাবলী” প্রভৃতি গ্রন্থকার উদয়নাচার্য্যের বহু পরবর্তী এবং কুনুমাঞ্জলি গ্রস্থ-রচনায় তাহার, 
“যে সামূর্থাই ছিলনা, ইহা “লঘুভারত"কার উক্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয় অবশ্যই জানিতেন। 
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“ভূমিকা ১৩ 


তাহার ভ্রাতা বিদ্যাবাচন্পতি উভয়েই পরে 'প্রীচৈতগ্তদেবের পরম ভক্ত হন। 
“চৈতন্যভাগবতাদ্বিগ্ৰস্থে সেই সমস্ত বার্তা বিশদভাবে বর্ণিত আঁছে।'* 


রত্বাকর বিদ্যাবাচম্পতির পুত্র কাণীনাথ বিদ্যানিবাসও নানাশাস্তে 
"অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বিদ্যানিবাস ভট্টাচার্যা নামেই সর্বত্র 
খ্যাত হন। তিনিই প্রথমে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের টীকা করিয়া! নবহীপে & 
ব্যাকরণ প্রচলিত করেন। তিনি গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের “্তরবচিন্তামণি” গ্রস্থেরও 
টীকা করিয়াছিলেন।, পূর্বে ওঁ টীকার কোন সংবাদই আমরা পাই নাই। 
কিন্তু কিছুদিন হইল কাণীধামে এক বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের গৃহে আমি ওঁ 
টীক।র অতি . পুরাতন এক পুথী দেখিয়া্ছ। উহার প্রথমে আছে-.. 


* কোন কোন খ্যাতনাম! বিজ্ঞ ব্যক্তিও বলিয়াছেন যে, শীচৈতন্য:দবের ভক্ত সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য 
“নবৰীপের নৈয়ারিক বাহুদেব মার্ববভৌম ন:হন, তিনি উৎকরবাদী অনৈতবানী বৈনাস্তিক। তদন্নুদারে 
আমারও পূর্বে এরূপ ধারণা ছিল। কিন্তু নবস্বীগের মহেশ্বর বিশারদের পুত্র মহানৈয়ায়িক বাসুদেব 
সার্ধভৌমই যে, পরে উৎকপবামী হইয়া ছিলেন এবং তিনিই যে পরে শীচৈতন্যদেবের ভক্ত হইয়াডিলেন, 
ইহা নিশ্চিত। চৈতস্ত ভাগবতাদি গ্রস্থঃ দ্বারাও তাহাই নিঃসংশয়ে বুঝা যায়। লোচননাস তৎকৃত 
“চৈতন্যমঙ্গলে” তাহার বাহুদেব নামের উল্লেখ করিয়াই লিখিয়াছেন_“উত্তরিলা বাহুদেব সার্বভৌম 
“ঘরে” (মধ্যরও) | জয়ানন্দ তৎকৃত “চৈ তন্তনঙ্গলে” লিবিয়াছেন--“বিশারদ স্থত সাৰ্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য । 
‘সবংশে উৎকলেগেগ! ছাড়ি গৌঁড়রাজ্য ॥ উংকলে প্রভাপরুদ্র ধর্মময় রাজা ৷ রতুসিংহামনে সার্ব- 
“ভৌমে কৈলা পুক্না॥ তার ভ্রাতা বিদ্যাবাচ'পতি গৌড়ে বস । বিশারদ নিবাম করিল বারাণনী"॥ 
রী ব্রাহ্মণ কুলপঞ্জিকাতেও লিখিহ আছে-_“উথকলে সাববভৌমণ্চ বারাণন্তাং বিশারদঃ। বিদ্যা- 
‘বাচন্পতিগৌড়ে ত্রিভিধপ্যা বহুন্ধরা"॥ রাধানগরে বঙ্গীয় সাহিত্য সন্মিলনে সভাপতির অভিভাষণে 
মহামহোপাধ্যায় ৬হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ও লিধিয়াছেন_-“ননেক বড় বড় বাঙ্গালী পুরুষোতমে 
ম্বাইয়া বাম করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে বাসুদেব সার্বব্ৌম সর্ধবপ্রধান।' এই বাসুদেব নার্ববভৌমই 
“সর্ব প্রথম মিধিলায় গিয়া স্যায়শান্তর পড়িয়া আসেন।” t ক 
বস্তুতঃ উক্ত সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য যে, মহানৈয়ারিক ছিলেন, তাই তিনি শ্রীচৈতন্তদেবের মত 
-খগুনের অন্ত ন্যায়দর্শনোক্ত "বিতণ1" এবং “হুল"ও করিয়াছিলেন এবং শেষে, বলিয়াছিলেন "তর্ক 
:শান্ত্রে জড় আমি যৈছে লৌহপিও*-_এবং প্রথমে তিনি নবীন মন্যামী আীচৈতন্যদেবের সন্নাসে-্ম্ম 
রক্ষার উদ্দেগ্তেই তাহাকে বেদান্তের অদ্বৈতবাদ শ্রব॥ করাইয়ছিলেন_-ইহা “চৈতম্তচতিতামবতের 
-ধ্যখণ্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ পাঠ করিলেই স্পষ্ট বুঝ! যায়। 
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শবিশারদতনূজন্ত বিদ্যাবাচদ্পতে; সুঙঃ। বিস্তানিবাসম্তনূতে চিন্তামণি- 
বিবেচনং” 1 * 

বিদ্যানিবাস ভট্টাচার্যের পুত্র কুদ্রনাথ স্তায়-বাঁচস্পতি এবং বিশ্বনাথ স্তায়- 
পৃঞ্চ ননও নানাগ্রস্থকার মহা নৈয়াযিক হইয়াছিলেন। বিশ্বনাথের: “ভাষা 
পরিচ্ছেদ,” “সিদ্ধান্ত-মুক্তাংলী” ও প্হায়-হুত্র বৃত্তি” সর্বদেশে প্রচলিত 
সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ । মহেশ্বর বিশারদের তপঃ প্রভাবে তাহার বংশধর পণ্ডিতগণ 
নাঁনাশান্ত্রে অগীম পাণ্ডিত্য ও অসাধারণ ভগবদূ ভক্তির সমন্বয় দ্বারা নিজ- 


জীবন সার্থক করিয়া ধন্ত হইয়াছেন এবং জন্মভূমি ব্দেশকেও ধরন্ত করিয়& ' 


গিয়াছেন। শ্চৈতন্যদেব বলিয়াছিল্নে_ 
বিশারদ চরণে আমার নমস্কার। 
সার্কভৌম বাচম্পতি নন্দন যাহার ॥ 
চৈতন্য ভাগবত, অন্ত্য ওয় অঃ। 


বাসুদেব সার্বভৌমের ছাত্র বিশ্ববিশ্রতকীন্তি রঘুনাথ শিরোমণির জন্মস্থান ও. 


নবংশপরিচয়াদি এ পর্য্যন্ত নির্বিবাদে নিশ্চিত হয় নাই। অনেকদিন হইতে 
আশ্রহষ্টের ইতিবৃত্ত’ লেখক প্রভৃতি কোন কোন খ্যাতনাম! ব্যক্তি “বৈদিক- 
আংবাঁদিনী* নামক আধুনিক কুলগ্রন্থানুসারে বলিতেছেন যে, মিথিলা হইতে 


= ১৩৩৭ বঙ্গাঝে সাহিত্য পরিষং পত্রিকার চতুর্থ সংখ্যায় প্রকাশিত “কাশীনাথ বিদ্যানিবাস” 

প্রবন্ধে মহামহোপাধ্যায় হর প্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বিদ্যানিবান সম্বন্ধে অনেক কথাই লিখিয়াছেন। 

কিন্ত তিনিও তাহার প্তবচিন্তামণিপর টাকার কথা লেখেন নাই । তিনি উক্ত প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, 
কবিচন্দ্র নামে এক তায় বিদ্ানিবাদের জন্য “কৃত্য কল্পতরু"র এক অংশ ১৫৮৮ খ্ষ্টাব্দে নকল 
করেন। সেই পুথীধানি এখন ইত্ডিয়৷ আফিসে আছে"। তাহা হইলে বুঝা যায় -উক্ত বিদ্যানিধাস: 
বোড়খ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিলেন। আমি বিদ্যানিবাসের প্তব্বচিন্তামণিপ্র টাকার অন্ত 
শক পুখীও উক্ত স্থানে দেখিয়াছি, উহার শেষে আছে_*শব্দমণি পরীক্ষা"-_-উহা! তন্বচিন্তাম'ণ”র 
শনখণ্ডের কিয়ংশের টাকা | উহার সর্বশেষে আছে-_“বিদ্যানিবাসানাং পুস্তকমিদং ভবানন্দ নন্দিনা 
কাশ্যাং লিখিতং। শকাব্দাঃ ১৫৩।” প্রথমোক্র পুথীর শেষে আছে-_-“কৃষ্ণ্রাস ঘোষেণ লিখিতং 
শকান্াঃ ১৫:৫” কাশীতে লিখিত বিদ্যাবিবাসের ও পুথী দেখিলে মনে হয়, তিনি তখন কিছু- 

বিন কাশীতেই ছিলেন। তিনি ওঁ সময়ে দিল্লীতে ভারতীয় পণ্ডিতগণের ছই সভাতেই উপস্থিত. 


হইয়া! বাঙ্গালী পণ্ডিত সমাজের প্রতিষ্ঠা রক্ষা করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে শাস্ত্রী মহাশয়ের উত্ত- 
শহব্ন্ধ জরষটব্য। 
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ভূমিকা ১৫ 


শ্রীধরাচার্য নামক কাত্যায়নগোত্রীয় এক, ত্রাণ শ্রীহট্টের অন্তর্গত, 
পঞ্চথণ্ড নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন। তাহা হইতে অধস্তন ২৮শ 

পুরুষ, পণ্ডিত গোবিন্দ চক্রবর্তী। তীহার রসে সীতাদেবর গর্ভে প্রথমে. 
রঘুপতি, পরে রঘুনাথের জন্ম হয়; রঘুনাথ প্রথমে মাতার আদেশে নিজ 

গ্রামস্থ শিবরাম তর্কসিদ্ধান্তের নিকটে অধ্যয়নারপ্ত করেন । কএক বৎসর 

পরে তাহাদিগের অমতে জ্যেষ্ঠ রঘুপতি ওঁ দেশের রাজা ক্থবিদনায়ারণেরঃ 
খঞ্জাকনা! রদ্বাবতীকে বিবাহ করায় সমাজে তীহাদিগের বড় কলক্ক হয়। ক্রমে: 
নেই কলঙ্ক অসহ হইলে সীতাদেবী কনিষ্ঠ পুত্র রঘুনাথকে লইয়া নবদ্বাপে 

আসিয়া বাহ্থদেব সার্কভৌমের গৃহে আশ্রয় লাভ করেন। কেহ কেহ এ" 
ঘটনার কোন কোন কথ অন্যরূ1ও লিখিয়াছেন। এইমতে রঘুনাথ শিরোমণি. 
শ্রীহট্রের কাত্যায়নগোত্রীয় বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ । বিশ্বকোষেও এইমতই 

বিস্তৃতরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু আমি জানি, প্রীহট্েরে অনেক: 
খ্যাতনামা পণ্ডিতও রঘুমাথ শিরোমণির উক্তরপ পরিচন্ন একেবারেই স্বীকার 

করেন না। কেহ কেহ উহার গুতিবাদও করিয়াছেন। তবে বঘুনাঞ্চ- 
শিরোমণির যে শ্রীহটেই জন্ম, ইহা তীহার।ও দৃঢ় বিশ্বাসে বলেন। কিন্তু নব-. 
দ্বীপের পণ্ডিতগণ তাহা বলিতেন না । অনেকে বলিতেন, রঘুনাথ শিরোমণি 
বর্ধমান গ্রেলায় কোটামানকরে রাট্রীয় ব্রাহ্মশকুলে জন্মগ্রহণ করেন।, 
্রীহ্রের এ রঘুন।থ, রঘুনাথ শিরোমণি নহেন। তিনি রঘুনাথ শিরোমণি 
পূর্ববর্তী। এ বিষয়ে বহুদিন হইতে বহু বাদগ্রতিবাদ চলিয়াছে (১)। 
উভয়মতের সমালোচনা করা এখানে সম্ভব নহে, বিশেষ আবশ্তকও নহে ৷. 
রঘুনাথ যেখানেই জন্মগ্রহণ করুন, তিনি যে নবন্ধীপের রঘুনাথ, শিরোম-ণ, 
তিনি বাঙ্কালার মাথার মণি, সে বিষয়ে কোন বিবাদ হইতে পারেনা | 


(১) রঘুনাথ শিরোমণি আইট্রেই জন্মগ্রহণ করেন, তিনি পুর্ববোজ্ত রঘুপতিরই কনিষ্ঠ সহোদর, 
এইমত সমৰ্থন করিতে নান! পাত্রিকায় নানা প্রবন্ধ প্রকাণিত হইয়াছে। পরে বহুবিত্র শ্রীযুক্ত - 
উপেন্ চন্দ্র গুহ মহোদয় সেই সমস্ত প্রবন্ধেরই বিশদ সমালোচনা করিয়া ঢাক| হইতে প্রকাণিত- 
“প্রতিভা!” পত্রিকায় উহার সুদৃঢ় প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই প্রবন্ধের নাম “শহরের 
বঘুনাথ ও বঙ্গের রঘুনাথ শিরোমণি” । অনুমন্ধিংহ তাহার সেই বহুগবযণামূলক বিস্তৃত প্রবন্ধ পাঠ 
করিলে উক্ত বিষয়ে বহু কখা জানিতে গারিবেন। “প্রতিভা” ১৩২০ তৃতীয় ব্য ১১শ সংখ্যা জব ১. 
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3৬ ভূমিকা 
ভ্ীনৈতন্যাদেল ও ল্রহ্,লাথ শিন্রোমলি 


অনেক খ্যাতনামা বিজ্ঞ ব্যক্তিও লিখিয়াছেন যে, প্রীচৈতন্তদেব বথুনাথ 
*শিরোমণির সহাধ্যার়ী। অনেকে ইহাঁও লিখিয়াছেন যে, শ্রীচৈতন্যদ্বও 
*্তায়শান্ত্রের টীকা করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে তিনি একদিন তীহার সহাধ্যায়ী 
'রঘুনাথ িরোমণির দুঃখ বুঝিয়া এ টাকা গন্গামধ্যে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। 
কিন্তু “চৈতন্য ভাগবতা"দি কোন সুপ্ৰসিদ্ধ প্রামাণিক গ্রন্থে এরূপ কোন? 
কথাই নাই। বহুকাল পরে প্রকাণিত একমাত্র প্অব্বৈত প্রকাশ” গ্রন্থেই 
“দ্বাদশ অধ্যায়ে দেখা যাঁয়--প্তবে গেলা বানুদেব সার্বভৌম পাশে ॥ তার 
স্থানে তর্কশীন্ত্র পড়িল! দ্বি বৎসরে ।” পরে উনবিংশ অধ্যায়ে লিখিত 
“হইয়াছে যে, শ্রীগৌরাঙ্গ অধ্যযনকালে ন্যায় শাস্ত্রের এক টীকা করেন। 
তিনি একদিন ওঁ টীকা লইয়া গঙ্গাপারে গেলে সেই সময়ে এক দ্বিজ 
"তাঁহাকে উহা কোন্‌ গ্রন্থ, এই প্রশ্ন করায় তিনি বলেন-ইহ। ন্যায়- 
শান্্ের টীকা । তখন,পদ্বিজ সেই টীকা দেখি করে হাহাঁকার। কহে 
“মোর পরিশ্রম হৈল ছারখার ইহা দেখি মোর টাকার হৈবে অনাদর। 
শ্রীগে'রাঙ্গ কহে ভয় নাহি দ্বিজবর ॥* পরে শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার প্রতি দয়া 
করিয়া সেই টীকা গঙ্গামধ্ে ফেলিয়| দিলে মহানন্দে সেই দ্বি্জ বলিলেন__ 
প্তুমি হ নিশ্চয় সাক্ষাৎ বিষ্ণুর অবতাঁর। তোমার চরণে মোর কোটি 
"নমস্কার ॥ এত কহি দ্বিজ হর্ষে করিলা গমন। গোরা চাঁদের যশহ্যোৎস্নায় 
-পুরিল ভূবন ॥” : j 


“অদ্বৈত প্ৰকাশেশর ওঁ স্থলে এবং অন্তত্রও কিন্ত রঘুনাথ শিরোমণির 
“নাম গন্ধও নাই। তথাপি অনেকে উক্ত স্থলে “দ্বিজ* শব্দের দার রঘুনাথ 
শিরোমণিকেই গ্রহণ করিয়া তাহাকে শ্রীচৈতন্তদেবের সহাধ্যারীও বলিয়া 
‘ছেন। কিন্তু তাহা হইলে প্রীচৈতন্যদেব তাঁহাকে নেখানে অপরিচিত 
_বাক্তির তায় দ্বিজবর" বলিয়া সম্বোধন করিবেন কেন? আর গ্রন্থকার 
'ঈণান নাগর ওঁ সমস্ত বার্তীই জানিলেন, কিন্ত তিনি তৎকালে শাস্তিপুরে | 
"অদ্বৈতগতুর গৃহে থাকিয়াও সেই বিখ্যাতনাম! পুরুষসিংহ রঘুনাথ লিরো- 


"মণির নামটা জানিতে পারিলেন না, তিনি পরে বৃদ্ধবয়সেও তাহাকে . 
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ভূমিকা ১৭ 
“এক -দিজ” বলিয়াই ও কথা লিখিবেন, ইহা কি সম্ভব? পরস্ত রঘু 
নাথ শিরোমণি পরে শ্রীচৈতগ্তদেবকে সাক্ষাৎ বিষ্ণুর অবতার, বলিয়া নিশ্চর 
করিয়াও তাহাকে আশ্রয় করিলেন না এবং স্বার্থপরতামূলক পূর্কক্ৃত কর্ণের 
জন্য কিছুমাত্র অনুতাপও করিলেন না, কিন্ত নিজের সেই ক্ষুদ্র স্বার্থরক্ষায় 
হৃষ্ট হইয়া তখনই তথ! হইতে চলিয়া গেলেন, ইহাও কি সম্ভব? আমরা 
কিন্তু অন্ত কোন দ্বিজের পক্ষেও উহা কোনরূপেই সম্ভব বলিয়া বুঝি 
না! বস্তুতঃ পূর্বোক্ত "অদৈত প্রকাশের” সমস্ত অংশই যে শান 
নাগরেরই রচিত, ইহা নানা কারণেই বিশ্বাম করা যায় না।. বৈষ্ণব 
ইতিহাসে বিশেষজ্ঞ অনেক বিশিষ্ট বৈষ্ণবও ওঁ গ্রন্থের সকল কথার 
প্রামাণ্য স্বীকার করেন না, ইহাও আমি জানি। 
পরস্ত “অদ্বৈত প্রকাশেশ্র দ্বাদশ অধ্যায়ে দেখ! যায়-_পগৌর কহে শুন 
গুরু বেদপঞ্চানন। বিদ্যানগর হইতে আইন তোমার সদন ॥” 'স্থতরাং 
শ্রীগৌরাহ্গদেব যে, বিদ্কানগরব,লী বান্ছদেব সার্কভৌমের নিকটেই পরে যাইয়া 
হুই বংসর স্তায়শান্ত্র পড়িয়া বেদে পড়িবার জন্ত শীস্তিগুরে অদ্বৈত প্রভুর 
গ্রহে উপস্থিত হইয়াছিলেন, ইহাই সেখানে লেখকের বক্তব্য বুঝা যায়। 
কিন্ত বিদ্যান্গরের বিশারদ পুত্র সে বান্সুদেব সার্বভৌম প্রীচৈতন্তদেবের 
অধ্যয়নকালের পূর্বেই উংকলে চলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে 
উৎকলেই শ্রীমন্দিরে প্রেমাবেশে মু্্ছিত জীচৈতন্তদেবের দর্শনলাভ করিয়া 
বিশ্বিত হন এবং দেই অবস্থায় সাগ্রহে তাহাকে নিজগুহে লইয়া যান ৮ 
“অদ্বৈত প্রকাশে"ও (১৫শ অং) রূপই বর্ণিত হইয়াছে। 
পরস্ত *্শ্রচৈতন্তচরিতামৃত” গ্রন্থে কৃষ্চদদশ কবিরাজ মহাশয় আরও, 
বিশেষ বার্তা, বর্মন করিয়াছেন যে, সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য পরে তাহার 
ভগ্নীপতি গোপীনাথ আচাৰ্যাকে শ্রীচৈতন্যদেবের পরিচয় জিজ্ঞাস| করিলে 
তিনি বলেন যে, ইনি নবদ্ধীপের জগননথমিশ্রের পুত্র এবং নীলাম্বর চক্রবর্তীর 
দৌহিত্র । ইহার পূর্ব নাম বিশ্বস্তর। তখন সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য বলেন যে, (১) 
(১) “নার্ববভৌম কহেন নী চক্রবর্তী । বিশারদের সমাধ্যার়ী এই তার খ্যাতি। সিজ্র: 
পূরন্দর্র, তার মান্য হেন জানিএ: গিতার সম্বন্ধে দোহা পূজ্য করি মানি॥ নদীয়া সম্বন্ধে সার্ব-- 


ভৌম হষ্ট হৈলা। শ্রীত হইয়া গোৌসাইরে কহিতে লাগিল ।: সহজেই পুজ্য তুমি আরে ত সন্তান নর 
আরিফ, তোমার আমি নিকদান [" 'দৈঃ চঃ মধ্য ষষ্ঠ প1 
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১৮ ভূমিকা 


নীলাম্বর চক্রবর্তী, আমীর পিতা বিশীরদের সহাধ্যারী ছিলেন এবং মিশ্র 
পুরন্দরও. তাহার মান্য, ইহা আমি জানি। অতএব পিতার সবন্ধবশতঃ 
'তীহারা উভয়েই আমায় পুঁজ্য। পরে সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীচৈতন্য- 
‘দেবকেও বিশেষ পূজ্য বলিয়া আমি তোমার নিজ দাস হইলাম-_এই 
কথাও বলেন। পরে তাঁহার পদধূলিও গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং উক্ত 
সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য যে, তংপূর্বে শ্রীচৈতনাদেবকে দেখেন নাই, তিনি পূর্বে 
তাঁহার পরিচয়ও জানিতেন না, ইহা উক্ত বর্ণনা দ্বারা স্পষ্টই বুঝ! যায়। 
তাহা হইলে শ্রীস্তন্যদেব যে, পূর্বে নবদ্ধীপের সংলগ্ন বিদ্যানগরে বাসদের 
সার্বভৌমের নিকটে ন্যায়শাস্ত্র পড়িয়াছিলেন, ইহা কিরূপে বুঝিব ? 
শ্রীচৈতন্যদেবের অধ্যয়নকালে বিদ্যানগরে আর এক বানুদেৰ সার্বভৌম 
ছিলেন, শ্রচৈতন্তদেব ও রঘুনাথ শিরোমণি তীহারই নিকটে ন্যায়শান্ত 
'পড়িয়াছিলেন,_-এইরূপ কল্পনার কিন্ত কোন প্রমাণই নাই ১)। আর তাহা 
“হইলে শ্রীচৈতন্যদেবের অধ্যয়নকালে নবদ্বীপন্থ পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে তাহার 
'বিশেষ প্রসিদ্ধ অবশ্তই থাকিত এবং তদনুসারে “চৈতন্যভাগবতা*দি গ্রন্থকার 
বৃন্দাবন দাস প্রভৃতিও তাহার কথা বিশেষ করিয়াই লিখিতেন। কিন্ত 


১। বুযবোধ ব্যাকরণের চীকাকার দুর্গাদ্াদ বিদ্যাবাগীশের পিত! বাহুদেব সার্বভৌম 
ইলে তিনি অঁচৈতন্ধদ্েবের পরবন্তা। “নবন্বীপমহিমা” পুস্তক দেখিয়া “ৰিখকোৰে'ও উক্ত 
"জর্গীদাসকে পূর্বোক্ত বাহদেব সার্বভৌমের পুত্র বলিয়া লিখিত হইয়াছে এবং দুর্গাদাস কৃত 
““ধাতুদীপিক|” টাকার শেষে "শাকে সোমরসেযু-ভূমিগণিতে ইসার্বভো মাত্ুজ:”-_ ইত্যাদি শোক 
‘উদ্ধত করিয়া তাহার সময় লিখিত হইয়াছে। আমরা কিন্তু সুপণ্ডিত শিবনারায়ণ শিরোমণি- 
“সম্পাদিত "খাতুদীপিকা”্র শেষে উ্তঙ্গোকে "গাঙ্গোলীয়জ সর্বদেশবিদিত প্রীসার্ধ্বভৌমাতুজঃ"-. 
এইরূপ গাঠই দেখিতে পাই। বন্্যঘটীয় বিশারদ পুত্র বাহদেব সার্বভৌম গাঙ্গোলীয় বংশজাত 
নহেন। গর্ত “ধাতুদীপিকা*্র কোন পুথীর শেষে “শাকে সোমরসেযুভূমিগণিতে” ইত্যাদি 


“শ্লোক থাকিলে তদ্ঘারা! ছুর্গাদা ১৫৩১ শকাব্দে ( ১৬৩৯ খ্ৰষ্টাব্দে ) এ টাকা রচনা করেন--ইহাই 
নবুবা ব্য! বন্ততঃ বিদ্ধানিবাসের পরে শ্রীরাম তর্কবাগীশকৃত মুঞ্ধবোধ টীকার প্রচার হইলে 
সপ্তদশ 05 দুর্গাদাস মুগ্ধবোধের টীকা করেন। পৰৎ প্রকরণে “যে শপ্রে” এই 
স্তরের খা দেখিলেই তাহা স্পষ্ট বুঝা বাইবে। সুতরাং ছুর্গাদামের পিতা 
মি বি ছি পা করিয়াছেন, ইহা নিশ্চিত। এ্চৈতসতদেব 
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ভূমিকা! | ১৯ 
তীহারা ভগবান্‌ শ্রীচৈতন্তদেবের অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও সর্কশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যাদি 
সমস্তই বিশদরূপে বর্ণন করতেও সেই বাহুদেব সার্বভৌমের কোন, 
কথা লেখেন নাই। শ্রীচৈতন্যদেবের অধ্যাপক্ষগণের নাম বলিতে তাহার: 
সহাধ্যায়ী মুরারি গুপ্তও বাস্দেব সার্বভৌমের নাম বলেন নাই| তিনি, 
লিখিয়াছেন-_“ততঃ পপাঠ স পুনঃ শ্রীমান্‌ শ্রীবিরুপপ্ডিতাৎ। স্থুদর্শনাৎ 
পণ্তিতাচ্চ শ্রাগঙ্গাদাস পণ্ডিতাৎ ॥* 


পরস্ত চৈতন্তভাগবতের আঁদিকাণ্ডে (১১শ পঃ) বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন_ 
পকেহ বলে এ ব্রাহ্মণ স্টায় যদি পড়ে। ভট্টাচার্য্য হয় তবে কখনও না নড়ে ॥* 
অর্থাৎ শ্রীচৈতন্তদেবের অধ্যয়নাদিকালে তাহার অদ্ভুতবিচারশক্তি দেখিয়া 
কেহ বলিয়াছিলেন যে, তিনি যদি স্তায়শান্ত্র পড়েন, তাহা হইলে 
_ অপ্রতিদ্বন্থী ভট্টাচার্য্য হইতে পারেন। বৃন্দাবন দাসের ও কথার দ্বারা স্পষ্টই 
বুঝা যায় যে, শ্রীচৈতন্তদেব তখনও কাহারও নিকটে ন্যাযশীস্ত্র পড়িতেন 
না। পরে তাহার কাহারও নিকটে ন্যায়শান্তপাঠের কোন প্রয়োজন, 
বা প্ৰবৃত্তিও ছিল না। দে যাহা হউক, মূলকথা, ভ্ীচৈতনাদেব যে রঘুনাথ 
শিরোমণির সহাঁধায়ী ছিলেন__এ বিষয়ে প্রকৃত প্রমাণ কিছুই নাই। এ বিষয়ে' 
ঘটক ঠাকুর হুলোপঞ্চাননের নিন্দার্থ শ্লোক গুলি অপ্রমাণ। পরন্ধ আমরা 
তাহা সম্ভবও বুঝি না। কারণ, শ্রীচৈতন্যদেবের অধ্যয়ন কালের পূর্বেই 
রঘুনাথ মিথিলা-যাত্রা করেন। অতঃপর সেই কথাই বলিব। 


লচ্গুলারেল্প পদভ্রজ্ে মিথিলাম্যাত্রা ও 
অধ্যস্মনক্কাল 


যিনি ত্রেতাযুগে অযোধ্যা হইতে মিথিলায় যাইয়া অন্যের অসাঁধা 
খন্র্ভঙ্গ করিয়াছিলেন, সেই ভগবান্‌ রঘুনাথের অব্যর্থ ইচ্ছায় নবদ্বীপ হইতে, 
বাঙ্গালী নবযুবক রঘুনাথ নবোদ্যমে পদব্রজে মিথিলায় উপস্থিত হইয়া 
অন্যের অসাধ্য পক্ষধরের পক্ষভঙ্গ করিযীছিলেন। কিন্তু তিনি কোন্‌ সময়ে 
মিথিলায় গিয়াছিলেন, ইহ! বুঝিতে হইবে৷ এখানে প্রথমে বলা! আবশ্যক 
যে, রঘুনাথ প্রথমে নবহীপে বাসুদেব সার্কাভৌমের নিকটে অধ্যয়ন 'করিয়াঁ" 
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ও ভূমিকা 

পরে পক্ষধর মিশরের. নিকটে (১) অধ্যয়নার্ঘ মিথিগাঁয় গমন করেন এবং 
সেখানে পক্ষধরের সহত অনেক বিচার করিয়া ন্যার়শীস্ত্রের অনেক বিষয়ে 
পরক্ষধরের পঙ্গ-খণ্ডন -( মত খণ্ডন )-_ পূর্বক নিজমতের প্রতিষ্ঠা করেন, ইহা 
বঙ্গদেশের সর্বত্র চিরপ্রসিদ্ধ গ্রবাদ। উক্ত প্রবাদ বিষয়ে কোন মতভেদ 
লাই। সুতরাং আমরা অন্যান্য নানারপ প্রবাদকে প্রমাণরূপে গ্রহণ 
‘ন! করিলেও উক্ত চিরপ্রসিদ্ধ প্রবাদকে উপেক্ষা করিতে পাঁরিব ন।। 
উক্ত প্রবাদের সহিত সামগ্রস্ত-রক্ষ! করিয়াই আমা.দগকে রঘুনাথ শিরোমণির 
স্রময় নির্ণয় করিতে হইবে। 

আমরা পূর্বে বুঝিয়াছি যে, শ্রীচৈতন্যদেবের জন্ম গ্রহণের পূর্বে বা 
কিছু পরেই বিশীরদ-পুত্র মহানৈয়ায়িক বানুদেব সার্বভৌম উৎকল-বাত্র! 
করেন। তিনি সনাতন গোস্বামীর অধ্যরনকালে নবদ্বীপেই বিদ্যানগরে 
ছিলেন, ইহা বুঝ! যায়। কারণ সনাতন গোস্বামী শরীমন্তাগবতের দশমন্কন্ধের 
উীকার শেষে গুরুগণের নাম করিতে লিখিয়াছেন--"ভট্টাচার্য্যং সার্ববভোৌমং 
বিদ্যাবাচন্পতীন্‌ গুরূন্* | সনাতন বিদ্যাবাঁচম্পতির প্রধান ছাত্র ও 
বিশেষ ভক্ত ছিলেন, ইহা প্রসিদ্ধও আছে। প্রীচৈতন্তদেব ১৪৮৬ থুষ্াব্দে 
্ষান্তনী পূর্ণিমায় নবদ্ধীপে জন্মগ্রহণ করেন, ইহা নিশ্চিত আছে। সনাতন 
‘গোস্বামী তাঁহার ২০ বৎসর পূর্বে সম্ভবতঃ ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে বাক্‌লায় জন্ম- 
গ্রহণ করেন। তাহা হইলে আমরা বুঝিতে পারি যে, গ্রীচৈতন্তদেবের 
অধ্যয়ন কালের পূর্বেই বাথদেব সার্বভৌম উৎকলে চলিয়া গেলে অর্থাৎ 
খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেংভাগে রবুনাথ পক্ষধর সিশ্রের নিকটে 
অধায়নার্থ মিথিলায় গমন করেন। অবশ্য পক্ষধর মিশ্র এ সময়ের পূর্ববর্তী 

১। পক্ষধর মিশে,র প্রকৃত নাম জয়দেব । তিনি গ্দেশ উপাধ্যায়ের “তত্ব চিন্তামণি"্র “আলোকিত 

‘নামে যে টাকা করেন, উহার প্রারভ্তে প্অধীত্য জয়দেবেন হরিমিশ্রাৎ পিতৃব্যত২”-- ইত্যাদি 
A) ঘারাও জানা যায়, তাহার নাম জয়দেব এবং তিনি-ভাহার পিতৃব্য হরিনিশে র ছাত্র। 
ত হার পঞ্ষধর নামের অনেকরূপ কারণ কথিত হয়। কিন্তু আমরা বুঝ যে, ডিন গাঠাবনথা 
টি ত ১১ ৮ ঠা বলিয়া! গর্ব করিতেন এবং 
; = নি পক্ষধর নাম লাভ করেন এবং 
পরে তিনি ও নামেই প্রসিদ্ধ হন। তাহার ্রাতুপুত্র বাহ্ছদেব মিণ ও তৎকৃত টাকার নেৰে 
ক্র মিশু। ভ্রাতুপপুরর.-*-'বানদেব মিশ, বিরচতায়াং_এইরপ নি 
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ভূমিকা ২১ 


হুইলে (কেহ কেহ তাহাই বলিয়াছেন )__ইহা সম্ভব হয় না। কিন্ত আমরা, .. 


তাহা বুঝি না। কেন বুঝি না, তাহাও এখানে বলা আবশাক। 

শুনিয়াছি, পক্ষধর মিশ্রের স্বহস্ত লিখিত বিষ্ণুপুরাণের এক পুথী দারভাঙ্গা 
'জেলাঁয় যোগিয়াড়া গ্রামে কেশব ঝা নৈয়ায়িকের বাড়ীতে আছে। এ 
পুথীর শেষে লিখিত শ্লোকের দ্বার! বুঝ যায় (১) পক্ষধর ৩৪৫ লক্ষণ সংবতে- ' 
সার্গযীসে ষষ্ঠী তিথিতে গুরুবারে অমরাবতী নগরে বাস করতঃ ওঁ পূথী : - 
লিখিয়াছিলেন। মিথিলার প্রাচীন গাথান্ুারে ১১০৮ থৃঠ্নান্দে লক্ষ্মণ সংবতের - 
আরন্ত হয়। ১১১৯ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মণ সংবতের আরম্ভ হয়,_-এই বহুসম্মত 
বর্তমান মতান্ুমারে বুঝা যায়, পক্ষধর ১৪৬৪ খৃষ্টাব্দে এ পুথী লেখেন। 
(কারণ ১১১৯ সংখ্যার সহিত ৩৪৫ সংখ্যার যোগ করিলে ১৪৬৪ হয় )। 
পক্ষধর যে, পাঠাবস্থাতেই স্থানান্তর হইতে এ পুথী পিখিয়। আনিয়াছিলেন, 
ইহাই আমরা সম্ভব বুঝি। পূর্বোক্ত বাহুদেব সার্বভৌমের নবদ্বীপে 
স্তায়শান্ত্রের অধ্যাপনাঁকালানুসারে বুঝা যায়, তিনিও এ সময়েই মিথিলায় 
স্তায়শান্ত্র পড়িতে গিয়াছিলেন। সুতরাং তীহার পক্ষধর মিশ্রের সহাধ্যায়িত্বই 
সম্ভব। পক্ষধরের যৌবনকালে মিথিলার শঙ্করমিশ্র ও স্থৃতিনিবন্ধকার 


বাচম্পতি মিএ অতি প্রাচীন। (২)। মৈথিণ পণ্ডিতগণ ও তাহাই বলেন এবং 


১। উক্ত পুথীর শেষে লিখিত আছে, প্বাণৈব্বেদযুতৈঃ নৃশভুনয়নৈঃ সংখ্যাং গতে হারনে, 


শ্রীমদ, গৌড় মহীভুলো গুরুদিনে দার্গে চ পক্ষে দিতে। য্যাং তামমরাবতী দধিনষন্‌ যা ভূষি 
দেবালরঃ, এীমৎ পক্ষধরঃ নুপুত্তক মিদং শুদ্ধং ব্যলেখীদ্‌ দ্রুত" ॥ শঙজুনয়নস৩, বেদ, 
বাণ=৫। ৩৪৫ লক্ষণ নংবৎ। এ বিষয়ে ১৩৩০ সালের "ভারতবর্ষ" পত্রিকার আখিন সংখ্যায় . 
প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য 


২। মিথিলাধিপতি ভৈরবেন্দ্র দেবের সময়ে নব্যবর্ধমান তৎকৃত “দৃওবিবেক" গ্রন্থের প্রার:স্ত 
“শ্হর-বাচক্পতী নে গুরব:”-এই উত্তিগ্বারা তৎকালে জীবিত বৃদ্ধ শঙ্কর মিশ্র ও বাচস্পতি 
নিশ্রকে গুরু বলিয়াছেন । উক্ত বাচম্পতি মিশ্রও ডৈরবেন্দর দেবের ধর্মপত্ভীর আদেশে "দ্বৈত নির্দয়" 
নামক স্মতিনিবন্ধ রচন! করেন । মিথিলার কবি বিদ্যাপতিও তৈরব সিংহের অনুজ রূপ- 
'নারায়ণের উৎসাহে “দ্গাভক্তিতরঙ্গিণী” গ্রন্থ রচনা করেন। তাই তিনি সেই এছ্ের প্রারভে 
উক্ত রূপনারায়ণের গুণবর্ণন করিতে কোন হস্লাকে লিখিয়াছেন--“তদনুজে। যে! রূপনারায়ণ:"। 
উক্ত ভৈরব মিংহ ও রূপনারায়ণের জীবনকাল ধ্ীগীয় পঞ্চদশ শতাব্দী, ইহা নিশ্চিত। ষোড়শ 
শতাব্দীর পরার্ধে সযার্তরঘুনন্দন নিগরগ্রন্থে উক্ত বাচম্পতি মিশ্র ও বিদ্যাগতির গ্রন্থের উল্লেখ, 


hb) 
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২২ ভূমিকা - 
তাঁহার! মিথিলার গ্রসিন্ধ প্রাচীনশ্লোক পাঠ করেন--"শঙ্কর-বাচন্পত্যৌ” 
শঙ্কর বাচম্পতি সদ্বশৌ। পক্ষধরন্ত প্রতিপক্ষোলক্ষ্টী ভূতোন কুত্রাপি”। 

পরস্ত পক্ষধর মিশ্রের প্রসিদ্ধ ছাত্র মিথিলার “সোদরপুর নিবাসী” রুচি দত্তের' 
মৈধিল অক্ষরে স্বহস্ত লিখিত উদয়ন কৃত “কিরণাবলী” র এক পুথী কাশীর: 
সরস্বতী ভবনে আছে। উহার শেষে লিখিত শ্লোকের দ্বার! বুঝা যায়, রুচি দত্ত 
৩৮৬ লক্ষণ স্ংবতে (১৫০৫ খৃষ্টাব্দে) ওঁ পৃথী লেখেন (১) রুচি দত্তের নিজ কৃত: 
*মকরন্বব্যাখ্যা*র এক পুথী এবং *দ্রবাকিরণাবলীপ্রকাশিকাবিবৃতিষ্র 
এক পুথীও কাঁশীর সরম্বতী ভবনে আছে। উক্ত ছুই পুথীর লিপিকাল- 
যথাক্রমে ৪২৩ লক্ষ্মণ সংবৎ এবং ১৬০০ বৈক্রম সংবৎ। মিথিলার শঙ্কর মিশ্রের 
বংশধর আমার কোন ছাত্রের নিকটে তালপত্রে রাজকর শর্মার লিখিত রুচি- 
দত্ত কৃত “মকরনাব্যাধ্টা”র এক পুথী দেবিয়াছি। উহার শেষে লিপিকাল- 
স্পষ্ট লিখিত আছে--৪১৮ ল সং। ল সং অর্থাৎ লক্ষ্মণ সংবং। সুতরাং রুচি. 
দত্তও যে, ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই বিশিষ্ট নৈয়ায়িক হ্টয্াছিলেন,_₹ 
ইহা বুঝা যায়। তাহ! হইলে তীহার অধ্যাপক পক্ষধর মিশ্র এ সময়ের বহু, 
পূর্ববর্তী হইতে পারেন না। 

পরস্ত রঘুনাথ শিরোধণি পক্ষধর মিশ্রের নিকটে ন্যায়শীস্ত্াধায়ন করিয়া, 
পরে দাক্ষিণাত্য . পণ্ডিত রামেশ্বর ভট্টের নিকটে অনেকদিন পর্য্যন্ত 
মীমাংসা শান্তাধ্যয়ন করিয়াছিলেন। রামেশ্বর ভট্টের পৌত্র শঙ্কর ভট্ট 
*গাধিবংশানুচরিত” নামে যে পুস্তকে নিজ বংশের ইতিহাস বর্ণন করিয়া! 


গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার পিতামহের ছাত্র রঘুনাথ গিরোমণির কথাও 


করিয়াছেন। সুদীর্ঘ জীবী বিদ্যাপতি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগেও রূপনারায়ণের অভ্যুদয় পর্যন্ত 
জীবিত ডিলেন। কিন্তু শকরমিশ্র ও বাচন্পতি মিশ্র তাহার পূর্বেই দেহত্যাগ করেন। শঙ্কর 
মিলের “তদের” গ্রন্থের যে পুখী জমতে আছে, তাহার লিপিকাল ১৫১৯ সংব। (১৪৬২ ্রী্টাব্দ)। 
১1 উক্ত পুখীর শেষে লিখিত আছে-_-রস-বনু-হরনেত্রে চৈত্রকে শুরুপক্ষে, প্রতিপদি- 
বুধবার বৎসরে লাগ্মণেচ। বিবুধবুধবিনোদং ভাবয়ন্তীং স্বপুস্তী মলিখ দমল পানিঃ প্ররুচিঃ 
আীসমেতাং"॥ হরনের-৩, বহু=৮, রম-৬,__৩৮৬ লক্ষণ সংবৎ (১৫*৫ খ্ৰীষ্টাব্)। কেহ 
কুচি কৃত কোন পুণীর লিপিকাল ১৩৭০ খ্রষ্টাব্য বলিয়া পক্ষধর মিশ্রকে তৎপূর্বব্তা বলি- 


শাছেন। কিন্তু হরিমিশরের আতুপপুত্র ও ছাত্র পক্ষধর মিশ্র যে পঞ্চদশশতাব্দীর পূৰ্ববৰ্তী, ইহা: 
আমর! বিশ্বাস করিতে গারি,না। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে। eg 
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ভূমিকা ২৩ 
স্পঃ লিখিয়া গিয়াছেন (১)। রামেশ্বর ভট্রের বংশধরগণ এখনও কাশীতে 
'আছেন। তাহার পুত্র সুপ্রসিদ্ধ নারায়ণ ভট্ট ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে প্ৰ্ত্তরত্বাকরে”র টীকা 
করেন। সুতরাং রামেশ্বর ভট্ট যে, ষোড়শ শতাব্দীর প্রারস্তেই প্রখ্যাত প্রবীণ 
"পণ্ডিত হইয়াছিলেন, এবিষয়ে সংশয় নাই। তাহা! হইলে রঘুনাথ শিরোমনিও 

সেই সময়ে বা তাহার কিছু পূর্বেই পক্ষবর মিশ্রের নিকটে “তারক ক 
"শিন্লোসণ্ি? উপাধিলাভ করিয়া পরে রামেশ্বর ভট্টের নিকটে অধ্যয়ন 
করেন, ইহাই বুঝা যায়। আর তিনি সেই সময়েই “্তত্বচিস্তামণি”র দীধিতি টীকা! 
‘এবং আরও কোন কোন গ্রন্থ গচনা করেন, ইহাই মনে হয়। তাই তখন হইতেই 

বিদেশীয় পণ্ডিত সমাজে অনেক স্থানে তাহার গ্রন্থের প্রচার হয় এবং শঙ্কর 
'ভট্টও রঘুনাথ শিরোমণির তৎকালীন বিশেষ প্রতিষ্ঠা প্রযুক্তই তাঁহার পিভামগের 
“গৌরব বর্ণন করিতে তীহার বহু ছাত্রের মধ্যে রঘুনাথ শিরোমণির কথাও 
।বিশেষ করিয়া লিখিয়াছেন। 

সে যাহা হউক, মূল কথা, পূর্বোক্ত নান! কারণেই রঘুনাথ শিরোমণির গুরু 
“আলোক” টীকাকার পক্ষধর মিশ্র যে, পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগেই ভারত 
বিখ্যাত মহানৈয়ায়িক হইয়াছিলেন__ইহাই আমরা বুঝি। তিনি যে, গঙ্গে 
উপাধ্যায়ের পৌত্র যজ্ঞপতির শিষ্য বা! প্রশিত্য, ইহা আমরা বুঝি না। আর তিনি. 
“আলোক” টাকাকার নহেন, "আলোক টীকাকার পক্ষধর মিশ্র তাহা হইতে 
পূর্ববর্তী, এইরূপ কল্পনাও আমর! করিতে পারি না(২)। কারণ রঘুনাথ 


১। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় উক্ত প্গাধিবংশাহথচরিত" পাঠ করিয়া অনেক 
প্রবন্ধেই একথা লিখিয়াছেন। পূর্বোক্ত “কাশীনাথ বিদ্যানিবাস” প্রবন্ধে__রামেম্বর ভড্রের 
“কাণীবাের কথাও লিখিরাছেন। বস্তুতঃ রামেশ্বর ভট্ট প্রথমে ৬কাদিতেই বাস করিতেন। 
পরে কোনও কারণে তিনি দ্বারকায় কএক বংসর বাস করিয়া আবার পূর্ববৎ কাশীবাদী 
-হইয়াছিলেন। দবারকায় যাইবার, সময়েই তাহার পুত্র নারায়ণ ভট্টের জন্ম হয । কিন্ত তাহার 
প্রথম কাশীবাম কালেই ষোড়শ শতাব্দীর প্রারন্তে রযুনাথ শিরোমণি তাহার নিকটে অধ্যয়ন 
" করিয়াছেন, ইহাই আমাদিগ্বের ধারণ! । . & 

২! মহামহোপাধ্যায় পুজ্যপাদ ৬চন্ত্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় “স্তায় কুস্থমাগ্রলির” ভূমিকার 
এরূপ কল্পনা করিয়াছেন। কারণ সমপ্রসি্ধ ্রতিহামিক রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদরের সংগৃহীত 
পক্ষধর মিশ্রকৃত পপ্রত্ক্ষালোকে"র এক পুখীর লিপিকাল ১৫৯ লক্ষণ সংবং। কিন্ত শুনিয়াছি, 
‘মিত্র মহোদয়ের সংগৃহীত সেই পুখীর শেষে লিখিত আছে__গুভমন্ত শরীরস্ত শকাব্দ । লগ 
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ৰ | ২৪ ভূমিকা 


| ৃ বশিরৌমণির গুরু পক্ষধর মিঅ্রই যে, “্ত্ত্বচিন্তামণি”্র “আলোক” নামে টীকা 
এর করেন, 'ইহাই চিরপ্রসিন্ধ আছে। তাই পরে নবদ্বীপের মথুরানাথ তর্কবাগীশ 


| প্রভৃতিও রঘুনাথ শিরোমণির গুরু পক্ষধর মিশ্রক্ৃত “আলোক” টাকারও. 
1. স্টাকা করিয়াছিলেন। “ব্যাণ্ডিসিদ্ধান্তলক্ষণ দিতির “যৌযদীয়কল্পের টাকায় 
Fe জগদীশ তর্কালঙ্কারও ওঁ পক্ষধর মিশ্রেরই নামোল্লেখ পূর্বাক নিজের উক্তি- 
LE বিশেষের সমর্থনের জন্য সসন্মানে তাহারই “আলোক”? টাকার সন্দর্ভ 
বিশেষ উদ্ধৃত করিয়াছেন। আর “আলোক” টীকাকার পক্ষধর মিশ্র 
যে, তাহার পিতৃব্য হরি মিশ্রের ছাত্র, ইহা তিনি সেই টাকার প্রারম্ভে. 
«নিজেই বলিয়াছেন। মিথিলার কবি বিদ্যাপতিও উক্ত হরিমিশ্রের নিকটে 
প্রথমে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, ইহাও মিথিলায় প্রসিদ্ধ আছে এবং উক্ত- 
পক্ষধর মিশ্র যে, যৌবনকালে বৃদ্ধ বিদ্যাপতির গৃহে অতিথিরূপে উপস্থিত. 
হইয়াছিল্নে- এই রূপ প্রবাদ ও আছে (১)। পরস্ত পক্ষধর মিগ্র বে সময়ে 

' ‘প্ত্ত্ব চিন্তামণি”্র "আলোক” নামে টাক! রচনা করেন, তখন “তত্বচিন্তামণি*র 
(বিভিন্ন লেখকের লিখিত বিভিন্ন পুথীতে তিনিও পাঠভেদ দেখিয়াছেন,। 
তিনি প্রত্যক্ষ খণ্ডেও কোন স্থলে পাঠ ভেদের উল্লেখ করিয়া উহা কল্পিত 


১৫১৯ উক্ত স্থলে পরে “লং” লিখিত হওয়ায় ১৫০৯ লক্ষ্মণ সংবৎ অসম্ভব বলিয়| মিত্র 
মহোদয় উক্ত অঙ্কে শুন্তত্যাগ করিয়া ১৫৯ লক্ষ্মণ সংবৎই উক্ত পুধীর লিপিকাল নির্ণয় 
করিয়াহিলেন। কিন্তু তাহা হইলে উক্ত লেখক পূর্বে “শকাব্দ!” লিখিয়াছেন কেন? নেথানে 
| নাহার কোন অংশে ভ্রম স্বীকার্য্য হইলে তিনি পরে সংখ্যা অর্থেই “লসং” লিখিয়াছিলেন 
ইহাও বল! বাঁয়। আমাদিগের মনে হয়, উক্ত লেখক পরে লক্ষণ সংবৎ ও লিখিবার জন্তই 
i “্লসং" লিখিয়া পরে উহার সংখ্যাঙ্ক স্মরণ না হওয়ায় পূর্ববলিখিত শকাব্দের সংখ্যান্কই 
j লিথিয়াছিলেন ১৫০৯ । | 
| ১1 প্রবাদ আছে,_-একদিন ক্ষীণকায় যুবন্ধ পক্ষধর মিশ্র স্থানান্তরে যাইতে বিষ্াপতির' 
| গ্রাসে তাহার সুবিশাল অতিথিশালার এক স্তস্তকোণে বসিয়াছিলেন। পরে বিদ্যাপতি-অতিথি- 
গণের পর্যবেক্ষণের জন্য আফিয়া তাহাকে ও স্থানে দেখিয়াই বলেন,_-“প্রাঘুণো ঘুণবৎ কোণে 
সুন্মত্বারোপলভ্যসে”। অর্থাৎ স্তস্তকোণে ঘুগবৎ অবস্থিত “প্রাঘুণ” (অতিথি) তুমি সুন্দর 
বশতঃ দৃষ্টিগোচর হইতেছ না। বিদ্যাপতি এ কথা বলিলে পরক্ষণেই পক্ষধর মিশ্র বলেন_-“নহি' 
স্বলেধিযঃ পু: গে দৃষ্টিঃ প্রজায়তে"। অর্থাৎ স্থল বুদ্ধ পুরুষের সুস্্ গদার্থে দৃষ্টি জন্মে না। 
পরক্ষণেই বেগ্যাপতি তাহাকে চিনিতে পারিয়া বছ সমাদর করিয়াছিলেন। 
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বঅসাশ্প্রদ/রিক বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছেন (১)।' সুতরাং তদ্বারা! স্পষ্টই বুঝা 
যায় যে, তিনি গঙ্গেশের পৌন্র-বন্রপতির অনেক পরে “এ টীকা করেন। 
কারণ, তিনি য্রপতি বা তাঁহার ছাত্রের নিকটে “তত্বচিন্তামণিশ্র পুর্থী 
পাইলে কখনই উহার কোন পাঠান্তরের উল্লেখ করিতেন না । 


তার্কিক্ শিলো সণি ব্রন নাখ্েব্র লবদ্ৰীপে 

নন্যন্যাঁস্ম-প্রতিষ্ঠ৷ 

রঘুনাঁথ গঙ্দেশ উপাধ্যায়ের “্তত্বচিন্তামণি” গ্রন্থের “্দীধিতি” নামে.ফে- 
“টাকা করেন, তাহার প্রারম্ভে তিনি লিখিয়াছেন-_“দীধিঙিমধিচিন্তামণি 
.কুরুতে তার্কিকণিরোমণিঃ শ্রীমান্*। সুতরাং বুঝা যা? তিনি মিথিলায় 
তার্কিকশিরোমণ্ি” উপাধি লাভ করেন এবং এঁ' নামেই তখন প্রসিদ্ধ 
হন। পরে তিনি কেবল “শিরোমণি” নামেই প্রসিদ্ধ হন এবং তাঁহার 
গ্ৰন্থও “শিরোমনি” নামে কথিত হয়। তাহার *দীধিতি” টাকা সংক্ষিপ্ত ও . 
"অসম্পূর্ণ হইলেও -(২৷, তীহার. অভিনব হুক বিচারও মৈথিল টীকাকার- 
গণের মত-খগ্ুনে অকাট্য স্থন্ম যুক্তির প্রভার উদ্ভাসিত হইয়| উহ! তখন্‌ 
সর্কোপরি প্রতিষ্ঠিত হয়। ' তিনি নব্ীপে আসিয়| তাহার সেই অভিনব. 
খ্টীকার প্রচার করিয়া এক অপূর্ব. নব্যন্ায়রাজোর, প্রতিটা করিলে তখন্‌ 


১। “ক্কচিত্ত, আবশ্যক ত্বাদিত্যনস্তরং অন্তথাণুত্রপক্ষে ন তু ইতি পথ্যন্তং গ্রন্থ লিখনং, 


 স্অ্রে ধুর! চ্েশ্যনন্তরং, ন শব্দ লোপশ্চ দৃশ্যতে, তত্ব, কলিত সসান্্রণয়িক মিতাুপেক্িতং ॥ 


প্রত্যক্ষ খণ্ড মনোহপুত্ববাদের “আলোক” টাকা । (সোসাইটা সংস্করণ, ৭৬৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। 
২। রঘুনাথ শিরোনণি পতন চিন্তামণি”র প্রথম হইতে অনুমান খণ্ডের “বাধ” পর্যন্ত 


. গ্রন্থের টীকা করেন। “ঈথরাহুমান চিন্তামণি”র প্রথম হইতে কিয়নংশের “্্রীধিতি’ ও দেখা 


‘বায় এবং উহার শেষেই তাহার সেই উৎকট গর্ব প্রকাশক লোকটি দেখা বার_ 
“বিতুষাং নিবহৈরিহৈক সত্যাদ্‌ যদ ইং নিরটস্কি যচচ দু 
ময়ি জল্পতি ক্ল্পনাধি নাথে রথনাথে মন্ুতাং তদন্তথৈব’ ॥ ৷ 
ইহার ছারা! বুঝ! যায়, ও স্থানেই তাহার তনবচিন্তামণি দীধিতি টাকার শেষ । এবং মনে 


হয় তিনি পরে তত্বচিন্তাদণির শেষ অংশ মিধিলায় না পাইয়াই উহার টাকা করিতে পারেন নাই 


এবং নিখিলাতেই ফোন সভায় কোন কারণে উত্তেজিত হইয়া উক্ত শ্লোক বণিয়াছিলেন। তিনি গরে 
শব খণ্ডে স্বতন্তৰভাবে “নঞ্বাদ* ও পলাখ্যাত বাদ" প্রভৃতি অত্যুৎকৃষ্ট গ্রদ্থও রচনা করিয়াছিলেন 
ডি | 
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হইতেই শত শত ন্তায়-বিদ্তার্থী তাহার দ্দীধিতি” পাঠ করিবার জন্তু 
নবদীপে আসিতে থাকেন। পরে তাহারই সম্প্রদায়ক্রমে নবদ্বীপে বহু মহা 
নৈয়ার়িকের অভ্যুদয় হয় এবং অনেকে তীহার প্দীধিতিপ্র. টাক করিয়া 
অধ্যাপনাদির দ্বালী তীহারই প্রতিষ্ঠাপিত সেই নব্যঃাঁয় রাজ্যকে সর্বাহ্গসংপনন ও- 
স্ুসমৃদ্ধ করিয়া উহার অক্ষয়-প্রতিষ্ঠা সম্পাদন করেন। 

রঘুনাথ শিরোমণির “্দীধিতি*্র প্রচার হইলে ক্রমে সর্বত্র উহার এমন 
প্রতিষ্টা হয় বে, যিনি উহ! পড়েন নাই, তিনি কোন দেশেই নৈর়ারিক. 
বলিয়| প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিতেন না। তাই তখন হইতে ভারতে 
বাহারা গ্ায়শান্ত্র ' পড়িয়াছেন, তাঁহারা সকলেই বঘুনাথ শি:রানণির নব্য 
স্তায়গ্রস্থ বিশেষ .রূপে পড়িয়াছেন। লপ্চদশশতাব্দীর প্রারস্তে ত্রৈলিঙ্ 
দেশীয় জগন্নাথ পণ্ডিতও রঘুনাথ শিরোমণির গ্রন্থ ও তাহার টাক! পড়িরা-. 
ছিলেন__ইহা প্রসগঙ্গাধর” গ্রন্থে তাঁহার উক্তির দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যার। (১) 
মিথিলাতেও পরে রঘুনাথ খিরোমণির গ্রন্থের পঠন-পাঠনারভ্ভ হয়। সপ্ত- 
দ্রশশতান্দীতে মিথি্ার মহানৈয়ার়িক গোকুলনাথ উপাধ্যায়ও রবুনাথ 
'শিরৌমণির “দীধিতি*্র প্দীধিতিবিগ্বোত” নামে সংক্ষিপ্ত টাকা করেন। 
তংপূর্কা হইতেই মৈথিল ছাত্রগণও নবান্ধায়্ পড়বার. ভন্ত নবদীপেই 
গিয়াছেন এবং তীহারা মিথিলার অন্তান্ত নব্যন্তায়গ্রন্থও পরে নবদ্বীপে 
লইয়া গিয়াছেন, ইহা আমরা বুঝিতে পারি। টীকাকার মথুরানাথ প্রতৃতিও' 
মিথিলার সমস্ত ্তাযগ্রস্থ ও বৈশে!বক গ্রন্থ বিশেবর্ূপে অধ্যয়ন করিয়াছিছেন,_ 
ইহা তাহাদিগের গ্রন্থ পাঠে ্পষ্টই বুঝা যায়। 


নম্ুলাখেন্ল “দীন্বিতিস্ল প্ৰদিন্ধ টীকা ক্াব্রণল 


অনেকেই প্দীধিতি”্র টাকা করিয়াছিলেন ; বিশেষতঃ অনুমান খণ্ডের; 
্দীধিতিশ্র টাকা টিগ্লনী বে কত নৈয়ায়িক করিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যাই 
নাই কিন্তু নবধীপের মখুরানাথ তর্কবাগীশ, ভ নন্দ সিদধান্তবাগীণ, জগদীপ 
EEE BYE cll 

১। 'ব্রম্গঙ্নাধর’ নামক অলঙ্কার গ্রন্থে উপমালফার বিচারে ( "কাব্যমালা” ১৮৭ পৃষ্ঠায় ), 

জগরাধ পণ্ডিত লিখিয়াছেল_“ইথমেবচাখ্যাতবাদ শিরোমপিবব্যাখ্যাতৃভি রিমা মিভি 

চে । রযুনাধশিরোমণি কৃত “আাখ্যাত বদ” গ্রহথই উক্ত সন্দর্ভে_স্আধ্যাতবাদ শিরোমণি” 
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ভূমিকা ২৭ 


তর্কালঙ্কার ও গদাধর ভট্টাচাৰ্য্যই প্রসিদ্ধ টাকাঁকার ৷ ইহাদিগের সম্বন্ধে অনেকেই , 
অনেক কথা লিখিয়াছেন। কিন্ত আমার যাহা বিশেষ বক্তব্য, তাহাও বলা 
আবশ্যক! “নবদ্বীপমহিম।”র লেখক প্রভৃতি অনেকেই মধ্রানাথ তর্ক 
বাগীশকে রঘুনাথ ণিরোমণির ছাত্র বলিয়া লিবিয়াছেন। কারণ, অনেক 
বৃদ্ধ পণ্ডিত তাহাই বলিতেন। কিন্তু সে বিষয়ে আমি কোন প্রমাণ পাই 
নাই এবং তাহা সম্ভবও বুঝি না| যথুরানাঁথের পিত! শ্রীরাম তর্কালঙ্কার 
তৎকালে নবদীপে মহ'নৈয়াযিক ছিলেন । মথুরানাথ তীহারই নিকটে 
প্রথমে অধ্যয়ন করেন। তিনি পরে প্তত্বচিগ্ামণিস্র প্রহস্ত” নামে উৎকৃষ্ট 
টাকাও করিয়াছেন (১)। সেই টাকার প্রারস্তেও তিনি তাঁহার পিতা 
শ্রীরাম তর্কীলঙ্কারেরই বহু গৌরব প্রকাশপূর্বাক তীহাঁকেই' নমস্কার করিয়া 
গ্রন্থারন্ত করিয়ছেন। এবং এ টাকায় অনেক স্থলে “পিতৃচরণাস্ত 


“পিতৃচরণানাংমতে” এইরূপ বলিয়া তাহার পিতার ব্যাখ্য!-বিশেষেরও 
উল্লেখ করিয়াছেন। 


অবধ্য তিনি অনেক স্থলে “গুরুচরণাস্ত” বলিয়া! তাহার গুরুমত প্রকাশ 
করায় প্তায়শান্তরে তাহার অন্ত গুরুও ছিলেন, ইহ! বুঝা যায় এবং তিনি, 
কোন কোন স্থলে “ভট্টাচার্য্য'স্ত” বলিয়া যে মত প্রকাশ করিয়াছেন» 
তাহা রঘুনাথ শিরোমণিরও মত | কিন্তু তন্বার! রঘুনাথ শিরোমণি যে” 
তাহার অধ্যাপক গুরু, ইহা বুঝা যাঁর না। কারণ, তিনি রবুনাথ শিরো- 
মণির মত প্রাঁশ করিতে প্দাধিতি কৃতত্ত*, প্দীধিত্যনুযায়িনত্ত* এই রপই 


শব্দের দ্বারা কথিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা! বুঝা যায়, তৎপুর্ব হইতেই রযুনাথ শিরোমণির গ্রস্থও" - 
অর্বতরই “শিরোমনি" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে । এখনও উহ! “শিরোমণি” নামে কথিত হয়। 

১। মধুরানাথের প্ত্বচিন্তামণি রহস্ত" টাকার সর্ববাংণ পাওয়া যায় না। প্রাপ্ত অংশ অনেকদেল 
পূর্ব্বেই কলিকাত1 এসিয়াটিক দোসাইটী হইতে মুদ্রিত হইয়াছে। থুর্লানাথ স্তায়শাত্রবিষয়ে 
"সিদ্ধান্ত রহন্ত” নামে এক স্বত্ত গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। .“তন্বচিস্তামণি"র টাকার মধ্যে অনেক 
স্থলে তিনি এ গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। (অনুমান খও. সোসাইটা সংস্করণ ২৭১ পৃষ্ঠা দ্রব্য )। 
কিন্ত তাহার এ গ্রন্থ আমর! দেখিতে পাই নাই। মথুত্রানাথ গক্ষধর মিশ্র কৃত “আলোক” 
টাকারও অনেক অংশের টাকা করিয্নাছিলেন। শব্ব খের কোন কোন অংশের টাকার পুধট 
কাশীতে আছে। - 
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৮ ৃ ভূমিকা... 

'লিখিয়াছেন (১)। পরন্ত তিনি রঘুনাথশিরোমণির প্দীধিতিপ্র টীকা 
করিতে কোন কোন স্থলে তাঁহার সন্দর্ভ বিশেষের অর্থ ব্যাখ্যায় অপরের মতও 
খ্বলিয়াছেন এবং উহার পরেই “গুরুডচরণাস্ত’’ বলিয়া সে বিষয়ে তাহার 
ওগুরুমতও বলিয়াছেন (২)। তিনি রঘুনাথ শিরোমণির নিকটে তীহার দাঁধতি 
পাঠ করিলে কখনই তাঁহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যায় ওঁ ভ'বে অপর সম্প্রদায়ের মত 
ন্বলিয়। নিজ গুরুমতের উল্লেখ করিতে পারেন.ন! | পরস্ত রঘুনাথ শিরোমণি 
প্তত্বচিন্তামণি”র হেত্বাভাস পর্যন্তই টীকা করায় মথুরানাথ কোনস্থলে 
শিরোমণির শিষাসত্প্রদারকেই উপহাস করিয়া লিখিগাছেন প্জানস্তি কেচি- 
বেত্বাভাসান্তং* অর্থাৎ তীহারা তত্ব-চিন্তামণির হেত্বাভাস পধ্যন্তই জানেন। 
অথুরানাথ পরে সমগ্র “তন্ব-চিন্তামণি"রই টীকা করিয়াছিলেন এবং সেই টীকায় - 
তিনি অনেক স্থলে দীধিতিকার রদুনাথ শিরোমণির ব্য খাঁ গ্রহণ না করিয়া 
অভিনব ব্যাখ্যাও করিয়াছেন। ব্যাপ্তি-সিদ্ধান্ত-লক্ষণের প্দীধিতি” এবং 
যথুরানাথের “রহস্ত” টীকা পাঠ করিলেও ইঃ! স্পষ্ট বুঝা বাইবে। 


পরন্ত' শ্রীরাম তর্কালঙ্কার উদয়নাচার্ধে.র পআত্মতত্ব-বিবেকেপ্র রঘুনাথ- 
শিরোমণিকৃত টীকার যে টীকা করিয়াছিলেন -(কাবীধামে চৌধান্বায় 
উহ্থা মুদ্রিত হইতেছে )--সেই টাকার প্রারম্ভে তিনি ণিখিয়াছেন "হৃদি 
ক্রত্বা চ নিখিলং সার্কভৌমন্ত সদ্বচঃ”। সুতরাং তিনি যে, কোন সার্কভৌমের 
ছাত্র, এবং তাহার উপদেশ স্মরণ করিয়া তিনি ও টীকা করেন, ইহাই 
বুঝ! যায়। পরন্ত তিনিও এ টাকার “গুরুচরণাস্ত” ইত্যাদি এবং “কেচিত্ত » 
ইত্যা'দ সন্দর্ভের দ্বারা রঘুনাথ শিরোমণির উক্তিবিশেষের ব্যাখ্যায় নিজ ওরুমত - 
= EO 
১। “মঙ্গলবাদ রহস্ত” টাকায় (সোসাইটী সংস্করণ ১৭ পৃষ্ঠায়) “উপাধ্যায়ন্ত” । পরে পপ্রামাণ্যবাদ 
হস্ত" টাকায় (ও ১১৫ পৃঃ) "দীধিতিকৃতন্ত জগৎ পদং ত্দানীং সংসার বিশিষ্টাক্ম পরং” ইত্যার্দি। 
পরে _“প্রামাণ্বাদ সিন্ধান্ত রহস্ত" টাকায় প্দীধিত্যহ বায়" ইত্যাদি (এ ২৭৭ পৃই)। পরে 
স্ভষ্রাচাধ্যান্ত*মতদসং ( এ ২৯৫ পৃঠ| ত্রষ্টব্য)। 
২। ব্যাপ্তি সিদ্ধান্ত লক্ষণের “্দীধিতি"র টীকায় ম ৰ 
উজ ফরিকৈব দীধিতিকৃতা দিদ্ধান্ভীকৃতা, তথাচ ডে দা ৪ 
8 সন্র্ভের হারা টক্তস্থলে দীধিতিকার শিরোমণির তাৎপধ্য ব্যাখ্যায় তাহার ই 
লিয়াছেন। 
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ভূমিকা ২৯ 


এবং মতাত্তরও প্রকাশ করিয়াছেন। (কাশীতে মুদ্রিত এ পুস্তকের ২৪ ও ৮১ 
পৃষ্ঠা ত্রষ্টব্য)। এইরূপ আরও নানা কারণে মথুরানাথের পিত! শ্রীরাম 
তর্কালঙ্কার ও যে, রঘুনাথ 1শরোমণির অন্তর্দানের অনেক পরে উক্ত টাক! 
করিয়াছিলেন, ইহাই আমরা বুঝিয়াছি। অনেকে যে, শ্রীরাম তর্কাণস্কারকে 
রঘুনাথ শিরোমণির ছাত্র বলিয়াছেন, তাহাও আমরা কোন রূপেই বুঝিতে 
পারি না। আমাদিগেগ মনে হয়, শ্রীরাম তর্বালঙ্কার রামভদ্র সার্বভৌমের ছাত্র | 

নবদ্বাপে রামভদ্র নামে অনেক নৈয়ায়িক 'ছলেন। প্শব্দশক্তি প্রকাশি- 
* কাশ্র টীকাকার রামভদ্র তীহাদিগের পরবর্তী এবং তীহার উপাধি 
সিদ্ধান্তবাগীশ। (তাহার সংক্ষিপ্ত টীকা দেখিয়াছি, এখন কাশিতে 
উহ! মুদ্রিত হইতেছে)। তাঁহার পুর্বে এক বামভদ্র সার্বভৌম বা 
্তায়ালঙ্কার, রঘুনাথ শিরোমণির দীধিতির টাকা করেন। কিন্ত তিনি য়ে 
নিরোমণির পুত্র বা ছাত্র, তদ্বিযয়ে কোন প্রমাণ পাই নাই। অপর রাম- 
ভদ্র সার্বভৌম প্সমাঁসবাদ” ও প্নানাত্ববাদ” প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন]: 
অপর রামভদ্র সার্বভৌম নবদ্বীপে অতি বিখ্যাত প্রধান নৈয়াঁরিক হছয়াঁ 
ছিলেন। তিনি উদয়নাচার্য্যকৃত “কুন্মাঞ্জলি কাঁরিকা”র টাকা এবং প্কিরণী- 
বলী’”র দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ্ের টীকা “গুণ রহন্ত” এবং স্তায়স্থত্রের টীকা 
পন্তায়রহন্ত* রচনা করেন। এবং তিনি রঘুনাথ শিরোমণি কৃত “পদার্থ তব 
নিরূপণ” বা পদার্থখওন গ্রন্থেরও টীকা করেন। (অনেক দিন পূর্বেই 
কাশীতে উহ! মুদ্রিত হইয়াছে)। সেই টাকার প্রারস্তে “তাঁতম্য তর্ক 
সরসীরুহ কাননেষু চুড়ামণের্দ্দিনমণেশ্চরণে৷ প্রণম্য"_এই উক্তির দ্বারা 
বুঝা যায়, তৎকালে তাঁহার পিতা চূড়ামণি নামে প্রসিদ্ধ মহানৈয়াস্তিক 
ছিলেন। কিন্তু সেই চূড়ামণির প্রকৃত নাম নিঃসংশয়ে বুঝা যায়, 
না। তবে তিনি যে, রঘুনাথ শিরোমণি নহেন, উক্ত শ্লোকে ছন্দের 
অনুরোধে শিরোমণিই যে চূড়ামণি নামে কথিত হন নাই, ইহা নিশ্চিত । 
বর্তমান হুগলি জেলার অন্তর্গত বঙ্গের প্রখ্যাত প্রাচীন পণ্ডিত সমাজ 
খানাকুল কৃঞ্চনগরের মহানৈয়ায়িক কণাদ তর্কবাগীশ তাহার “ভ।ষারতু 
গ্রন্থের প্রীরান্তে লিথিয়াছেন-“চূড়ামণিপদীত্তোজভ্রমরীভূতমৌলিন1॥ সং ক্ষপ্চ 
জকণাদেন ভীষারত্বং বিতন্ততে* ॥ সুতরাং বুঝা! যায়, তাহার নায়শাস্তের 
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৩৩ ভূমিকা 


অধ্যাপক কোন চূড়ামণি। কেহ বলেন, তিনি “সিদ্ধান্ত মঞ্জরী”কার জানকী 
নাথ চুড়ামণি। আমাদিগের মনে হয়, উক্ত কণাদ তর্কবাগীশ রামভদ্র 
সার্বভৌমের পিতা চূড়ামণির ছাত্র ।* তিনিও প্তত্বচিস্তামণিপ্র কোন 
কোন অংশের টীকা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে প্অবয়ব” গ্রস্থের টাক!র পুথী 
আমি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পুম্তকালয়ে দেখিয়াছি । 

‘পূর্বোক্ত রামভদ্র সার্বভৌম কৃত কুস্থমাঞ্জলি কারিকা ব্যাখ্যার তিনখান! 
পুথী আমি দেখিয়াছি (১)| উহার এক পুথী ৩০ পত্রে সম্পূর্ণ। উহ 


* রাধানগরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শান্তর 
মহাশর কোন প্রমাণ ন! বলিয়াও উক্ত কণাদ তর্কবাগীশকে বাসুদেব সারব্বতোমের ছাত্র এবং রঘুনাথ 
শিরোমণি হইতে বয়োবৃদ্ধ বলিয়াছেন। খানাকুল কৃষ্ণনগরের পম্মভিসরববঘ” প্রভৃতি নানা গ্রস্থকার 
নারায়ণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত কণাদ তর্কবাগীশের ছাত্র, ইতাও লিখিয়াছেন। ইহা অবগ্তই সম্ভব । 
কিন্ত উক্ত নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কৃত “াতুরত্াকর” গ্রন্থের শেষে লিখিত “শাকাব্ে রন 
(নাগ (৮১রোপ (৫)-রজনীনাখৈ (১) নিতে মাধবে” ইত্যাদি শ্লোকের দ্বার! জানা যায়, তিনি ১৫৮৬ 
শকাব্দে (১৬৬৪ হী) ও গ্র্থ সমাপ্ত করেন। তাহা হইলে তাহার অধ্যাপক কণাদ তর্কবাগীশ বাস্ছদেৰ 
সারধবভীৌমের ছাত্র হইতে পারেন না। কারণ ১৪৫৫ শকাব্ে এঁচৈতন্যদেবের অন্তর্ধানের 
কিছুকাল পরেই বাহুদেব সার্বভৌম অস্তহিত হন। কেহ কেহ উক্ত কণাদ তর্কবাগীশকে 
সখুরানাথ তর্কবাগীশের ছাত্র বলিয়া তাহার প্রকৃত নাম বলিয়াছেন_-রঘুদ্েব। কেহ আবার 
ভাহাকে মিথিলার শঙ্কর মিশ্রের ওরুণ্ বণিয়াছেন। ( কিরণাঁধলী ও শঙ্কর মিশ্র কৃত টাক! সহিত 
বন খওখা্ের ভূমিকা জষ্ব্য)। কিন্তু ইহ! একেবারেই অমস্তব অসত্য। কণাদ হত ব্যাখ্যাকার 
বহানৈয়ায়িক রঘুদেৰ স্যায়ালঙ্কার উক্ কণাদ তর্কবাগীশের পরবর্তী । তাহার কথা পরে বলিব। 

৯। বঙ্গদেশে লিখিত কুন্নমাঞ্রলির 'রামভদ্রী টাকার পীর প্রারম্ভে “ভবানীভবনাথাভ্যাং 
পিতৃভ্যাং প্রণমাম্যহং" ইত্যাদি জোক. দেখিয়া অফ্রেটট সাহেব, প্রভৃতি কেহ্‌ কেহ উক্ত রামভত্র 
সাব্বভৌষের পিতার নাম ভবনাথ ও মাতার নাম ভবানী,ইহা লিখিয়াছেন। কিন্তু মিথিলার শঙ্করমিশ্র 
স্ুমুসাপ্রলি কারিকার “আমোদ” নামে যে টীকা করেন, তাহারই প্রথমে উক্ত “ভবানী ভবনা- 
খাভাং" ইত্যাদি প্লোক আছে। এবং উহার পরে “মকরদ্দ প্রকাশে য! ব্যাখ্যা পরিমলে 
ইখবা। ততোংধিকাংগিতুবঠাথ্যা মাখ্যাতুসয় মুগ্তম:” এই শোক আছে। শঙ্করমিশ্রের পিতার 
শাম ভবনাথ ও মাতার নাম ভবানী, ইহা বৈশেধিক দর্শনের তৎকৃত “উপস্কার” চীকাতেও তিনি 
লিখিয়াছেন। গাহার এ "আমোদ" টীকাও সম্পূর্ণ পাওয়া গিয়াছে। হুতরাং বুঝা যায়_ 
নঙদেশে প্রথমে কোন নৈয়ায়িক লেখক শঙ্কর মিশ্রের ও “আমোদ” টীকার কিয়দংশ মাত্র 
পাইয়া উহ! লিবিয়া উহার পর হইতেই বাম ভদ্রী চী! লিখিয়াছিলেন। দেই পুধী দেখিয়! 
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ভূমিকা ৩১ 


এশেষে লেখকের লিপিকাল স্পষ্ট লিখিত' আছে-_-১৫৮৩ শকাব্দ (১৬১১ খৃঃ) 
"সুতরাং উক্ত রামভদ্র সার্বভৌম এ সময়ের পূর্ববর্তী সন্দেহ নাই। তিনি 
-যোড়শ শতাব্দীর পরার্ধে. নবদ্বীপে স্তায়শাস্ত্রের অধ্যাপনারম্ত করিলে এবং 
শুদীর্ঘজীবী হইলে প্রথমে শ্রীরাম তর্কালঙ্কার পরে তৎপুত্র মথুরানাথ ও পরে 
জগদীশ তর্বীলঙ্কার তাঁহার নিকটে অধ্যয়ন করিতে পারেন। শ্রীরাম 
-তর্কালঙ্কার অন্ত কোন সার্বভৌমেরও ছাত্র হইতে পারেন] কিন্তু জগদীশ যে 
উক্ত রামভদ্র সার্কভৌমের ছাত্র, ইহ! নিশ্চিত। কারণ, জগদীশ “তন্ব- 
চিন্তামণি”র প্যযুখ” নামে যে টাকা করেন_(উহার সর্বাংশ পাওয়া যায় না। 
.কোন অংশ ‘আমি দেখিয়াছি )-_ওঁ টাকার প্রারস্তে শ্রীসার্কভৌমন্ত গুরোঃ 
পদাজং”_ ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা এবং তাঁহার “শব্দশক্তিপ্রকাশিকা” 
গ্রন্থে শক্তিবিচারের শেষে “ইতি পুনর্তয়-রহস্তেহস্বহ গওরুচরণাঃ”_এই 
“উক্তির দ্বারা তাঁহা বুঝা বায়। স্তায় স্ুত্রের টাকা উক্ত প্যায়রহন্ত" গ্রন্থ যে, 
-উক্ত রামভদ্র সার্কাভৌমেরই রচিত, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। উহ র অসম্পূর্ণ 
পুথী কাঁনীর সরস্বতী ভবনে আছে। 

বঙ্গদেশে অনেক বুদ্ধ নৈয়ায়িক বণিতেন” যথুরানাথতর্কবাগীপের ছাত্র 
ভবানন্দ, ভবীনন্দের ছাত্র জগদীশ। কিন্তু এ বিষয়েও কোন প্রমাণ 
পাই নাই। পরন্ত জগদীশ তর্কালঙ্কার কোন কোন স্থলে ভবানন্দ সিদ্ধান্ত- 
বাগীশের সম্মত প্দীধিতিশ্র পাঠ গ্রহণ না করিয়া অন্তরূপ পাঠই গ্রহণ 
করিয়াছেন। অনুমান খণ্ডের হেত্বাভাস বিভাগে “অসি” গ্রন্থের প্দীধিতি"র 
'ভীকায় জগদীশ কোনস্থলে লিখিয়াছেন--*উচ্য:ত ইত্যনস্তর মন্মংসম্প্রদায়- 
নিদ্ধঃ পাঁঠোলিখ্যতে"। (জাগদীশী চৌখাষা সিরীজ ১১৮৪ পৃষ্ঠা ভব্য )। 
হতরাং জগদীশের সম্প্রদায় যে ভবানন্দের সম্প্রদায় হইতে ভিন্ন, ইহা বুঝা 
যায়। বস্তুঃ মথুরানীথের সময়েও নানা লেখকের লিখিত “দীধিতি”র 


“লিখিত অন্তান্ত পুথীও এ রূপই লিখিত হইয়াছে । বস্তুতঃ ও পুখীর প্রথমে যে মঙ্গলাচরণ 


স্লোকাদি দেখা যার, তাহ! শঙ্কর মিশ্র কৃত। ছুই খানা পুথীতে কিয়দংশের পরেই লিখিতও 
.দেবিয়াছি,_“্এতৎ পর্য্যন্ত শঙ্কর মিশ্রকৃতং ততঃ সার্কসৌমীয়ং"। সুতরাং উক্ত লেখক যে, উহার 
প্রথম হইতে এ অংশ পর্যন্ত শর মিশ্রের টাকা, ইহা জানিয়াই এরূপ লিখিয়াছেন, সে বিষয়েও 
-সংশর নাই । 
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৩২ ভূমিকা 

পুধীতে তিনিও কোন কোন স্থলে পাঠ ভেদ দেখিয়াছিলেন। পরে জগদীশ 
তর্কাব্ঙ্কার তাঁহার টীকা অনেকস্থলে সেই পাঠ ভেদেরও প্রকাশ করি- 
য়াছেন (১)। এইরূপ আরও নানা কারণে আমার ধারণা হইয়াছে যে, রঘুনাথ- 
শিরোমণি ষোড়শ শতাব্দীর .প্রারস্তে রামেম্বর ভট্টের নিকটে অধ্যয়ন শেষ: 


করিয়া সম্ভবতঃ চৈতন্যদেবের সন্যাস গ্রহণের পরেই নবদ্বীপে আসিয়া অধিক . 


দিন জীবিত ছিলেন না। ্থার্ত রঘুনন্দন, শিরোমণিকে দেখিলেও তাহার গ্রন্থ-- 
রচনা কালে শিরোমণি জীবিত ছিলেন না। শিরোমণি ও রঘুনন্দনের সন্বন্ধে: 
কোন কোন হদ্ধ পণ্ডিতের প্রাচীন গল্প বিশেষ কোন প্রমাণ নহে।* 
ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ ৬নবদ্ীপের মুখোপাধ্যায় বংশীয় এবং তান্ত্রিক, 
সাধক ছিলেন, ইহ! জান! বায়। তিনিও পক্গধর মিশ্র কৃত “আলে কেণ্র 
টাকা এবং রঘুনাথ শিরোমণি কৃত “দীধিতি”র টাকা! প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ 


১। “ঘটাম্ইতোব সম্যক্‌ পাঠঃ, ঘটাদন্ত ইতি পাঠন্ত” ইত্যাদি। ব্যাপ্তি পঞ্চক জাগদীগির 
শেষ । “দীধিতে। বিশেষ পদাদত্ব__পক্ষেংপি এব এবাথোঁ গ্রাহ্ঃ”। পক্ষতা জাগরীনী। 

* অনেকে স্মার্ রঘুনন্দনকেও এ্রচৈতন্যদেব ও রঘুনাথ শিরোমণির স্হাধ্যায়ী বলিয়া লিখি- 
ব্রাছেন। কিন্তু রুনন্দন তাঁহার “জ্যোতিত্তব্ব” গ্রন্থে সংক্রান্তি গণনায় লিখিয়াছেন-__পনবাষ্ট শত্র-- 
হীনেন শকাব্দাঙ্কেন পুরিতা”। ইহার দার! বুঝা যায় তিনি ( শত্র= ১৪, অষ্ট, নব, ) ১৪৮৭ 
শকাব্দে অর্থাৎ ১৫৬৭ টানে "জ্যোতিসততব-রচনা করেন। নবদ্বাপের সা পণ্ডিতগণের নিকটে 
শ্রবণ করিয়া “নবদ্বীপ মহিমা” পুস্তকে অনেক দিন পুর্ব কান্তিচন্্র রাচ়ী মহাশয় এবং রাধ1-. 
নগর সাহিত্য সম্মিলনে সভাপতির অভিভাবণে মঃ মঃ হ্রপ্রদাদ শাস্ত্রী মহাশয়ও রঘুনন্দনের 
“জ্যোতিস্তত্ব” রচনার এ, সময়ই লিখিয়াছেন। কিন্তু এ সময়ে রঘুনন্দনের বয়স যদি ৬৫. 
বৎসর পর্যন্তও ধরা যায়, তাহা হইলেও ১৫০২ খ্রীষ্টাব্দে তাহার জন্ম হওয়ায় এচৈতন্তদ্বেবের 

-শন্যাস গ্রহণ কালের (১৫.৯ খৃঃ) পরেই তিনি শান্্াধারন করিয়াছেন। এ সময়ে মলমাস-" 
বিষয়ে কোন বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় রযুনাথ শিরোমণি “মলিন, চবিবেক” নামে এক গ্রন্থ চন, 
করিয়াছিলেন (উহা এখনও পাওয়া যায় )। রধুলন্দন পরে বিস্তৃত বিচার করিয়! মলমান নিরূপণ 
করিতে প্রথমে “মলমাস তত” গ্রন্থে শিরোমণি ব| তাহার গ্রন্থের নাম ন! করিলেও তাঁহার, 
কোন কোৰ কথার প্রতিবাদও করিয়ান্েন। গোপাল ভট্টের “হরিভক্তি বিলাম” এবং উহার: 
গো্বামি কৃত টাকা রঘুমন্দনের একাদশী তত্ব গ্রস্থ রচনার অনেক পূর্বেই রচিত 
ঠা না রা গোস্বামী সর্বশেষে “শাকে বট্‌ সপ্ততি মনৌ” অর্থাৎ ১৪৭৬ শকাব্দ" 
গা ঢাকা সমাপ্ত করিয়া এ বৎসরেই বৃন্দাবনে দেহ রক্ষা করেন। 
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রচনা করিয়াছিলেন। ( ভবানন্দকৃত দীধিতি. টাকার কিয়দংশ কলিকাতা" 
এসিয়াটাক্‌ সোসাইটা হইতে নুদ্রিত হইয়াছে ।) পরে মহারাষ দেশেই 
ভবানন্দের দীধিতি টাকা বিশেষ প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত হর। মহারাষ্ট্র 
দেশীয় নৈয়ায়িক মহাদেব পুস্তামকর ভবাঁনন্দের দীধিতি টাকার “্ররর্কোপ- 
কারিণী” ও “ভবানন্দী প্রকাশ” নামে ছোট ও বড় দুইখানি টীক! করেন। 
ভবানন্দের দীধিতি টাকা পরে বঙ্গদেশে অপ্রচলিত হইলেও তাহার ক্ষুদ্র- 
গ্রন্থ “কারকচক্র” বিশেষ প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত হয়। বঙ্গদেশের বহু পল্লীতেও- 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের গৃহে আমরা এ পুস্তক দেখিয়াছি | আমরাও উহার. 
অধ্যাপনা করিয়াছি! পূর্বে অনেক বৈরাকরণও এঁ গ্রন্থ পড়িতেন। উনবিংশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে নবদীপের মহানৈয়ায়িক মাধবচক্্র তর্কশিদ্ধান্ত ও গ্রন্থের, 
উতকষ্ট টাকা করিয়াছিলেন এবং উহা! কলিকাতায় মুদ্রিতও হইয়াছে। (১) 
অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে (যশোবস্তসিংহের সময়ে) গুপ্তিপাড়া নিবাসী 
নানাশাস্ত্রনিষ্ণাত নৈয়ায়িক চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্য তৎক্বৃত “বিদ্বন্মোদ তরঙ্গিণী” গ্রস্থে- 
নিজ বংশপরিচয়বর্ণনায় লিখিয়া গিয়াছেন যে, তাহার পিতা বরাঘবেন্দর 
ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের ছাত্র এবং ' "শতাবধান* ছিলেন। একশত ব্যক্তি 
একশত শ্লোক বলিলে তিনি প্রত্যেকের শ্লোক হইতেই শব্দ গ্রহণ: 


(3) মাধব তর্বসিদ্ধান্ত আরও অনেক টাক! রচন! করিয়াছিলেন | "শক্তিবাদের” টাকার” 
প্রারম্ভে তাহার লিখিত শ্রোকের ছারা জান! যায়, তিনি চক্রপাণির সন্তান, রাঢ়ীয় শ্রেণীর 
(পুতিতুও) বংশন্ ছিলেন । তাহার পিতার নাম বিশ্বেশ্বর। চক্রপাণির বংশে মহা 
তপন্বী পণ্ডিত রাজেন্দ্র ভট্টাচার্য যশোহরের অন্তর্গত ভুগীলহাট গ্রামে বাস করিয়া তপোবলে 
নিজ গৃহের সন্নিহিত ভৈরবনদের মহাবেগকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া এ’ নদ্বকে দুরস্থ করেন, ইহা 
চির প্রনিদ্ধ আছে। মাধব তর্কসিন্ধান্তও উক্ত শ্নোকে তাহা প্রকাশ করিতে লিখিয়াছেন_"তদ্বশ্যে" 
নদ্বরাজ ভৈরব মহাঁবেগান্তথা কারকঃ। যো রাঁজেন্্কৃতী-**.** (কাশীতে মুদ্রিত শক্তিবাদের 
প্রটীকার প্রান্তে উক্ত শ্লোকে অঞ্জতাবশতঃ “নদরাজ" স্থলে “নগরাজ" মুদ্রিত হইয়াছে )! উল্ত- 
রাজেন্দ্র ভট্টাচার্যের বংশধর অনেক ব্রাহ্মণ এখনও উক্ত ভুগীলহাট গ্রামে ভৈরবনদের নিকটে বাদ 
করিতেছেন। সাধব তর্কসিদ্ধান্ত উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে নবীপের শঙ্কর তর্কবাগীশের পুত্র 
শিবনাথ বাচম্পতির নিকটে স্থায়শান্্র পাঠ করেন। ১৮২* খৃষ্টাব্দে শিবনাথ বাচস্পতি পরলোক- 
গমন করেন। শঙ্কর তর্কবাগীশ ও তৎপুত্র শিবনাথ বাচম্পতির বখ। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্্রনাথ বন্দ 
পাধ্যায় সংকলিত "সংবাদপত্রে সেকালের কথা” পুস্তকের প্রথমখণ্ডে ১৬ ও ৩৪ পৃষ্ঠায় দ্রব্য । 
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করিয়া অবিলম্বে একশতশ্রোক রচনা করিতে পারিতেন_এলত্য নানাশাস্ত 
বিশারদ রাঘবেন্দ্র ভট্টাচার্য্য  'শতাবধান' নামে সুপ্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। 
অল্প বয়সেই পাঁঠাবস্থায় কোম কবি তাহার উক্তন্ূপ কবিত্ব শক্তি দেখিয়া 
তাঁহাকে বলিয়াছিলেন_«অহং হরিহরঃ সিদ্ধেরবিলঘসরম্বতী। সাক্ষাৎ 
'শতাবধানম্বমবতীর্ণ সরস্বতী" | অধাৎ হরিহর আমি সাধনা জন্য সিদ্ধি 
-বশতঃ “অবিলষ্ সরম্বতী” হইয়াছি। কিন্ত শতাবধান তুমি সাক্ষাৎ অবতীর্ণ 
“সরশ্বতী। এখন যদি প্রতাপাদিত্যের ভূতপূর্ব্ব সভাপণ্ডিত যশোহরবাসী অবিলন্ব 
সরস্বতীই রাঘবেন্্রকে ওঁ শ্লোক বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে ভবানন্দ 
নিদ্ধান্তবাগীশ যে, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নবদ্বীপে রাঘবেগ্্র প্রভৃতি 
‘ছাত্রের অধ্যাপনা করিয়াছেন, ইহা আমা! বুঝিতে পাঁরি। * 

পূর্বোক্ত চিরঞ্জীব ভট্টাচার্যের “কাব্যবিলাস” গ্রন্থে “ইমৌ ভট্টাচাৰ্য্য 
“প্রবররঘুদ্েবন্ত চরণৌ”_ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা বুঝ! যায়, তিনি রবুদেব 
ভট্টাচার্যের ছাত্র । উক্ত রঘুদেব স্তায়ালঙ্কীর “কণা দ্ুত্রব্যাখ্যা* এবং “তন্বচিত্তা- 
‘মণিব্যাখ্যা” প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন এবং তিনি পরে রঘুনাথ শিরোমণি কৃত 
'প্পদার্ঘতব্নিরূপণ* গ্রন্থেরও উৎকৃষ্ট টাকা করেন। অনেকদিন পুর্ব্রেই 
/ক!শীধামে উহা মুদ্রিত হইয়াছে । উহার শেষে তাহার প্যায়ালঙ্কার উপাঁধিই 
লিখিত আছে। অফ্রেট, সাহেবের ক্যাটালগে দেখা যায়-_-বঘুদেব ও গদাধর 


“ভট্টাচাৰ্য উভয়েই হরিরাম তর্কবাগীশের ছাত্র | রঘুদেবের *“ন্ঞবাদ-বিবে$ন* 


* ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের সাহি ঠ্য পরিষৎ পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত “চিরপ্লীব শর্মা" প্রবন্ধে 
-সহামহোপাধ্যার ৬হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সম্ভবতঃ মুদ্রিত “বিহন্মোদ তরঙ্গিণী" গ্রস্থ দেপিয়াই উক্ত 
*শ্লোকে “অবলম্ব! সরম্বতী” ও “শতাব্ধানত্মবতীর্ণা" এইরূপ পাঠ লিবিয়াছেন। কিন্তু উক্ত 
"পাঠে “অবদয্বা” শব্দের কোন অর্থ ব্যাখা করেন নাই। আমার মনে হয়, কোন প্রাচীন 
পুধীতে উক্ত ন্লোকে “অবিলম্বসরস্বতী” এইরূপ পাঠই দেখিয়াছিলাম এবং কোন প্রাচীন 
পণ্ডিতের মুখেও এরপ পাঠই শুনয়াছিলাম। তাই মনে হয়, উক্ত অবিলম্ব সরন্বতীর প্রকৃত 
“নাম ছিল হরিহর। তিনি অবিলম্বে অনর্গল বহু শ্লোক রচন! করিতে পারায় অবিলন্ব ফরম্বতী 
“নামেই প্রসিদ্ধ হন। ১৬*৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রতাপাদ্িত্যের পতনের পরে তিনি যশোহরে সাগরদাড়ীতে 
"আসিয়া বাস করেন। তখন তিনি নবন্পে আসিয়া “শতাবধান' রাঘবেন্্কে দেখিতে পারেন । 


বশোহর ও খুদ্নায় তাহার বংশধর অনেক রাটীয় ব্রাহ্মণ এখনও আছেম। কোটালি পাড়ার 
"বিলম্ব সরস্বতী ভিন্ন ব্যক্তি । 
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ভূমিকা ৩৫ 


্িস্থের প্রারম্ভে তীহার “তর্কবাগীশ্বরং গরুং”_এই উক্তির দ্বারাও তাহাই বুঝা? 
যায়। উক্ত চিরঞ্জীব শর্মার সময়ান্ুসারে তাঁহার অধ্যাপক রদুদেব বে সপ্ুদশ- 
শতাব্দীর পরার্ধেই গদাধরের সময়ে প্রখ্যাত গ্রন্থকার হইয়াছিলেন _ইহাঁও 
বুঝা বার। কিন্তু তখন বহু গ্রন্থকার গদাঁধরের সুন্মবিচার-শক্তির সীমা 
ছিল না। 

শুনিয়াছি, মহামহোপাধ্যায় সতীখচন্দ্র বিগ্াভৃষণ মহাশয় নিজগ্রন্থে 
( History of Indian Logic) লিখিয়া গিয়াছেন যে, গদাধর ভট্টাচার্যের 


“ব্যুৎপত্তিবাদ” গ্রন্থের এক পুথীর লিপিকাল ১৬২৫ খষ্টাব | কিন্তু, আমর! তাহাঁ 
সম্ভব মনে করি না। কারণ, জগদীশ তর্কালঙ্কারের “শবশক্তি প্রকাঁশিক!” 


রচনার পরে গদাধর প্ৰ্ৎপত্তি বাদ” রচনা করেন, ইহা তাহার সেই 
গ্রন্থ পাঠেই বুঝা যায়। জগদীশ তর্কালঙ্কারের বৃদ্ধাবস্থায় গদাধর যুবক, 
ইহাও পণ্ডিতসমাজে চিরপ্রসিদ্ধ আছে। নবদ্বীপে জগদীশ তর্কালঙ্কারের 
বংশধর পণ্ডিতের মুখে শুনিয়াছি, বৈদিক ব্রাহ্মণ যাদবচন্্র বিদ্যাবাগীশের 
পুর জগদীশ শ্রীচৈতনাদেবের শ্বশুর সনাতন মিশরের অধস্তন চতুর্থ পুরুষ। 
তাহা হইলে জগদীশ যে যোড়শ শতাব্দীর শেঁষভাগেই নবহীপৈ জন্মগ্রহণ 
করিয়া সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ভবানন্দ সিদ্ধ স্তবাঁগীশ্রে টাকা রচনার 
পরে দীধতি টাক রচনা করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়! আর তিনি ৰে, প্ন্যায়- 
বহস্ত”কার বাঁমভদ্র সার্কভৌমের ছাত্র, এবং দেই রামভদ্র সার্বভৌম ষে 
১৬৬১ খ্ৰীষ্টাব্দের পূর্ববর্তী, ইহাও পূর্বে বলিয়াছি। স্থতগঁং গদাধর ভট্টাচার্য্য 
‘যে ১৬২৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই তি বাদ” রচনা করিয়াছিলেন, ইহা আমরা 
সম্ভব বুঝি না । 

গদাধরের বংশধর কোন পণ্ডিত বলেন যে, ১০০৬ বঙ্গাব্দে গদীধরের 


জন্ম এবং ১১১* বঙ্গাব্ে তাহার মৃত্যু হয়,_ইহ! তীহাদিগের গৃহে কোন, 
পুথীর মধ্যে এক কাগজে লিখিত ছিল। পরস্ত মহানৈয়ায়িক শ্রীরাম শিরোমণি 
{মঃ মঃ ভ্বনমোহন বিগ্কারদ্ধের পিতা) গদাধরের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ 


ইহা নিশ্চিত [ গদ্বাধর,. (২) কৃষ্ণদেব, (৩) হরদেব, (৪) কৃষ্ণকান্ত, (৫) 


শ্রীরাম ] উক্ত শ্রীরাম শিরোমণি নবদীপে প্রধান নৈয়ায়িক হইলে বঙ্গলা 
' ১২৬৯ সালে ৬ই ফান্তনে কলিকাতা, কাশীগুরে নড়াইলের জমিদার, 
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নারায়ন 


| ৩৬ - ভূমিকা 


ব্রামরদ্র রায়ের ব'টীতে তাহার সহত ন্তাঁর' শাস্ত্রের যে গুরুতর বিচার 
হয়, সেই বিচারবার্ততী ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারি তাঁরখের “সংবাদ 
ভাস্বর” পণ্িকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। (পপঞ্চপু্প”_-১৩৩৭, আশ্বিন 
সংখ্যায় তাঁহা-দ্ষ্টব্য )। ওঁ সময়ে শ্রীরাম শিরোমণি অতি বুদ্ধ হন নাই! 
তখন (১২৬, বঙ্গান্দে) তীঁহার বয়স ৬* বৎসর হইলেও তাঁহাঁর বৃদ্ধ 
গ্রপতীমহ গদাধর ভট্টাচার্য্য যে, সপ্তৰশ শতাব্দীর পরেও কিছুদিন বিমান 
ছিলেন, ইহা আমর! বুঝিতে পারি। সুতরাং ১১১০ বঙ্গাব্দে যে তাহার 
মৃত্যু হইয়াছে, ইহাই আমরা সম্ভব মনে করি। গদাধরই নব্যন্তায়ের চরমমৃষ্তি |" 
লন্যল্যাক্রও আহ্বীক্ষিকাী বিদ্যা 

পুর্ব যে নব্যন্তায়ের কিঞ্চিৎ পরিচয় বলিয়াছি,__ যাহা পরে নবদ্বীপে নবমুক্তি 
পরিগ্রহে উন্নতির চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়া স্তারশাস্ত্রে বাঙ্গালীর অক্ষর জয়ন্ত 
রূপে বিগ্বণন আছে, - তাহ! পরবর্তি তার্কিকসিংহ বৌদ্ধাদি সম্প্রদায়কে নিরস্ত 
করিবার জন্ত গঙ্গেশ প্রভৃতি তার্কিক মহাবীরগণের নিজ বুদ্ধি কল্পিত অভিনব 
কোন তর্কবিদ্থা নহে। কিন্তু উহাও সেই বেদমূলক আক্মবিগ্তারূপ আহ্ীক্ষিকী 
বিস্যা। 

কোষকার অমরমিংহ “স্বর্গে” তর্কবিদ্তা মাত্রকেই “আত্বীক্ষিকী*ণব্দের, 
অর্থ বলিয়াছেন। কারণ, যাহাতে বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃত হয় নাই, সেই. 
সমস্ত নাস্তিক-তর্কবিদ্ভাতেও “আহীক্ষিকী” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে (১)॥ 
কিন্তু বেদমূলক যে “আম্বীক্ষিকী* বিদ্যা, তাহাতে বেদের প্রামাণ্য এবং আত্মার: 
'নিত্যত্ব, জন্মান্তর 'ও মুক্তি প্রভৃতি বৈদিক সিদ্ধান্ত তর্কের দ্বার] প্রতিপা্িত, 
হওয়ায় উহা! কেবল তর্কবিদ্ধা নহে, উহা তর্কবিষ্বা হইলেও আব্মবিষ্থা ৷ 


১। মহাভারতেও প্রয়োগ হইয়াছে, “অসথীক্ষিকীং তর্কবিদ্যামনুরক্তে। নিরধিকাং” (শান্তি- 
পপ্ব্ব_-১৮০!৪৭ ) | উক্তস্থলে “আহ্বীক্ষিকী'” শব্দের পরে “তর্ক বিদ্যা” ও “নিরর৫ধিকা” শব্দের 
প্রয়োগ করিয়। কেবল তর্কবিদ্ধ৷ রূপ নাস্তিক তর্কবিদ্ভাই যে, উক্ত “আহ্ীক্ষিকী” শব্দের 
দ্বার! বিবক্ষিত, ইহাই অব্যক্ত কর! হইয়াছে। এবং এ স্থলে সেই নাস্তিক তর্কবিস্তায়' 


 ব্অনুরক্ত বেদ নিন্দাকারী নাস্তিকদ্দিগেরই উত্তরূপে নিন্দা কর! হ্ইয়াছে। মহাভারতে অন্তত্রও- 


গোঁতম প্রকাশিত দ্যাত্স-বিষ্তারপ আহীক্ষিকীর নিন্দা হয় নাই। পরন্ত উহ! সুসুক্ষুর পক্ষে 
হিতকরী বলিয়। উহার প্রশংসাই হইয়াছে। মৎ্সম্পাঁদিত ন্যায় দর্শনের ভূমিকার উক্ত বিষরে 
প্রমথ ও বিস্তৃত আলোচন দ্রষ্টব্য | 
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পাহারা 
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ভূমিকা ৩ 
সুকিলাভই উহার মুখ্য প্রয়োজন। স্যার়দর্শনের প্রথম স্বত্ত ভাষ্য-শ্ষে বাংস্তায়নও 
ইহ! বলিয়াছেন। রাজার শিক্ষণীয় বিদ্যার উল্লেখ করিতে মন্তুও বলিয়াছেন - 
“*আস্বীক্ষিকীঞ্চাত্ম-বিদ্যাং" (৭!৪৩)। মন্ুসংহিতাঁর ভান্যকার মেধাতিথি সেখানে 
তাঁংপর্য্য ব্যাখ্য করিয়াছেন যে, চার্বাক ও বোদ্ধাদি প্রণীত তর্কবিদ্য। অনেকের 
জ্ান্তিক্য নাশ করে,_এদন্ত তাহ। রাজার শিক্ষণীয় নহে; কিন্ত আত্মবিদ্যারপ 
"আন্নাক্ষিকীই রাজার শিক্ষণীয় । মেধাতিথির ওঁ কথার ‘দ্বারাও 'বুঝা যার 
যে, তিনিও তর্কবিদ)া মাত্রকেই প্আ্বীক্ষিকী* শব্দের অর্থ বলিতেন (১)! 
-বেদ-বিরুদ্ধ তর্কবিদ্বাও স্থপ্রাচীন্কাল হইতে নানারূপে প্রকাশিত হইরাছে। 
ভগবান্‌ শ্রীরামচন্দ্রকে বনগমন হইতে নিবৃত্ত করিবার উদ্দেশ্যে পরমান্তিক 
জাবালিমুনিও সেই নাত্তিক-তর্ক বিদ্যান্ুসারেই তাঁহাকে অনেক কথ] বলিয়া- 
ছিলেন। পরে শ্রীরামচন্দ্র তাহার প্রতিবাদ ও নিন্দা ক'রলে তখন ভক্তিমান্‌ 
জাবালি অতি দীনভাবে তাহার উদ্দেশ্ত ব্যক্ত করিয়া: তাহাকে কত কথা 
'বলিয়াছিলেন। তিনি কিন্তু পূর্বে সেখানে আম্মবিদ্যারূপ আম্বীক্ষিকী বা 
“গৌতমোক্ত স্তায়শীস্ত্রের কোন কথাই বলেন নাই। শ্ীরামচন্দ্রও সেখানে 
সেই আঁ্তক তর্কবিদ্যার কোন নিন্দা করেন নাই। ' বান্মীকিরামায়ণের 
অবৌধাঁকাণ্ডের ১০৯ সর্গ পাঠ করিলেই ইহা স্পঃরূপে বুঝা যাঁইবে। 


১। বহুবিজ্ঞ রাজশেখর সুরিও ভাহাঁর “কাব্যমীমাংসা” পুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে পূর্রবপক্ষও 
- উত্তরপক্গরূপে আহ্বীন্দিকী বিদ্ভাকে দ্বিবিধ বলিয়াছেন। তাঁহার মতে জৈন, বৌদ্ধ ও 
* চার্ববাকদর্শন পূর্ববপক্ষরূপ আহ্বীঙ্গিকী এবং সাংখ্য, স্তায় ও বৈশেষিক উত্তরপক্ষরূপ আহ্বীক্ষিকী:॥ 
অর্থশান্ত্রে কৌটিল্য ও সাংখ্য, যোগ ও লোকায়ত শান্কে আব্বীক্ষিকী বলিরা উহার যে ফল 
- বলিয়াছেন এবং সর্ধ্বশেষে “প্রদীপ: সবববিষ্ধানাং” ইত্যাদি শোকের দ্বার! উহার যে বৈশিষ্ট 
“ব্যক্ত করিয়াছেন তন্দারা বুঝ! যার যে তিনিও সমস্ত তর্ক বস্তা! এবং তন্মধ্যে 'মুখারপে 
গৌতমোক্ত স্যায়শান্রকে গ্রহণ করিয়াই এ সমস্ত কথ! বলিয়াছেন। হুতরাং উক্তস্থলে কৌটল্য 
যে “যোগ” শব্দের দ্বার! স্যার বৈশেবিক শাত্রেরই উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাই বুঝ! যার। 


* প্রচীনকালে স্তার বৈশেষিক শান্ত্ুও “যোগ” শব্দের দ্বারা কথিত হইত। এ বিষয়ে প্রমাণাদি 


- সৎসম্পাদ্রিত ন্যায়দর্শনের প্রথম খণ্ডের ভূমিকা ও ২২৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । মহিয়ঃ স্তোত্রের 
প্দরিতা” নামী টীকাকার ভগীরথ মিশ্র “ত্রয়ী সাংখ্যং যোগ+* ইত্যাদি ঝোঁকে পুংলিঙ্গ “যোগ” 
*শব্দেরও অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন-_-যোগে! বৈশেধিক দর্শন মধ্যাত্ববিগ্া*। বঙ্গীয় সাহিত্য 
-পরিষদের পুথীশাঁলায় এ টাকার পুথী দ্রষ্টব্য। . 
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ভূমিকা 


পূর্বোক্ত বেদমূলক এবং বেদের উপাঙ্গ ব'লয়া কথিত পআন্বীক্ষিকী” 
বিদ্যার প্রসিদ্ধ নাম £ল্যা ক্র” ৷ পরার্থ অনুমান এবং তহুদ্দেগে প্রযোজ্য 
প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বরূপ বাক্যকে বাৎস্তায়ন প্রভৃতি “গ্ডায়” বলিয়াছেন। সেই 
্ায়-প্রতিপাঁদক শাস্তও “প্তায়” নামে কথিত হইয়াছে। উক্ত অর্থে পরে 
অনেকে উহাকে “নীতি” নামেও উল্লেখ করিয়াছেন্‌। (২) বেদাদি শাস্ত্রের ন্যায় 
উক্ত শায় শান্ত বে সেই সর্বশন্্-যেনি সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর হইতেই উদ্ভৃত হয়, এই 
সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে সুব লোপনিষদের দ্বিতীয়খণ্ডে পরে কথিত হইয়াছে - 
প্ঠায়োনীমাংসা ধর্ম্মশান্্রাণি*। যাজ্ঞবন্ধযসংহিতার প্রারস্তে “পুরাণ স্তায় মীমাংসা” 
ইত্যাদি শ্লোকে এবং “মীমাংসা ্তায়তর্কশ্চ উপ.ঙ.গরং পরিকীর্ভিতং”_-এই পুরাণ 
বচনে “ঠায় শব্দের দ্বারা উক্ত “ন্যায়” শান্ত্রই গৃহীত হইয়াছে । উহা! তর্কশীন্ত 
বলিয়া প্নায়তব” নামে এবং অনেক স্থলে কেবল “তর্ক” নামেও কথিত 
হইয়'ছে। উক্ত তর্কশান্ত্রের অপর প্রাচীন নাম “বাঁকোবাঁক7” | ছান্দোগা- 
'উপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম খণ্ডে নারদ সনৎকুমার সংবাদে এবং পতঞ্জলির 
'মহাভাব্বের প্রথম আহ্বিকে “বাঁকোবাক্য” নামেই উহার উল্লেখ হইয়াছে ॥ 
সুপ্রাচীন কাল হইতেই উক্ত তর্ক শাস্ত্রের তত্বহ্চক বছ সুত্র ঝষিগণ জীনিতেন ) 
_বুহদীরণ/ক উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে পরমেশ্বরের নিঃশ্বসিত 
 বেদাদি বিদ্যার উল্লেখ ক:রতে ষে ( “ন্থত্রাণি* ) হুত্রসমূহেরও উল্লেখ হইয়াছে, 
তন্মধ্যে যে, তর্ক শাস্ত্রের তব্ন্থচক কোন সুত্র ছিল না এবং প্রাচীন খাষগণ 
তাঁহা জানিতেন না, ইহা বলিবার পক্ষে কৌন প্রমাণই নাই। আর তৈত্তিরীয় 
আরণ্যকের প্রথম গ্রপাঠকের তৃতীয় অনুবাকে “স্থৃতিঃ প্রত্যক্ষ মৈতিহ্মনুমীনং' 
চতুষ্টয়ং”_ইত্যাদি শ্রতিবাক্যে পরে বে, অনুমান. প্রমাণের উল্লেখ হইয়াছে, 
তাঁহার তত্ব বুঝিতে অবশ্ঠজ্ঞাতব্য.বাঁপ্তি ও হেত্বীভাস প্রভৃতি পদার্থের তত্ব 
যে, অক্ষপাঁদ গৌতম খবির পূর্বে বেদজ্ঞ আর কোন খধিও জীনিতেন না__ইহা) 
কখনই বলা যাইবে না| অক্ষপাদের পূর্বেও সৃষ্টির প্রথম অবস্থা, হইতেই যে, 


৮ 


অংক্ষিপ্তরূপে স্তায়পান্্রও ছিল)_:ইহা “ঞায়যঞ্জরী”র প্রারস্তে মহানৈয়ামিক 


১। “সিলিন্দ পঞ্হ” নামক বৌদ্ধ পালিগ্রন্থেও দেখা বার, “সাংখ্য যোগ! নীতি বিসেসিকা৮। 
ধুর পৃঃ) ৷ নব্য নৈর্াম্িক অগদীশ তর্কীলঙ্কারও ঈশ্বরানুমান চিন্তামণির দীধিতির টাকার শেষে 
ইলখিঘাছেন-_ “কুর্তি দিত্যসনুমানমণেরনেকে প্রাঃ প্রয়াম মধিদীধিতি নীতিভাজ:”। 
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ভূমিকা > 


জয়ন্ত ভট্টও বায়! গিয়াছেন। স্তারভাম্মের ণেৰে বাৎস্তারনও বলির ঢিবডেন 
“যোংক্ষপাদমূষিং গ্াঁয়ঃ প্রত্যভাদ্‌ বদতাং বরং” | “অং শাক্ষপ 
সনবন্ধেস্তায়শান্ত্র প্রতিভাত হইয়াছিল, তিনি উহার শত £ নছেন, দিন বন: 
কারণ জগত্ল্রষ্ট! পরমেশ্বর হইতেই সর্বাবিদ্যার উত্তব হইয়াছে ! 

বস্তুতঃ মুমুক্ষুগণের অনুমান এরমাণরূপ যুক্তির দ্বারা আস্থার দেহি জন 


নিত্যত্ব ও পরলোকাদি যি 05 তে * অর্থ এবপের পে 


সম্পূর্ণরূপে এ টা লাভ করিয়া সুপ্রণালীবদ্ স্থত্রলমৃহ রচনার ছার উহাহই 
প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। প্রমাণাদি যোড়শ পদার্থ ই উক্ত আহ্ছবিল্যান্ুল 
“আন্বীক্ষিকীস্র প্রতিপাদ্য। বাংস্তায়ন প্রভৃতি স্থাক্সাসর্বাগণ তাহাই কলি 


. গিরাছেন। নৈব্ধচরিত কাব্যে (১০:৮১) অব্বৈতবাদী শীহৰ্বও তাহাই বলি? 


উক্ত আহ্বীক্ষিকীবিগ্ভাকে মুসুক্ষুর পক্ষে অত্যাবশ্যক বলিয়াছেন। পরে ্তহ্ব 
চিন্তামণি” কার গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও পরম কারুণিক অক্ষপাদ দুনি জগতের ভক্তি 
লাভের জন্য আন্বীক্ষিকীবিগ্ভা প্রকাশ করিয়াছেন--এই কথ! বলি ভার্শন 
গৌতমোক্ত “প্রত্যক্ষানুমালোপমান শব্দাঃ__পরমাঁণানিস্__এই তৃতীয় হুতের উল্লেখ 

করির। প্রধানতঃ গৌতমোক্ত প্রত্যক্ষাদি চতুর্কিধ প্রমীণ পদার্থের (বশ বাছা 
করিতে উক্ত “আহ্বীক্ষিকী*” বিদ্যার প্রতিপাদ্য অন্তান্য,অনেক পদার্থেরও ব্যাখ্যা 
করিরাছেন। সুতরাং “তত্বচিত্তামণি* এবং উহার টীকা প্রভৃতি. নব্যহার 


শ্রন্থ ও গৌতম প্রকাশিত মূল ““আহ্বীক্ষিবী” বিস্তারঃ ব্যাখ্যান গ্রহ! তাই 


বলিয়াছি, নব্যন্তারও মূলত: আহ্বীক্ষিকীবিদ্ধ।। “্তত্বচিস্থামনি”র উকাকার 
মথুরানাথ তর্কবাগী৭ও (শব্দ খণ্ডের টাকা রস্তে) নব্যগ্ঠায়ের অধ্যাপক ম শুলীকে ও 
“আত্বীক্ষিকাী পণ্ডিতস্গুলী যা বন্ধতঃ যেমন 
বেদাস্তার্থ প্রকাশক ব্রহ্গন্ত্র এবং উহার ভাষ্যাদি সমস্ত গ্রন্থও বেদান্ত সন্ত 
বলিক্বা কথিত হয়--(বেদাস্তোনাম উপনিষৎ, তহ্পকারীনি দলা হুত্রীকীনি5শ 
-_বেদস্তসার )-_তদ্রপ স্তায়স্থত্র এবং উহার গ্রতিপান্ধ বিষয়ের ব্যাখ্যান রপ্চ 

প্রাচীন ও নব্য সমস্ত স্তায়গ্রন্থও ্তায়শীন্ত্র বলিয়া কথিত হয়। ৃ 
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টি ভূমিকা 


পূর্বোক্ত ক এবং বেদের উপার্দ ব'লয়া কথিত “আহ্বীক্ষিকী” 
বিদ্যার প্রসেদ্ধ নাম “স্য্যা-্ন??। পরার্থ অনুমান এবং তছদেন্ে প্রযোজ্য 
গপ্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বরূপ বাক্যকে বাহন্তারন প্রভৃতি পনর” বলিরাছেন। সেই 
্ায়-প্রতিপাঁদক শান্ত প্নার” নামে কথিত হইয়াছে। উক্ত অর্থে পরে 
ক্মনেকে উহাকে “নীতি” নামেও উল্লেখ করিয়াছেন্‌। (২) বেদাদি শাস্ত্রের তায় 
উক্ত য় শান্তও বে সেই সর্বশান্ত-যোনি সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর হইতেই উদ্ভূত হয়, এই 
সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে সব লৌপনিষদের দ্বিতীয়খণ্ডে পরে কথিত হইয়াছে - 
শন্লায়োমীমাংসা ধর্মশীন্ত্রীণি”। যাজ্ঞবন্ধযসংহিতার প্রীরস্তে “পুরাণ স্তায মীমাংসা” 
ইত্যাদি শ্লেংকে এবং “মীমাংসা! স্তারতর্কশ্চ উপ.ঙ গং পরিকীর্তিতং”__-এই পুরাণ 
বচনে “ন্ায়' শব্দের দ্বারা উক্ত প্ঠায়” শাস্্রই গৃহীত হুইয়াছে। উহা! তর্কশান্ত 
বলিয়া প্নায়তক” নামে এবং অনেক স্থলে কেবল “তর্ক” নামেও কথিত 
হইয়াছে! উক্ত তর্কশাস্ত্রের অপর প্রাচীন নাম “বাকোবাক্য”। ছান্দোগ্য- 
'উপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম খণ্ডে নারদ সনৎকুমার সংবাদে এবং পতঞ্জলির 
সহাভাষ্যের প্রথম আহ্বিকে “বাকোবাক্য” নামেই উহার উল্লেখ হইয়াছে ॥ 
সুপ্রাচীন কাল হইতেই উক্ত তর্ক শাস্ত্রে তরবনথচক বহু স্থত্র ঝষিগণ জানিতেন । 
বৃহদারণ)ক উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ ব্ৰাহ্মণে পরমেশ্বরের নিঃশ্বসিত 
* বেদাদি বিদ্যার উল্লেখ ক'রতে যে ( “স্ত্রাণি” ) হুত্রসমূহেরও উল্লেখ হইয়াছে, 
তন্মধ্যে যে, তর্ক শাস্ত্রের তত্বন্ুচক কোন সুত্র ছিল না এবং প্রাচীন ঝধিগণ 
তাহ! জানিতেন না, ইহা বলিবার পক্ষে কোন প্রমাণই নাই । আর তৈত্তিরীয় 
আরণ্যকের প্রথম গ্রপাঠকের তৃতীয় অন্তুবাকে "স্মৃতি: প্রত্যক্ষ মৈতিহ্মন্মানং 
চতুষ্টয়ং_-ইত্যাদি শ্রতিবাক্যে পরে বে, অনুমান প্রমাণের উল্লেখ হইয়াছে, 
তাঁহার তত্ব বুঝিতে অবশ্জ্ঞাতব্য.বপ্তি ও হেত্বাভাস প্রভৃতি পদার্থের তত্ব 
যে, অক্ষপাদ গৌতম খবির পূর্বে বেদজ্ঞ আর কোন খষিও জানিতেন না ইহ 
কখনই বলা! যাইবে না। অক্ষপাদের পূর্বেও স্ষ্টির প্রথম অবস্থা! হইতেই যে, 


সংক্ষিপ্তরূপে স্তায়শান্ত ও ছিল,_ইহ| “ঞ্রায়মঞ্জরী"র প্রারস্তে মহানৈয়ারিক 


31 “দিলিন্দ পঞ্হ” নামক বৌদ্ধ পালিগ্রন্থেও দেখা যায়, “সাংখ্য যোগ| নীতি বিসেসিকা৮ ৷ 
ভর পৃঃ)! নব্য নৈতিক জগদীশ তর্কালঙ্কারও ঈশ্বরানুমান চিত্তামণির দীধিতির টাকার শেষে 
ইলবিরাছেন-_ “কৃর্বন্তি নিত্যসন্ুদানমণেরনেকে প্ৰায়ঃ প্রয়াস মধিদীধিতি নীতিভাজং” । 
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জয়ন্ত ভট্টও বালয়া গিয়াছেন। স্তা়ভাষ্বের খেবে বাঁৎস্তারনও বলিয়া গিয়াছেন = 
“যোংক্ষপাদমৃষিং স্তায়ঃ প্রত্যভাদ্‌ বদতাং বরংশ] অর্থাৎ অক্ষপাদ খবর. 
সন্ধে স্তায়শান্ত্র প্রতিভাত হইয়াছিল, তিনি উহার ভ্রু নহেন, কিন্তু বক্তা! 
কারণ জগত্জষ্টা পরমেশ্বর হইতেই সর্ববিদ্যার উদ্ভব হইয়াছে। 

বস্তুতঃ যুযুন্ধুগণের অনুমান প্রমাণরূপ যুক্তির দ্বারা আত্মার দেহাঁদি ভিন্নত্ব 
নিত্ত্ব ও পরলোকাদি বৈদিক সিদ্ধান্তের প্অনীক্ষা” অর্থাৎ অবণের পরে: 
মননের জন্তু পরমেশ্বর হইতে ফে-আত্মবিদ্যার উদ্ভব হওয়ার শাস্ত্রে উহ! *আন্ী- 
ক্ষিক!” নামে কথিত হইয়াছে, পরে সেই পরমেশ্বরের অনুগ্রহে মহর্ধি গৌতম: 
সম্পূর্ণরূপে ও বিদ্যা লাভ করিয়া সুপ্রণালীবদ্ধ সুত্রসমূহ রচনার দ্বারা উহারই 
প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থ ই উক্ত আত্মবিদ্যারপ" 
“আন্বীক্ষিকী”র প্রতিপাদ্য। বাংস্তারন প্রভৃতি ্যায়াচার্য্যগণ তাহাই বলি 


- গিয়াছেন। নৈবধচরিত কাব্যে (১০:৮১) অদ্বৈতবাদী হীঃৰ্যও তাহাই বলিয়া 


উক্ত আম্বীক্ষিকীবিগ্ধাকে মুমুক্ধুর পক্ষে অত্যাবশ্যক বলিয়াছেন। পরে ণ্তত্ব-- 
চিন্তামণি” কার গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও পরম কারুণিক অক্ষপাদ মুনি জগতের মুক্তি 
লাভের জন্য আস্বীক্ষিকীবিদ্যা প্রকাশ করিয়াছেন-_-এই কথ! বলিয়া স্তায়দর্শনে, 
গৌতমোক্ত পপ্রত্যক্ষান্ুমানোপমান শব্দাঃ_-প্রমাণানি"-_এই তৃতীয় ত্র উল্লেখ 
করিয়। প্রধানতঃ গৌতমোক্ত প্রত্যক্ষাদি চতুর্কিধ প্রমাণ পদার্থের বিশদ ব্যাখ্যা" 
করিতে উক্ত “আব্বীক্ষিকী” বিস্তার প্রতিপান্ধ অন্তান্য অনেক পদার্থেরও ব্যাখ্যা: 
করিয়াছেন। সুতরাং “'তত্ত্চিন্তামণি* এবং উহার টাকা প্রভৃতি, নব্যন্তায় 


শ্্থ ও গৌতম প্রকাশিত মূল ““আাহ্বীক্ষিকী” বিষ্যারঃ ব্যাখান গ্রন্থ। তাই' 


বলিয়াছি, নবান্তারও মূলতঃ আঙ্বীক্ষিকীবিদ্ধ৷। “্তত্বচিন্তামণি"র টাকাঁকার: 
মথুরানাথ তর্কবাগীশও (শব্দ খণ্ডের টীকারস্তে) নব্যগ্তায়ের অধ্যাপক ম গুলীকেও: 
«*তসাশ্বীক্ষিন্গী র্ডিতস্মগুলী৮%  বলিয়াছেন। বস্তুতঃ যেমন 
বেদাস্তার্থ প্রকাশক ব্রহ্গস্থত্র এবং উহার ভাষ্যাদি সমস্ত গ্রন্থও বেদীত্ত শান্ত 
বলিয়া কথিত হয়--(বেদাস্তোনাম উপনিষৎ, তহুপকারীণি শারীরক কুত্রাদীনিচ* 
--বেদ'স্তসার )__তদ্রপ স্তায়হুত্র এবং উহার প্রতিপাগ্ত বিষয়ের ব্যাখ্যান রূপ 
প্রাচীন ও নব্য সমস্ত ্তায়গ্রন্থও স্তায়শীন্ত্র বলিয়া কথিত হয়। 
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4৪০ ভূমিকা 
সহি অক্ষপবদেক্র পরিচন্র ও ল্যানন্যৃত্র- 
'ল্ললাল্প কাল। 


বাৎস্তায়ন প্রভৃতি পূর্বাচার্য,গণ মহৰি অক্ষপ,দকে ন্তায় সুত্রকার বলিলেও 
এবং পরে অনেক গ্রন্থকার তীহাকে গৌতম বা গৌতম বলিলেও তীঁহাঁর বিশেষ 


' পৰিচয় কিছু বলেন নাই। আমি পূর্বে ন্তায়দর্শনের ভূ মকায় যথাঁমতি বলিয়াছি. 


যে, অহল্যাপতি মহধি 'গৌতমই স্ঠারনুত্রকার 'অক্ষপাদ।' কারণ স্বন্দপুরাণে 
-তাহাকেই অক্ষপাদ বল! হইয়াছে (১) এবং কালিদাসেরও বহু পূর্ববর্তী ভাস 


কবি তাঁহার “প্রতিমা” নাটকের পঞ্চম অঙ্কে যে মেধাতেথির স্তায়শাস্তরের 
“উল্লেখ করিয়াছেন, সেই মেধাতিথিও অহল্যাপতি গৌতম,_ইহ! মহা- 


ভারতের শাস্তিপর্ব্দেঁ“য্ধোত্থি মহাপ্রাজ্ঞোগৌতমন্তপসিস্থিতঃ” ইত্যাদি 
,€ ২৬৫ অঃ:৪:)-_ক্লোহের দ্বারা স্পষ্ট বুঝা বাগ । মেধাতিথি_এই নামে 


আর কেহ যে, স্তারশীন্র রচনা. করিয়াছিলেন এবং ভাসকবির পূৰ্ব্বে ' 
. তাহা প্রসিদ্ধ ছিল, এ .বিষয়ে কোন প্রমাণ বাঁ প্রবাদও নাই। কিন্ত 


গৌতম মুনি কোন সমপ্রে বেদবাণসকে - দর্শন করিবার জন্য বোৌগবলে 


নিজ চরণে চক্ষুরিন্দরিয় স্থষ্ট 'করায় তখন হইতে তিনি অক্ষপাদ নামে : 
‘খ্যাত হন, এইরূপ প্রবাদ চিরপ্রসিদ্ধ আছে (২)। উক্ত. প্রবাদের 


‘সমর্থক রূপে আমি. পুর্ধে দেবীপুরাণের অনেক ব5নও উদ্ধত করিয়াছি। 
‘মুদ্রিত দেবীপুরানে এ অংশ নাই বলিয়া উহ! অপ্রমাণ বলিলেও স্বন্দ 


পুরাণের বে বচনে অহল্যাপতি গৌতমকেই অক্ষপাঁদ বল! হইয়াছে, উহাকে 


১ - অন্মপাদো নহাযোগী গৌতমাথ্যোংভবন্থুনিঃ। গোদাবয়ী সমানেত| অহল্যায়াঃ পতিং 
প্রভুঃ॥ (স্বন্দপুরাণ মাহেম্বর খণ্ড কুমারিকাখও__৫৫ অ:_৫ শ্লোক )। 
২। কেহ কেহ অনরকোষের উল্লেখ করিয়া “অক্ষপাদ” শব্দের অর্থ বলিয়াছেন ‘নৈয়ায়িক’ 


. "কিন্ত প্রচলিত অদরকোষে আমরা “অন্দপাদ’” শব্দ পাইনা। এবং “অক্ষপাদ'” শব্দের উক্ত 


অর্থে অন্য: কোন প্রসাণ বা প্রয়োগও দেখিতে পাইন|। স্যায় সুত্রকার অঙ্গপাদ ববির শিল্প 
সম্প্রদায় অর্থে অঙ্জপাঁদ শব্দের উত্তর তদ্ধিত প্রত্যয় সিদ্ধ “আক্ষপাঁদ” শব্দের দ্বার নৈয়ারিক 


অর্থ বুঝ! বার। কুতরাং বুঝ! যার যে, পরে “অভিধান চিন্তামণি” গ্রশ্থে,হেমচন্দ্র সরি “আব্দপাদ” : 


শব্দ গ্রহণ করিরাই বলিয়াছেন__“নৈয়ায়িকশ্চাহ্মপাদঃ’”। হরিভদ্র হুরিও “্যড়র্শন সমুচ্চয়শ 
থে লিখিরাছেন-__“আন্পীদ দতে দেবঃ সৃষ্টি সংহার কারকঃ। | j 
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প্রক্ষিণ্ত বা অপ্রমাণ বলিবার কোন হেতুঈ আমরা বুঝি না। সুতরাং 
“গৌতম ও অক্ষপাদ যে ভিন্ন ব্যক্তি, এবং ্তায়দর্শনর প্রাচীন অংশই 
"গৌতম রচনা করেন, তাহার অনেক পরে অগ্গপাদ নূতন অংশ 

রচনা করেন,_এইরূপ মতও আমরা গ্রহণ করিতে পারি না| উক্ত 

অহলাপতি খধির প্রদিদ্ধ নাম যে, গৌতম, ইহা! সর্ব-সম্মত। আমরা 

বদ্ধ নৈয়ায়িকগ:ণর মুখে স্ায়স্ত্রকারের গৌতম নামই শুনিয়াছি এবং 

অনেক গ্রন্থেও আমরা তাহার গৌতম নামই দেখিতে পাই (১)1 কিন্ত 

তীহার আদি পুরুষ বেদৌক্ত মহধি গোতমের নামানুসারে অনেকগ্রন্থে তিনি 
গৌতম নামেও কথিত হইয়াছেন। প্রাচীন কালে আদি পুরুষের নামেও অনেক 
প্রধান পুরুষের উল্লেখ হইয়াছে, এ বিষয়ে অনেক উদ্দাহরণ আছে। 

তদনুসারেই নৈষধচরিত কাব্যে (১৭৭৫) শ্রীহর্ষও কোন প্রয়োজন বশতঃ 

গ্তারশান্তবন্তা মুনির গোতম নামই গ্রহণ করিয়াছেন। কোনমতে অন্ত অর্থে 
তিনি গোতম নামে কথিত হইলেও মহর্ষি গোতমের বংশূজাত বলিয়া তিনি - 
‘গৌতম নামেও কথিত হইতেন। দ্েবীপুর্াণের কৌন বচনেও পরে ওঁ তাৎ- 
পর্যোই কথিত হুইয়াছে_-"গোত্মান্বয়জন্মেতে গৌতমোহপি স চাক্ষপাৎ*। 
উক্ত বিষয়ে অগ্ান্ত বক্তব্য পূর্বেই বলিয়াছি (২)। 


১। বেদান্তদর্শনের চতুর্থনত্রের শীন্করভান্ের ‘রত্বপ্রডা' টাকার “তত্র অক্গপাদগৌত্ণ 
সুনিবম্মতিমাহ।” “তাকিকরক্ষা” গ্রন্থে হেত্বাভাসের ব্যাখ্যারস্তে “গৌতমেন প্রপঞ্চিতাঃ*। “গৌতম 
শ্রহণেন”। অদ্বৈত ব্ৰহ্সিদ্ধি গ্রন্থে “গৌতমাদি যুনীনাং* ইত্যাদি। পরে ৭৭ ও ২৮৭ পৃষ্ঠা ভষটব্য 

২। কেহ পরে “অক্ষপাদ গোতম” নামে পুস্তক প্রকাশ করিয়। নিমত প্রচার করিয়াছেন 
"যে, দীর্ঘতম! গোতম মুনিই ন্যারসত্রকার1 তাই তিনি “অক্ষপাঁদ" বলির! কথিত হইয়াছেন! 
কারণ, তিনি ছিলেন জন্মান্ধ। “অঙ্গ” শব্দের একটি অর্থ জাতান্ধ, ইহা “শব্বরত্বাবলী” 
কোষে কথিত হইয়াছে। এ অর্থে “অক্ষ” শব্দের পরে পুন্যার্থে “পাদ” শব্দের প্রয়োগ 
করিয়! উক্ত দীর্ঘতমা গোঁতমকেই প্রাচীনগণ অক্ষপাঁদ বলিয়াছেন । এই নবীনকল্পনার বহু 
বক্তব্য থাকিলেও পাঠকগণের বিচারার্থ সংক্ষেপে কয়েকটি কথা এখানে অবগ্ত বক্তব্য 
‘প্রথম কথা, বাৎস্তায়নের সময়েও যে “অক্ষ” শব্দের জন্মান্ধ অর্থেও প্রয়োগ হইত, এ 
বিষয়ে কোন প্রমাণই নাই। “শব্দকল্পঙ্মে উল্লিখিত “শব্দরত্বাবলী” নামক কোৰ সুরেশ 


পণ্ডিত কৃত আধুনিক গএন্থ। কোঁন প্রাচীন কোষেই “অঙ্গ” শব্দের এরপ অর্থ কথিত হয় নাই। 
-পরস্ত বাংস্তায়নও দীর্ঘতম! গোতম মুনিকেই স্রহুত্রকাঁর বলিয়। জানিলে তিনি কেবল মাত্র জন্মান্ধ 
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ভূমিকা 


মহাযোগী মহধি গৌতম যোগবলে সুদীর্ঘজীবী হইয়া নানা সময়ে, 
নানাস্থানে নানাকাধ্য করিয়াছেন। স্বন্দপুরাণাদিতে সেই সমস্ত বর্ণিত 
হইয়াছে। কৃর্মপুরাণে তিনি শিবাবতার বলিয়া কথিত হইয়াছেন। - শিব' 
পুরাণেও তাহার বহুমাহাত্মা বর্ণিত হইয়াছে। লিঙ্পুরাণে (২৪ অঃ). 
অক্ষপাদ ও উলুক মুনি শিবাবতার সৌমশন্মীর ভাঁবি-শিত্য রূপে কথিত- 
হইয়াছেন। শরশয্যায় 'শয়ান ভী্মদেবের দেহত্যাগকালে বেদব্যস, 
নারদ, গৌতম এবং উল্‌ক প্রভৃতি মুনিগণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন,_ 
ইহা! মহাভারতের শাস্তিপর্বে (৪৭ অঃ) বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত উলুক- 
মুনি অথবা (মতান্তরে ) গুলুক্য মুনি বৈশেষিকস্থত্রকার। তাই বৈশেষিক' 
দর্শন “সর্কর্শনযংগ্রহে”" “ওদুক্যদর্শন” নামে কথিত হুইয়াছে। উক্ত 
উলুক বা ওলুক্য খৰি নামান্ত ত$ুলকণা বা! তুষকণা মাত্ৰ ভক্ষণ করিয়াই জীবন. 
ধারণ করায় তিনি "কণাদ” নামেই প্রসিদ্ধ হন। পরে অনেক গ্রন্থকার তাঁহার 


৪২ 


বলিয়াই তাঁহার পরিচয় দিবেন কেন? আর তিমি উক্ত অর্থে “অন্গপাঁদ” শব্দের একবচনান্তু. 


পাদঃপ্রবরে। মুনীনাং”। কিন্তু কোন শব্দের পরে পূত্যাৰ্থে “পাদ” শব্দ বা ণ্চরণ* শব্দের 
প্রয়োগ হইলে নেই শব্দের বহুবচনাস্ত প্রয়োগই হইয়া থাকে। যেমন “গুরুপাদাঃ,” “গুরুচরণাঃ” 


কিন্তু “অক্ষং পাঁদে যদ্য”, এই বিগ্রহে অথব| “অন্মযুক্তঃ পাদোযন্ত”, এইরূপ বিগ্রহে ধ্যপদলোপী - 


সমানাধিকরণ বহত্রীহিসমাসেই অন্দপাদ শব্দ সিদ্ধ হইলে উহার একবচনান্ত প্রয়োগও হইতে পারে । 
“অক্ষপাদ্” শব্দের উক্ত অর্থ গ্রহণ করিয়াই বাচন্পতি মিশ্র প্রভৃতি অনেকে ন্যায়স্থত্রকারকে 
“অক্ষচরণ" নামেও উল্লেখ করিয়াছেন। পত্নন্ত মাধবাচায্য কোন শোকে তাহাকে “চরণাক্ষ”ও 
বলিয়াছেন। (পরে ১১শ পৃষ্ঠ ড্টব্য )। “চরণস্থিতমক্ষং যন্ত” এইরূপ বিগ্রহে মধ্যপদলোপী বহু- 
ত্রাহিদমাদই এ স্থলে তাঁহার অভিপ্রেত বুঝা যায়। কিন্তু “চরণ” শব্দের পৃজ্যার্থে প্রয়োগ হইলে. 


“চরণান্স”-_-এইরপ প্রয়োগ হইতে পারে না। “গিরচরণ”-_-এই প্রয়োগের ন্যায় উক্ত অর্থে 
চরণঙর” এইরূপ প্রয়োগ কখনই হয়না। সুতরাং মাধবাচাধ্যও যে, গৌতমের “অন্দপাঁদ”- 


সামে পাদ শব্দকে চরণার্থ ই জানিতেদ,_ইহ| অবশ্য স্বীকাধ্য। পরন্ত পরে “মানমেয়োদয়” 
অস্থের প্রমেরপরিচ্ছেদে মীমাংসক নারায়ণ পণ্ডিত স্যায়সুত্রকারকে “অক্ষপাঁৎ” বলিয়াও 


প্রয়োগ করিয়াছেন__“উভয়ং পরতঃ প্রাহরক্ষপাৎ পদ্দিলাদয়ঃ*। কিন্ত এ পাদ শব্দ চরণার্থ 


না হইলে পক্ষান্তরে “অক্ষপাৎ” এইরূপ প্রয়োগ হইতে পারে না। ফলকথা, পূর্ব্বোক্ত 


নানা কারণেই স্পষ্ট বুঝা যার যে, পূর্ববাচার্্যগণ স্তায় হত্রকারের অক্ষপাদ নামে পাদ শব্দকে'চরণার্থই- 


জানিতেন। উাহারা এ অন্ষপাদ শব্দের দ্বার! জন্মান্ধপাদ এইরূপ অর্থ কখনও বুঝেন নাই। 
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॥ 
| 
| 


ভুমিকা ৪৩ 


ও নামার্থ গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে “কণভুক্‌” এবং “কণ্ভক্ষ* নানেও উল্লেখ 
করিয়াছেন। তিনি কণুপের অপত্য বলিয়া কোন কোন প্রাচীন আচাধ্য 
“কাশ্যপ” নামেও তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। পরস্থ মহাভারতের সভা পর্ের 
' পঞ্চম অধ্যায়ে নারদ মুনির নানাশাস্তরে প/ণ্তিত্য বর্ণনায় স্তায়-বৈশেষিক শাস্ত্রেও 
পাণ্ডিত্য বর্ণিত হইয়াছে । সেখানে পরে আবার বিশেষ করিয়াও কথিত 
হইয়াছে-_-“পঞ্চাবয়বযুক্তসয বাকা/স্য গুণদৌষ বিং”। অর্থাৎ নারদমুনি গৌতমের 
ায়দর্শনোক্ত প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বযুক্ত বাক্য বা শারবাক্যের সম্বন্ধে 'অন্থকৃপ- 
তর্কর্পগুণ এবং গৌতমোক্ত সর্বপ্রকার হেতুদোষও জানিতেন। টাকা 
কার নীলকঠও সেখানে উক্তরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুতরাং মহা'ভ'রত- 
রচনার অনেক পূর্বেই যে, কণাদ ও গৌতম যথাক্রমে বৈখেধিক হুত্রও 
স্তার সুত্র রচনা করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে সংশয় নাই। 

পরন্ধ এখানে ইহাও বলা আবগ্তক যে, স্তায়:বৈশেধিক সুত্রে কোন 
ুর্ববাচার্যোর নাম নাই) স্তায়ভাত্ত্ে (1১1৩২) দশাবয়ববাদি নৈয়ারিক সম্প্রদায়ের 
উল্লেখ আছে। কিন্তু গ্তায়সুত্রে তাহা নাই। ্তায়সুত্রে প্রাচীন সাংখ্যমতের 
খণ্ডন এবং প্রাচীন যোগশান্তরেরই উল্লেখ হইয়াছে। বিচার দ্বারা খণ্ডনের অন্ত 
পু্বপক্ষরূপে যে সমস্ত নাস্তিক মতের উল্লেখ হইয়াছে, তাহা উপনিষদেও 
প্রকাশিত আছে। সুপ্রাচীন কালে নানা নাস্তিক সম্প্রদায় নানাপ্রকারে ওর 
সমস্ত মতের ব্যাখ্যা করিয়া উহা সমর্থন করিবার জন্ত আরও অনেক মতের 
স্কষ্ট করিয়াছিবেন। দার্শনিক খধিগণ কোন কোন সুত্র দ্বারা সেই সমস্ত 
মতেরও খণ্ডন করিয়া! গিয়াছেন। কিন্তু খৃষ্ট জন্মের পরে বৌদ্ধ নাগার্জুন' 
যেরূপ শুন্তবাদের ব্যাখ্য! করিয়াছিলেন, তাহা স্তায়সুত্রে নাই, বাংস্তা- 
বনের ভাষোও নাই। নাগাজ্জনের ব্যাখ্যাত শৃন্তবাদ সর্বনান্তিত্ববীদ নহে ॥ 
পূর্বে স্তায়হুত্র ও বাত্ন্তারনের ভাষ্যব্যাখ্যায় যথাস্থানে আমি ওঁ সমস্ত 


বিষয়ের আলোচনা করিয়াছি ফলকথা স্তায়স্বত্র যে নাশজ্জনের, 


পরে রচিত হইয়াছে, ইহা নিশ্চয় করিবার কোন কারণই নাই (-)॥ 


১। ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের সাহিত্য পরিবৎ পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত “বাক্গলার বৌদ্ধ- 
সমাজ” প্রবন্ধে মহামহোপাধ্যার হরপ্রসাদ শান মহাশরও নিখিয়াছেন-__“আমাদিগের ্যায়হুত্রধানি- 
নাগার্জুনের সময়ে বা কিছু পরে লেখা"। এ্রতিহাঁসিক-ৃদ্ধ শান্তী মহাশয় উক্ত প্রবন্ধে 
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৪৪ ভূমিকা 
কোন বৌদধগ্রন্থের কোন একটি শব কোন ন্তারস্ত্রে দেখিয়া সেই 
ুত্রটি যে,সেই বৌদ্ধ গ্রন্থের পরে রচিত হইয়াছে এইরূপ অন্ুমানও কোন- 
মতে সদনুমান হইতে পারে না। “লঙ্কাবতারস্থত্র” বা প্মাধ্যমকস্থর” প্রভৃতি 
কোন বৌদ্ধ গ্রন্থের কোন অসাধারণ পারিভাষিক শব্দও স্তায়হুত্রে নাই। 
বাঁৎস্তায়নও *প্রতীত্যসমুৎপাঁদ* প্রভৃতি বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দের প্রয়োগ 
করেন নাই। তিনি “ক্ষণিকবাদী””, প্অনাত্মবাদী” এবং সর্বনাস্তিত্ব বাদীকে 
“আঙ্গুপলম্ভিক”” নামে উল্লেখ করিলেও “শুন্যবাদী” বলেন নাই; "শুন্য* শব্দের 
ব্য খ্যাও করেন নাই। তবে কিরূপে বুঝিব যে, ব.ৎস্যারনও শুন্যবাদি 
বৌদ্ধ নাগার্জুনের পরবর্তী ? ৃ 

অবশ্য খৃষ্ট পূর্ব চতুর্থ শতাবীতে অথশান্ত্রকার কৌটিল্যই স্ভাঁয়ভান্যকার 
বাৎন্তারন, এই প্রাচীনমতে যাহারা এখনও দৃঢ় বিশ্বাসী, অথবা “প্রতিমা” 
নাটককার ভাঁসকবিকে (গণপতিশাস্ত্রীর মতানুসারে ) যাহার! খৃষ্ট পূর্ববর্তী 
বলিয়াই বিশ্বাস করেন, তাহারা খৃঃ জন্মের পরে স্ায়স্থত্র-রচনার কথায় কর্ণপাঁতই 
করেন না। কিন্তু যাহারা খৃষ্ট জন্মের পূর্বে অথব1 বুদ্ধদেবের পূৰ্বে 


আমাদিগের স্তায়হুাদির অস্থিত্বন্বীকার করিতে নিতান্তই অনিচ্ছুক, “ 


তাহারা অনেক প্রাচীনকেও নবীন করিবার জন্ত দৃঢ়প্রতিত্ঞ হইয়া 
কত কল্পনাই করিয়াছেন। কিন্তু পাণিনি যে, বুদ্ধদেবের পূর্ববর্তী, ইহাও 
কি তাহার! খণ্ডন করিতে পারিবেন? অনেক পাশ্চাত্য ওঁতিহাসিকও ত 
বিচারপূর্কাক উহাই সমর্থন করিয়া গিগ্গাছেন। কিন্ত উক্ত পাণিনি 
মুনি অনেক সুত্রে “ণ্তায়” শব্দের উল্লেখ করিলেও তাঁহার সময়ে 
যে হ্যায়নুত্র ছিল না এবং তিনি অনেক সুত্রে প্চরকেশ্র উল্লেখ করিলেও তীহার 
সময়ে যে, আয়ূর্কেদবিজ্ঞ চরকমুনির কোন গ্রন্থই ছিল না, ইহা প্রতিপন্ন 
করিবার পক্ষে কোন প্রমাণ নাই । প্চরকসংহিতা”র সুত্স্থানের প্রথম অধ্যায়ে 


পূর্বে আরও অনেক প্রবন্ধে স্তায়স্থত্র এবং তাহার সিদ্ধান্ত বিষয়েও আরও অনেক 
বন্তব্য প্রকাশ করিয়| গিয়াছেন। পূবে মুল স্ারদর্শনের ব্যাখ্যায় ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সে 


বিষয়েও আমি যথাবক্তব্য বলিয়াছি। সেসব কথা এখানে সংক্ষেপে বলা সম্ভব, নহে। তবে 


ইহা, বজব্য যে, সিদ্ধান্তজিজ্ঞাহু পাঠকগণ সম্পূর্ণ রূপে মূলগ্র 
দর করিবেন । সম্পূ! রূপে সূলগ্রস্থের পর্য্যালোচন| করিয়াই সিদ্ধান্ত- 
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ভূমিকা! 8৫ 


বৈশেষিক দর্শনোক্ত দ্রব্যাদি যট্‌ পদার্থের এবং পরে বিমানস্থানের অষ্টফ 
অধ্যায়ে স্তায় দর্শনোক্ত “বাদ”, “জন্প””, “বিতণ্ডা”” এবং “প্রতিজ্ঞা” দি পঞ্চাবয়ব 
প্রভৃতি অনেক পদার্থেরই উল্লেখ হইয়াছে। তন্মধ্যে কোন কোন পদার্থের 
স্বরূপ ব্যাখ্যায় ভেদ থাকিলেও এবং পরে গ্রগ্রন্থের কে:ন কোন অংশের 
প্রতিসংস্কার হইলেও এঁ সমস্ত পদার্থ যে, ওঁ গ্রন্থের বহু পূর্বব হইতেই সুপ্রসিক্ 
ছিল, ইহ! স্বীকার করিতেই হইবে। ৰা 

পরন্ত পাণিনি যে (৪1৩/১১* স্বরে) পারাশর্য্য ভিক্ষু সুত্রের উল্লেখ 
করিয়াছেন, তাহা পরাশরপুত্র বেদব্যাস-রচিত ক্রন্মস্ত্র ব! বেদাস্তদর্শন 
ভিন্ন আর কিছুই বুঝা যায় না। আর শারীরকভাষ্যে (৩:৩/৫৩) 
আচার্য্য শঙ্করের কথার ছার! যে উপবর্ষ সুনিকে আমর! মীমাংসা ও 
বেদান্তন্থত্রের প্রাচীন বৃত্তিকার বলিয়] 'জানিয়াছি, তিনি যে পাণিনিরও 
গুরু ছিলেন, ইহাও প্রসিদ্ধ আছে। ফলকথা, পাণিনিস্থত্রে এবং 
ভগবদৃগীতায় ( ১৩।৫) যে ব্রন্গসথত্রের উল্লেখ হইয়াছে এবং স্প্রাসীন উপবর্ষ 
সুনিও য'হার ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহা যে, গৌতমবুদ্ধদেবেরও বন্ধ 
পূর্বে রচিত, ইহা সতা। আর মহর্ষি কণাদের বৈণেষিক সুত্র ও গৌতমের 
্তায়্ত্র যে, বেদাত্তস্থত্র রচনার পূর্বেই রচিত হইয়াছে, ইহ! ত সর্বমন্মত চির 
প্রসিদ্ধ সত্য। পরন্ত ত্রেতাযুগে জনক পুরোহিত শতানন্দের পিতা গৌতষ্ 
এবং জাবালি মুনি যে, মহানৈয়ায়িক ছিলেন, ইহাও চির প্রসিদ্ধ আছে & 
বান্দীকি রামায়ণেও ( বঙ্গদেশীয় পুস্তকে ) জীবালিকে নৈয়ায়িক বলা হইয়াছে 5 
আর শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্বন্ধের তৃতীয় অধায়ে অবতার-বর্ণনায় সপ্তদশ 
অবতার পরাশরনন্ঈন ব্যাস প্রথমে ত্রেতাযুগেই (অষ্টাদশ অবতার শ্রীরামচন্দরেরু 
পূর্বে ) অবতীর্ণ হন, ইহা বর্ণিত হুইয়াছে। স্থৃতরাং তৎকালেও উক্ত গৌতম: 
মুনি তাহার আচার্য্য হইতে পারেন। শারীরক ভাম্যে (১1১/৪.) শঙ্করাচার্য্যও 
্থায়ন্দকার মহযিকে কেবল “আচার্য্য” বগিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন কেন, 
ইহাও চিন্তনীয়। * 


* ন্যারনুত্রাদিরচনার কালবিষয়ে পাশ্চাত্যমতখণ্ডন করিতে প্রাচ্য-প্রতীচ্যমত-বিচক্ষণ 
স্বামী প্রজানানন্দ সরস্বতী মহাশয় তৎকৃত “বেদাস্তদর্শনের ইতিহান” পুস্তকের অব- 
রণিকায় অনেক কথা লিখিয়াছেন। তিনিও লিখিয়াছেন, “ব্যাস গৌতমের নিষ্য । গৌতযেক্স 


5009. Vasishtha Tripathi Collection. By 51001791715 eGangotri Gyaan Kosha 


৪৬ ভূমিকা 
ন্যাক্সন্নুত্রেল্প প্রসিদ্ধ জ্যাহ্যাক্গাল্পগণ্। 


খৃষ্ঠজন্মের পুর্বে হীনযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রথম অভুদয়কালে বাৎস্তায়নই 
(পক্ষিলন্বামী) প্রথমে বথাক্রমে সম্পূর্ণ স্তারস্ত্রের উদ্ধার করিয়া উহার 
ভাষারচনা করেন (১)। পরে মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিশেষ অভ্যুদয় 
কালে বৌদ্ধাচার্ধ্য বঙ্গবন্ধু ও তাঁহার শিষ্য দিঙ নাগ প্রভৃতি নান! কুতর্কের 
দার! স্থায়হত্র ও বাৎস্তায়ন ভাষ্যের খণ্ডন করিলে ভারদ্বাজ উদ্দ্যোতকর 
বাৎস্তাঃন-চায্যের *বার্তিক” রচনা করেন । তাহাতে তিনি নিজ মতানু- 
সারে স্তায়স্থরও উদ্ধৃত করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি উক্তপগ্রস্থে 
বহু হুক্মবিচার দ্বারা তৎকালীন বৌদ্ধ সম্রদ্ায়ের মতখণ্ন কবরয়া নিঙ্গ- 
মতে এক প্রবল সম্প্রদায় গঠন করিয়াছিলেন। তাহার ফলে তখন ভারতের 
'অনেক স্থানে বৌদ্ধ প্রভাব বিনষ্ট হইয়াছিল। ' অনেকের মতে গ্নাঁয়বার্তিকে* 
উদ্বেঠাতকরের “এয পন্থা: শ্রনতং গচ্ছতি” এই উক্তের দ্বারা থানেখবরে রন 
গ্রামের কিছদুরে তিনি বাম রুরিতেন, ইহা বুঝা যায়। বাংস্যায়ন নামের 
স্তায় তাহারও গোত্র-নিমিত্তক প্রসিদ্ধ নাম ভারদ্বাজ। ক্রমে উদ্দোতকরের 


্তায়বার্তিকেরও অনেক টাক! হইয়াছিল। পরে ধর্মকীর্তি প্রভৃতি বৌদ্ধ 
শশা শ্াটশাীশীট ছ 
অকঙ্ষপাদ নাম সম্বন্ধে আখ্যায়িকা সর্বজন বিদিত” (২৫পৃঃ)। আর সুবিচারকের ন্যায় 


তিনিও নিখিয়াছেন-_“পাঁণিনি কোনও শব্দ সাধন না করিলে যে, নে শব্দ ভাষায় ছিল 
না, এইরূপ যুক্তির সারবন্ত। বুঝিতে পার! যার না।” “কোনও শান্্রকার কোনও শব্দের ব্যবহার 
করিয়াছেন, অন্যে তাহা করেন নাই, ইহাতে পৌ্বাপধা নিত হইতে পারে না”। (২০ পৃঃ ) 


বহাও তাহার কোন কোন কথার দ্বারা বুঝা যায়। মিথিলার গোকুলনাখ উপাধ্যায়ের 
. অমুতোদয়” নাটকের পঞ্চম অঙ্কে "বাৎ্ারনবংশানামেকতমন্ত” এবং “বাৎস্তারনবংশবিবর্ষনাঃ 
. কবর ইত্যাদি উক্তির দারা বুঝা যার, গোকুলনাখ প্রভৃতি বাতভারনকে যেন মৈথিল 
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ভূমিকা ৪৭. 


“নৈয়ায়িক উহারও প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কাঁলপ্রভাবে ক্রমে উদ্দেযোত- 
করের সম্প্রদায় বিলুপ্তপ্রায় হইলে তাহার অনেক পরে খৃঃ নবম শতা- 
ব্বীতে অর্কতন্ত্্বতত্্র শ্রীমদ বাচম্পত মিশ্র প্ঠায়-বার্তিক-তাৎপর্যয টীকা” 
"নামে অত্যুত্কষ্ট টাকা, করিয়া সেই অতি প্রাচীন স্তায়বার্ভকের 
উদ্ধার করেন। নি উদ্দ্যোতকরের মত সমর্থন করিয়া তৎকালে 
আবার বিশেষ বিচার দ্বারা অনেক বৌন্ধ মতের খণ্ডন করেন। তাহার 
পরে সম্ভবতঃ নবমশত:বীর শেহ্যই মহানৈয়ায়িক জয়ন্ত কাশ্মীরে 
অবস্থান কালে বিশেষ বিচার দ্বার] ধর্দকীর্তি প্রভৃতি বৌদ্ধ মহানৈয়ারিক 
‘গণের মত-খণ্ডন ও গৌতমমতের সমর্থনের জন্য গন্ধ ও পত্তে প্নায়- 
অঞ্জরী” নামে অত্যাৎকষট গ্রন্থ রচনা করেন । প্র গ্রন্থে তিনি অনাবশ্তক- 
‘বোধে সমস্ত স্যায়হত্রের ব্যাখ্যা করেন নাই, ইহা তিন নিজেও বলিয়! 
গিয়াছেন। তিনি পন্তায়কলিকা* নামে স্তায়হত্রের একক লঘুবৃত্তিও 
রচনা করিয়াছিলেন। কাণীর সরস্বতী ভবন হইতে এ গ্রন্থেরও প্রাপ্ত : 
"অংশ প্রকাশিত হইয়াছে (১)। 


0১) গঙ্গেশ উপাধ্যায় “উপমানচিস্তামণি” এন্থে “জরন্ৈয়ায়িক-ভয়ন্তভট প্রভৃতয়:* 

এই কথা লেখায় মঃ মঃ গল্গাধর শাস্তি মহাশয় প্রভৃতিও জয়ন্ততট্রকে জরমৈয়ায়িক বলিয়া 
গিয়াছেন { কিন্তু “গরন্সীমাংসকে”র ন্যায় “জরনৈরায়িক” বলিতে বুঝা যায়, বৃদ্ধ নৈয়ারিক-_ 
“যেমন বাৎস্তায়ন প্রভৃতি। “্যায়মঞ্জরী”"তে উপমান প্রমাণের ব্যাখ্যায় জয়স্তভট নিজেও “বৃদ্ধ 
নৈয়ারিক”গখের মত বলিয়াছেন। বস্তুতঃ গঙ্গেশের উক্ত সন্দর্ভে জরনৈয়ারিক' ও জয়ন্তভট 

প্রভৃতি, ইহাই তাহার বিবক্ষিত বুঝ! যার। জয়ন্ত ভট্টই অরনৈয়াযিক নহেন। ' 
 গারমগ্রী”তে (৬৬, ৭৮, ৩১২ পৃঃ) জয়ন্তভট্ট আচার্য্য বলির! তাৎপর্য টীকাকার 
‘ৱাচন্পতি মিশ্রের কথার উল্লেখ করার তিনি তাহার পরবর্তী, ইহা বুঝা যায়। আর জয়ন্ত 
‘ভট্ট গুণপদার্ধে বজাতীয় ওণই থাকে না, বিজাতীয় গণ থাকে, এইরূপ যে, অভিনব মত 
"সমর্থন করিয়াছেন, ‘কিরণাবলী’ টাকায় (১৩২ পৃঃ) উদয়নাচাধ্য উক্ত মতের খণ্ডন করায় এবং 
আরও কোন কারণে বুঝ! যায়, উদয়নাচাধ্য জয়ন্ত ভট্টের কিছু পরবর্তী। কিন্ত তিনি বৈশেষিক 
"মতের ব্যাখ্যায় বৃত্তিকার ব্যোমশিবাচাধ্যের বিশেষ মতের উল্লেখ না করার ব্যোমধিব যে, তাহার 
পূর্ববর্তী, ইহা আমর! বুঝি না। আর শিবাদিত্যমিশ্রই যে ব্যোমশিব, ইহাও বুঝি না! 
কারণ শিবাদিত্যমিশ্র “সপ্তপদার্থী” গ্রন্থে প্রচলিত বৈশেধিক মতানুসারে শব্দ প্রমাণকে অনুমানের 
ধ্অন্ত্গতই বলিয়াছেন। কিন্তু ব্যোমশিব তাহা বলেন নাই। পরে ১৮ পৃষ্ঠ দষ্টব্য। 
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জয়ন্তভট্টের পরেই দশম শতাব্দীতে মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্ধয-_ 
পূর্বোক্ত বাঁচম্পতিমিশ্রকৃত তাঁৎপর্য/টাকার “ন্তায়-বাত্তিক-তাৎপর্য্য-পরিশুদ্ধি"” 
নামে টীকা করেন। উহ! প্ন্তায়নিবন্ধ” নামেই খ্যাত হয়। তাই; 
পরে গল্সেশ উপীধ্যায়ের পুত্র সর্বমান্ত মহানৈয়ায়িক বর্ধমান উপাধ্যায়- 
উহার যে “প্রকাশ” নামে টাক] করেন, তাহ! “ন্তায়নিবন্ধ-প্রকাশ” নামেই 
কথিত হইয়াছে। পদ্মনাভ মিশ্র এ টীকার দ্বর্ধমানেন্দু* নামে টীকা 
করেন এবং শঙ্করমিশ্র উহারই “ন্তায়তাৎপর্য্যমণ্ডল” নামে টীকা করেন। 
উদয়নাচাধ্য পরে স্বতন্ত্রভাবে প্তায়স্থত্রের ব্যাখ্যা করিতে “প্রবোধসিদ্ধি”' 
নামে এক তত্যুৎকষ্ট গ্রস্থও রচনা করেন। উহাতে ন্তায়দর্শন ও ভাম্যাদি গ্রন্থে 
অপ্রকাশিত বহু পদার্থতত্ব, বিশেষতঃ “জাতি” ও পনিগ্রহস্থান” বিষয়ে, 
গ্রস্থাস্তরে অনুক্ত বহুহুক্ম তত্ব অতিস্ুক্মভাঁবে তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 
তাই উহা প্ন্যায়পরিশিষ্ট* ও পরে “পরিশিষ্ট” নামেই প্রসিদ্ধ হয়। তাই 
পরে বর্ধমান উপাধ্যায় ও গ্রন্থের “প্রকাশ” নামে যে টীকা করেন, তাহাও. 
“পচিশিষ্টপ্রকাশ” নামেই প্রসিদ্ধ হয় (১)। j 
' গঙ্গেশ উপাধ্যায় স্তায়সুত্রাদির কোন বৃত্তি বা টীকা! না করিলেও তৎপুত্র” 
বর্ধমান উপাধ্যায় পিতার উপদ্বেশানুসারে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে স্বতন্্রভাবে; | 
*অস্বীক্ষানয়তত্ববোধ” নামে স্তায়হুত্রের বৃত্তিরচনা করিয়া অনেক নৃতন- 
ব্যাখ্যাও প্রকাশ করেন। তাহার পরে মিথিলার দ্বিতীয় বাচস্পতি মিশ্রও “্যায়- 
তত্বালোক" নামে স্থায়ন্ত্রের নূতন টীকা করেন এবং তিনি আবার বিচার' 
লিখিরাছেন-_“ঘত্ পরিশিষ্টপ্রকাশে মহামহোপাধ্যারচরণা:৮ । পরে মিথিলার মহানৈয়ায়িক- 
গোকুলনাথ উপাধ্যারও তাহার “অস্থৃতোদয” নাটকের তৃতীয় অঙ্গে লিখিয়াছেন “এষ. 
পরিশিষ্ট প্রকাশবৃদবুধোবর্ধমান:”। সেখানে টাকাকার অজ্ঞতাবশতঃ বর্ধমানকৃত কুনুমাপ্রলি- 
প্রকাশ টাকাকেই “পরিশিষ্ট প্রকাশ” বলিয়াছেন। বস্তুতঃ উদয়নাচারণকৃত “্রবোধসিদ্ধি”: 
এসথের বর্ঘমানকৃত “প্রকাশ” নামী টাকাই "পরিশিষ্টপ্রকাশ*। একাদশ শতাব্দীতে উদর়নাচাধ্যের 
৮ “তারকিকরক্ষা” গ্রন্থে লিখিয়াছেন-__“প্রবোধসিদ্ধি নামনি: 
দিন ফা পূৰ্ববকালে উ৬৭ 255 ওঃ 
হয় নাই। কলিকাতা এমিয়াটীক মোসাইটী গৃহে এবং- 

+ সহ্ণিও উজ “পবোধসিদ্ধির পুখী আছে। অকেট সাহেবের ক্যাটালগ ৩১২ পৃঃ জষটব্য। 
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করিয়া (তাৎপৰ্য্য টীকাকার প্রাচীন বাচন্পতি মিশ্রের প্ায়হুচ নিবন্ধেশ্র স্তায়) 
যথাক্রমে সমস্ত স্তাঃন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া প্তায়হুত্রোদ্ধার* নামে এক গ্রন্থ রচনা 
করেন (১)। “প্তায়হ্থচীনিবন্ধ’কার প্রাচীন বাঁচম্পতি মিশ্রের মতে হ্ঠার. 
দর্শনের হুত্র-সংখা। ৫২৮| হিতীয় বাচম্পতি মিশ্রের মতে সুত্-সংখ্য| ৫৩১) 

এইরূপ বঙ্গদেশেও প্রাচীনকাল হইতে ন্যা়হুত্রের বহু চর্চা ও ুত্র-- 
পাঠাদিবিচ'র হইয়াছে । পরে নবদীপের নব্যনৈয়ায়িকগণও নানা গ্রন্থে অনেক 
ন্যায়স্থত্রের উল্লেখ ও ব্যাখ্যাদি করিয়! গিয়াছেন। তাঁহারা বে, কেবল নব্যন্বায়ের.. 
অন্মান খণ্ড বা ব্যাপ্তিবাদ লইয়াই বিব্রত ছি'লন_-ইত্যাদদি কথা একেবারেই 
অসত্য | তংপূর্বোও পঞ্চশশতাববীর শেষভাগে চৈতত্তদেবের জন্বের পূর্ব 
হইতেই নব্দ্ব'পে স্তার়স্থহের ও বিশেষ চর্চ! হইয়াছে । তৎকালে বামকেলিগ্রামে, 
গৌড়র'জমন্ত্রী সনাতন গোস্বামীর আবাসেও বহু নৈয়ারিক উপস্থিত হইয়। 
সনাতন ও তাহার কনিষ্ঠ রপকে নিজককত নায়নুত্র ব্যাখ্যা শ্রবণ করাইতেন 1; 
বৈষ্ণব ইতিহাসবিজ্ঞ নরহরি চক্রবর্তী সেই বার্তা প্রকাশ করিতে তংকৃত প্ভ ত্র- 
রত্বাকরে” লিখিয়া গিয়াছেন__প্ন]ায়নুত্ব্যাথ্যা নিজ কৃত যে করয়। সনাতন রূপ. 
শুনিলে সে দৃঢ় হর” (১ম ৪২ পৃঃ )। 

পরে নবীপে পূর্বোক্ত রামভদ্র সার্বভৌম ন্যায়রহস্ত” নামে ন্যায়সুত্রের* 
উৎকৃষ্ট টীকা করেন। পত্রে বিশ্বনাথ ন্যায়ণ্ানন ন্যায়সুত্রের বৃত্ত রচনা: 
করিলে এওঁ বৃত্তিই সর্বদেশে প্রচলিত হয়] মহাদেব ভট্টাচার্ধযও কাশীবাস, 
কালে ন্যারহুত্রের *মিতভাষিণী” নামে এক বৃত্তি রচনা করেন। তিনি: 
কাশীতে আদিয়। বেদান্তশাস্ত্রেরই বিশেষ চর্চা করার তখন বেদাস্তিঃ 


/মহাদেব নামেই খ্যাত হইয়া ছলেন। কিন্তু তিনিও যে বাঙ্গালা নৈয়াত্িকই: 


১। উক্ত “ন্যায়সুত্রোদ্ধারের" কোন পুথীর শেষে বাঁম্পতি মিশ্রের লিখিত লোকের 
পরার্ধে আছে, “ব্যলেখি ন্যারুত্রাধ্যং চৈত্রে বস্বক্ষি বাসবে"। “বাসব” শব্দের অর্থ ইন্দ্র ১৪$. 
“অক্ষি* শব্দের দ্বারা ৩ সংখ্যা গ্রহণ করিলে ( বামব ১৪, অক্ষি ৩, বস্তু ৮,) ১৪৩৮ বৈক্রম 
সংবতে ( ১৩৮১ খৃঃ ) বাচম্পতি মিশ্র এ গ্ৰন্থ সম্পাদন করেন, ইহা! বুঝা যার। কিন্তু তাহা! হইলেও - 
তিনিও গঙ্গেশের পৌত্র যজ্ঞপতির পরবর্তী এবং তিনি পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত জীবিত 
ছিলেন। পরে বৃদ্ধ বয়সেই তিনি অনেক স্থৃতি নিবন্ধ ও “খগডনোদ্ধার প্রভৃতি গ্রন্থ রচনার 
করেন। তাঁহার পুত্র লক্্ীদাঁস ১৫০১ খৃষ্টাব্দে "গণিততন্ত চিন্তামণি” রচনা! করেন । 
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ছিলেন, ইহা আমরা শুনিয়াছি। আর উক্ত বিশ্বনাথ ন্যায়*ঞ্চানন 
“যে, ন দ্বীপের রড্বাকর বিদ্যাবাঁচম্পতির পৌত্র এবং কাশীনাথ বিদ]া- 
নিবাসের পুত্র, ইহ! নিশ্চিত । বিশ্বনাথ নিজেই ন্যায়স্বত্রবৃত্তির প্রারস্তে 
‘হুই শ্লোকে এবং তাঁহার প্ভাষাপরিচ্ছেদ” প্রভৃতি সমস্ত গ্রন্থের শেষে 
উক্ত বিদ্যানিবাস ভষ্টীচার্য্যের পুত্র বলিয়াই আত্মপরিচয় প্রকাশ করছ 
গিয়াছেন। মহানৈয়ায়িক রুদ্রনাথ ন্যায়বাচন্পতিও নিজ গ্রন্থ-শেষে এঁরপই 
"আত্মপরিচয় প্রকাশ করিয়! গিয়াছেন। তিনিও বর্দমান কৃত *গুণকিরণাবলী- 
'প্রকাখেণ্র রঘুশাথ শিরোমণিকৃত টীকার (“গুণদীধিতিশ্র) “গুণ প্রকাশ- 
' বিৰ্ব'তপরীক্ষা? নামে টীকা এবং আরও অনেক গন্থরচনা করেন। কাশীর 
-সবরস্বতী ভবনে তাঁহার লিখিত গ্রন্থও আছে । 

উক্তা বিদ্যা নিবাস ভট্টাচার্য্য যে, যোড়শ শতাব্দীর শেষেও বিদ্যমান ছিলেন, 
“ইহ পুর্বে (১১শ পৃঃ) বলিয়াছি। তিনি অনেক।দন কাশীবাঁস করিয়াছিলেন। 
“সেই সময়ে মহারাষ্ট্র দেশীয় কোন ব্রাহ্মণসমাঞ্জের সহন্ধে এক ব্যবস্থাপত্রে 
'তীহারও নাম স্বাক্ষর এখনও বিদ্যমান আছে। ষোড়শ শতাব্দীর পরার্ছে 
বাদসাহ আকবরের সময়ে দিল্ল তে ভারতীয় পণ্তিতগণের মহাঁসভাতেও তিনি 
“নিমন্ত্ৰিত হইয়া উপস্থিত ছিলেন। তখন কাশীর সুপ্রসিদ্ধ দাক্ষিণাত্য পণ্ডিত 
‘নারায়ণ ভট্ট্রের সহি5 তাহার অনেক বিষয়ে বিচার হয়। তিনি কোন বিষয়ে 
বঙ্গদেশীয় আচারেরই শাস্বীয়ত্ব সমর্থন করেন। পরে মাংস-শ্রান্ধ ও মত্শ-মাংদ- 
ভক্ষণ বিষয়েও দাক্ষিণাত্য পণ্ডিতগণের সহিত তাহার গুরুতর !ববাদ উপস্থিত 
হুইলে স্বদেশ বংদল বিশ্বনাথ তখন বঙ্গদ্বেশীয় আচারের নিন্দায় নিতান্ত ব্যথিত 
'হইয়! (সম্ভবতঃ বিদ্যানিবাসের বৃদ্ধাবস্থায় কাশীবাসকালেই ) 'মাংসতত্ব- 
বিবেক” নামে এক গ্রন্থ রসনা করিয়া শান্তর দ্বার! এবং ভিন্নদেশীয় অনেক 
"স্থতি সি্বিন্ধকারের উক্তির দ্বারাও মাংস-শ্রাদ্ধ ও মৎস্ত-মাংস ভক্ষণ সমর্থন 
করেন। উক্ত গ্রন্থপাঠে লক্ষ্মীধর কৃত “্কৃত্যকল্পতরু” প্রভৃতি স্থৃতি নিবন্ধও 


“যে, তখন তাহার পিতার নিকটে ছিল এবং তাহারা ওঁ সমস্ত স্থৃতিনিবন্ধও 


না? করিয়াছিলেন, ইহা বুঝা বায়। ( বিদ্ধানিবাসের সংগৃহীত 
ক র এক অংশ এখন লণ্ডনে ইণ্ডিয়া জাফিসে আছে)। পরস্ত 
খ্উজ "মাংসতত্ববিবেক* গ্রন্থের শেষে দাক্ষিণাত্য পত্ডিতগণের প্রতি বিশ্বনাথের 


ক ও 
লি 
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লালপাপাশপস্পশীশিসীশাশি্স৫িভিটিনিউি 


ভূমিকা ৫১ 
ক্রোধ-মূলক অনেক কটুক্তির দ্বারা তৎকালে তাহাদিগের মত ও ব্যবহার 
এবং তাঁহাদিগের সহিত ওঁ সমস্ত বিষয়ে বিবাদটা যে কিরূপ গুরুতর 
হইয়াছিন,_ইহাঁও স্পষ্ট বুঝা যায়। কাণীর সরন্বতী ভবন হইতে বিশ্বনাথের 
গর গ্ৰন্থও প্রকাশিত হইয়াছে । * : 

বিখনাথ ন্যাঃস্ুত্ৰৰবত্তিতে বাৎস্তায়নভাষ্যাদি প্রাচীন ্রস্থের অনেক 
কথাও লিখিয়াছেন। কোনস্থলে (:৷১৩* ) প্রীৰিতিশ্কার রঘুনাথ 
শিরোমণির ব্যাখ্যা বিশেষেরও উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন-__-“ইতি ব্যাথ্যাতং 
দীধিতিক্ৃতা”। সুতরাং কেহ বে, বিচার করিয়া তাহাকে রঘুনাথ শিরো- 
মণিরও পূর্ববর্তী বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা কখনই *তা হইতে 
পারে না। বস্তুতঃ বিদ্যানিবাসের সমরাহুসারে তাঁহার পুত্র বিশ্বনাথ ষে 
'যোঁড়শ শত'বীর মধ্যভাঁগেই জন্ম গ্রহণ করেন, ইহাই বুঝ! যাঞ। সুতরাং 
তিনি যে, পরবর্তী গদাধরশিষ্য জয়রামের ছাত্র, (কেহ কেহ তাহাই 
লিখিয়াছেন?- ইহাঁও সম্ভব হইতে পারে না। ন্যায়ন্ত্রৃত্তির কোন প্রাচীন 
পুখীর শেষে লিখিত “পল্স-বাঁশ-তিতৌ শক্কেন্দ্রকালে?_ 
ইত্যাদি ক্লোকের দ্বারা জানা যায়, বিশ্বনাথ ১৫৫৬ শকান্দে ( ১৬২৪ খৃষ্টাব্দে ) 
বৃন্দাবনে ন্যারত্বৃত্তি রচনা! করেন। তিনি ষোড়শ শতাহ্বীর মধ্যভাগে বা 
উহার কিছু পরেও জন্ম গ্রহণ করিলে ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দ বুনন বয়সেই তীহার 
নায়নুত্রবৃত্তি রচনা সম্ভব হয়। উক্ত শ্লোকে “রস-বার-তিথৌ” এইরূপ 


পাঠ প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। $ 


* "মাংদতত্ব-বিবেকে”র সর্ববশেষে বিশ্বনাথ লিখিয়াছেন_“্রহ্মাবর্ভ ব্রহ্মর্ষি-দেশ-সধ্যদেশা- 
ব্যাবর্তেবু মাংসভন্ষণাচার আঁজানিকোইবিশীতঃ প্রতীয়ত এব। যেতু কলিবজ্জর্তরা মাংসশরন্ধে 
বিবদন্তে, “স্তেরান্যমহাপাঁতক-নিষ্কুতি'রিতি কলিবজ্জ্যতরোক্ মপি ব্রহ্মহত্যতৎসংসর্গ প্রারশ্চিন্তং 
ধনলোভাহুপদিশত্তি, মাতৃসপিগানয়নে চ নবি-বদন্তে রাগরোষদুবিতচেতসোদেবানাং প্রিয়ান্তে 
কেন শিক্ষণীয়| ইত্যলং মাংসং বিদ্বিষত্তিঃ সৌগত মতানুসারিভিঃ সহ শ্রমেণেতি”। 

$ বিশ্বনাথ বৃদ্ধ বয়সে বৃন্দাবনবাসী এবং শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত হইলেও পিতার স্যার তিনিও 
কোন বৈষ্ণব সম্প্ৰদায়ে প্রবিষ্ট হন নাই। তাহার “ন্যায়হুত্রবৃত্তি” ও "দিদধান্তমুজাবলীগ্র মন্গলাচরণ 
শ্লোকওলি পাঠ করিলেই ইহা বুঝা বায় । তিনি তাহার “ভেদসিছি” গ্রন্থে অদ্বৈতবাদ খণ্ডন 
করিতেও বৈষ্ণবভাবে কোন কথা বলেন নাই। প্রথমে অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক নারারণতীর্থ যতিও 
বিশ্বনাথের “কারিকাবলী”র টাকা করিয়াহিলেন। উহাও কাশি মুদ্রিত হইয়াছে। 
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বিশ্বনাথের অনেক পরে শ্রাস্তিপুরের অধৈতপ্রভুর অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র 
রাধামোহন গোস্বামী বিদ্য'বাচস্পতি ভট্টাচার্য্য গ্ন্ায়ন্থতবিবরণ” নামে 
বৃত্তি রচনা করেন (১)। অনেক দিন পূর্বেই কাশীধামে উহা মুদ্রিত হইয়াছে । 
তনি তাহাতে অনেক স্থলে নব্যস্তায়ের বিচারপদ্ধতি অনুসারে 
সক্ম বিচার করিতে জগদীশ ও গদাথরের কথাও লিধিয়াছেন। কিন্তু 
তিনি বাংস্তায়নভাষ্যাদি- প্রাচীন গ্রন্থের কোন কথার সমালোচনা 
করেন নাই। ভাষ্যাদির কথা যাহ! লিখিরাছেন, তাহা বিশ্বনাথের ্তায়ুত্র 
বৃত্তি হইতেই গ্রহণ করিয়। লিখিরাছেন। তত্ধারাও বুঝা যায় যে, তাহার পূর্ব 
হইতেই বাৎ্তায়ন ভাষাদি প্রাচীন স্থান গ্রন্থের পঠন পাঠন বিলুপ্ত হর (২) 
তিনি তৎকালে চলিত উদয়নাচার্য্যের পকুন্থমাঞ্জলিকারিকার” হরিদ.সী, 


=== EE TT 


১। উজ রাধামোহন গোস্বামী অদ্বৈত প্রভুর প্রপোঁত্_( কেহ তাহাই লিখিয়াছেন )_নহেন। 


অদ্বৈতবংশের হস্ত লিখিত কুল পঞ্জিকার দেখিয়াছি,_-অদ্বৈতপ্ৰভুর চতুর্থ পুত্র বলরাম, তৎপুত্র 
মধুহদন, তৎপুত্র শ্রীরাম, তৎপুত্র রামানন্দ, তৎপুত্র রাধামোহন, তৎপুত্র হরেক, তৎপুত্র 
* হুরিনারারণ, তৎপুত্র নৃসিংহ নারায়ণ । উক্ত রাধামোহন গোস্বামী ন্যায় ও স্মতিশাস্্ে নানাগ্রস্থ 
রং “গোসাই ভট্টাচার্য” নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তিনি পরম বৈষ্ণবও 
Eh ৷ তাহার বৈষবত্ব ও অসাধারণ পাণ্ডিত্যের প্রভাবেই নাটোরাধিপতি রাজা রামকৃষ্ণের. 
পুত্র বিশ্বনাথ তাহার নিকটে বৈষ্ণব দীর্গা গ্রহণ করেন। (তখন হইতেই নাটোরের, 
রাজবাটীতে বিশ্বনাথের বংশধরগণই বৈষ্ণব )। গোঁ্বামী ভট্টাচার্য্য পরে শান্তিপুরে নিজগৃহে: 


, “বিশ্বমোহ্ন” নামে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। আরও নাঁনাকারণে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে দীনবন্ধু মিত্র তৎকৃত 


a কাব্যে শাত্তিপুরের বর্ণনায় “সাহসী গৌনাই ভট্টাচার্য্য মহাজন” ইত্যাদি পদ্ধে 
যে নন্দ-নন্দনেও ত 
SO সন্দেহের কথা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা কখনই সত্য হইতে. 


বগা তবে সম্ভবতঃ তাহাতে ভায় মুদ্রিত হয় নাই। “সংবাদ পত্রে 
কথা” পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে ৪৭১-৭২ পৃষ্ঠার উক্ত বিজ্ঞাপন দরষটব্য। 
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ভূমিকা ৃ ৫৩ 


ব্যাখ্যার টীঙ্কাও করিয়াছিলেন এবং গদাধর ভট্টাচার্যের স্যার "মুক্তিবাদ” 
নামে একগ্রন্ও রচনা করিয়াছিলেন ( উহার পাঙুলিপি আমি 
দেখিয়া'ছ)। পরন্ত তিনি মমাংসা ও স্থৃতি শাস্ত্েও অসাধারণ পাণ্ডিত্য 
লাভ করিয়া স্ার্ত রঘুনন্দনের পমলমাসতবাশদি অনেক কঠিন গ্রন্থের উৎকৃষ্ট 
টীকাও করিয়া গিয়াছেন। তিন গৌড়ীয় বৈষ্ণব্ৰ্শনেও প্রক্বতসিদ্ধান্তবেং 
'অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। বলদেব বি্ঠাভুষণের পরে তিনি গ্রীজীব গোস্বামি 
কৃত “তত্ব সন্দর্ভের”ও অতুৎরৃষ্ট টাকা করিয়া গিয়াছেন। অনেক দিন পূর্বের 
বুন্দাবনে উহা মুদ্রিত হইয়াছে। সেই পুস্তকে তাহার হময় বিষয়েও প্রমাণ আছে। 
পরস্ত ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে মচারাজ রামকৃষ্ণের দেহান্ত হইলে একবংসর পরে তৎপুত্র 
বিশ্বনাথ উক্ত গোস্বামি ভট্টাচার্য্যের শিষ্য হন। তিন উনবিংশ শতাবীর 
প্রারন্তেও ( কোল্ক্রক সাহেবের সময়ে) কএক বংসর জীবিত ছিলেন। 
তৎকালে নাটোর হইতে তাহার স্বহস্ত লিখিত এক পরও আমি দেখিয়াছি। 
তাঁহার সময়ে ত্রিবেণীর জগন্নাথ শুর্কপঞ্চানন এবং নবদীপের শঙ্করতর্কবাগীশ 
প্রভৃতি অনেক অতি বিখ্যাত নৈয়াযিক ছিলেন। পলাশীর যুদ্ধের পুর্বে 
অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে গুপ্িপাড়ার চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্য স্ায়শান্তেও 
গ্রন্থ রচন! করিয়াছিলেন (১)। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে উক্ত গোস্বামি 
ভট্টাচার্ধ্যের স্তায় স্থৃতি, স্তায় ও বৈষ্ণবশাস্তরে নানা গ্রন্থকার এবং নব্যন্তায়েও 
অসাধারণ পণ্ডিত আর কেহই ছিলেন না৷ 


১। চিরঞ্জীবের স্যায়শান্তরে গ্রন্থের কথ! তাঁহার “বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী” গ্রন্থের প্রথম তরঙ্গে 
রষ্টবা। কিন্তু উত্তগ্রস্থ যে, তিনি ১৭৭ খৃষ্টাব্দে রন! করেন-_( দেখিলাম_১৮৪৬ খুঃ ডিসেম্বরের 
“কানিকাতা রিভিউ"পত্রে “ভাগীরথী তীর” প্রবন্ধে লং সাহ্বও ওপ্তিপাড়ার কথার তাহাই 
" লিখির। গিরাছেন )__এ বিষয়ে প্রমাণ কিছুই নাই। “সংবাদপত্রে সেকালের কথা"য় লিখিত 
আনুমানিক সময় নিশ্রমাণ। পরন্ত আমর! তাহা সম্ভবই বুঝি না। কারণ চিরঞ্রীব যশোবন্ত 
সিংহের সভাপত্িত ছিলেন। তিনি পলাশীর যুদ্ধের (১৭৫৭ খুঃ) পূর্ব্ববর্তী। এ বিষয়ে পরিষ৯ 
"পত্রিকায় প্রকাশিত মঃম: ৬হরপ্রসাদ শাস্ত্র মহাশয়ের “চিরঞ্জীব শর্ম্ম:* প্রবন্ধ দষ্টব্য। পরন্ত 
"চিরঞ্জীবের পিতা রাঘবেন্্র যে, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ভবাসন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের ছাত্র ছিলেন, 
ইহাঁও পূর্বে বলিয়াছি। 
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সরি 


ও ভূমিকা 
ল্যাঁক্র দর্শলোক্ত ভ্িবন্মে সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও 
“ন্যাক্স পর্রিভস্ন” গ্রন্থের উদ্দেশ্য । 


মহৰি অক্ষপাদ প্রণীত তদাঁদি তদন্ত স্তায়সুত্র সমূহই স্ভায়দর্পন নামে প্রসিদ্ধ 
অছে। উক্ত স্তায়দর্শনে পাঁচট অধ্যায় এবং প্রত্যেক অধ্যায়ে দুইটি আহক 
আছে । ুত্রসংখ্যা এবং অনেকস্থলে হুত্রের পাঠ ব্যাখ্যাদিবিষয়ে 
ভাষ্যকার বাংৎস্তায়ন প্রভৃতি পূর্বোক্ত ব্যাখ্যাকারগণের ক্ছি কিছু মত-ভেদ 
হইলেও পঞ্চাধ্যায় স্তায়দর্শনই বে, এক অক্ষপাদ মহধির প্রণীত, এই 
বিষয়ে এবং পআরন্তবাদ”, “অসৎকার্যবাদ” ও প্নানাত্মবাদ” প্রভৃতি স্তার 
বর্শনৌক্ত মূল সিদ্ধান্ত বিষয়ে তাহাঁদিগের কেন মতভেদ নাই। মহৰি 
'অক্ষপাঁদ গৌতম ন্তায়দর্শনের সর্বপ্রথম সুত্রে (১৪৫ পৃঃ) প্রমাণ ও প্রমেয় 
প্রভৃতি ষোড়শ পদার্থের তত্জ্ঞানকে মুক্তি লাভের প্রবোজফ বলিয়া কিরূপে 
শপরামুক্তি ভন্মে, তাহ! দ্বিতীয়স্ত্রের দ্বারা বলিয়াছেন! তন্বায প্রথম 
সুত্রোক্ত প্রমেপ্ন পদার্থের তত্বজ্ঞানই যে, মুক্তির চরমকাঁরণ, এবং প্রমাণাদি 
পঞ্চদশ পদার্থের তত্বজ্ঞান উহার সম্পাদক ও রক্ষক, ইহা গ্রক্টটিত হইয়াছে । 
সুতরাং স্তায়স্থত্র যে, কেবল হেতু-বিদ্ধা, বা শুদ্ধ তর্কশান্ত্র, অর্থাৎ প্রাচীনকালে উহা 
কেবল তর্কশ'স্রই (7.০810) ছিল, পরে বৌদ্ধযুগে উহাকে দর্শনশান্ত্র করা হইয়াছে, 
“এই ভভিনব মত কোনরূপেই গ্রহণ করা যায় না। কারণ, যিনি উক্ত প্রথম 
হুত্রও দ্বিতীয়স্থ র বলিয়াছেন, তিনি পরে যে, তাহার প্রথমত ক্ত আত্ম! প্রভৃতি 


প্রমেয় পদার্থের তত্ব অবশ্যই বলিয়াছেন, ইহা স্বকাধ্য। প্রথম ও দ্বিতীয় 


হত্রও পূর্বে ছিল না_(কারণ উহাতে মুক্তির কথা আছে )--ইহা বলিতে 
গেলে সেই প্রাচীন স্যায়সুত্র গ্রন্থের প্রয়োজন, অভিধেয় ও সামগ্রস্ত ব্যাখ্যা করা 
যাইবে না। শারীরক ভাষ্যে (১/১৪) ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য্যও প্রচলিত 
তায দর্শনের বিতীয় সৃত্রটিকে আচার্য্য প্রণীত ন্যায়সথত্র বলিয়াই উদ্ধৃত করিয়া 
গিয়াছেন। 

যথাক্রমে উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষার দ্বারাই ্তায়দর্শনে প্রমাণাদি পদার্থের ত-ত্ব 
নিরূপণ হইয়াছে। পদার্থের সামন্ত নাম ও বিশেষ নাম কথনকে “উদ্দেশ” বলে 
এবং তাহার স্বরূপ নির্দেশকে “লক্ষণ” বলে। সেই লক্ষিত পদার্থের লক্ষণানুমারে 
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ভূমিকা ৫৫- 


উপপাদন বা বিচার দ্বারা তাহার তত্ব-সংস্থাপনকে “পরীক্ষা” বলে। মহধি 
গৌতম তাহার প্রথমসথত্রোক্ত প্রমাণাদি যোড়শ পদার্থের সামান্য লক্ষণ, 
এবং অনেক পদার্থের প্রকার ভেদ ও বিশেষ লক্ষণ বলিয়া অনেক পদাথের, 
পরাঁক্ষা করিয়াছেন। তন্মধ্যে ্ার়দর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রথমোক্ত প্রমাণ 

পদার্থের সামান্যতঃ ও বিশেষতঃ পরীক্ষা করিতে পূর্বপক্ষ খণ্ডন পূর্বক 

প্রমাদমাত্রের প্রামাণ্য-এবং তাহার সন্মত প্রত্যক্ষ” অনুমান, উপমাঁদ ও: 
শব্দ,__এই চতুর্বিধ প্রমাণেরই পৃথক প্রামাণ্য এ.ং বিশেষ বিচার করিয়া, 
বেদের প্রামাণ্য সংস্থাপন করিয়াছেন। পরে তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে আত্মা 
হইতে মুক্তি পর্য্যন্ত প্রথমাধ্যায়োক্ত দ্বাদশ প্রমেয়ের পরীক্ষা করিয়া তদ্বিবয়ে' 

নিজমত সমর্থন করিয়াছেন । আঁর সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর জীবের ধর্ম্মাধর্ম্ম- 

সাপেক্ষ সর্ধ কর্তা, পরমাণু নিত্য, উৎপত্তির পূর্বে কার্ধ্যমাত্রই, অসৎ, 
ইত্যাদি সিদ্ধান্ত সমর্থন ক রয়া নিজঃম্মত “আরম্ভবাদে”্র সমর্থন করিয়াছেন। 

তৃতীয় অধ্যায়ের প্রারস্তে জীবাত্মার তবপরীক্ষা করিতে জীবাত্মা যে, দেহ, 

ইন্দ্রিয় ও মন হইতে ভিন্ন এবং নিত্য পদার্থ, ইহা নান! যুক্তির দ্বারা: 
সমর্থন করিয়া শেষে জীবের বিচিত্র শরীর হৃষ্ট যে, তাহার প্রাক্তন কর্মফল 

ধন্মাংস্্ব জন্য, এই সিদ্ধান্তও সমর্থন করিয়া তদ্বারা শ্রুতি-সিদ্ধ ও সর্বশাস্রে 

কীন্তিত কর্ণবাঁদ ও জন্মান্তরবাদেরও সমর্থন করিয়াছেন (১), ইহা স্তাঁয়দর্শনের 
অধ্যাত্ম অংশে সর্বসম্মত বৈশিষ্ট্য । 


পূর্বোক্ত “ায়দর্শন” নামক ন্তায়শান্তরের পরিচয় প্রকাশের জন্ত ‘জাতী ্র-- - 
শ্শিক্ষা-পল্লিষদেগ্র নিরোগানুসারে এল্যাক্ম-লিচ্র নানে 
২ ১. লী লু লি ডিভি 

(১) অনেকে বলেন যে, বেদের সংহিতা ভাগে জন্মাস্তরবাদ বা পরলোকার্দির কোন কথ 
নাই। কিন্তু ধ্বেদ সংহিতার তৃতীয় অষ্টকের পঞ্চম অধ্যায়ের ২৫শ বর্গে “অয়ংপন্থা অনুবিভ্ত5. 
পুরাণঃ"__ইত্যাদি মন্ত্র সমুহে অন্মান্তরবাদের স্পষ্ট প্রকাশ আছে। এ সমন্ত মন্ত্রে গর্ভস্থ বামদের 
ইন্দ্রের নিকটে নিজের অন্মান্তরের কথা বলিরাছেন। এবং ধগবেদ সংহিতার অষ্টম অষ্টকের 
প্রথন অধ্যায়ে ১৮শ বর্গের মন্ত্র সমূহে স্বরর্যাম প্রাপ্তির প্রার্থন এবং পরে ২*শ বর্গ প্রভৃতির 
মন্ত্রূহে সৃতজীবের যমালয় গমনএবং'মৃতের পুনজীবন লাভের কথা ষটব্য। দ্বিতীয় অষ্টকের 
তৃতীয় অধ্যায়ে ২*শ বর্গে ও অবিনশ্বর আত্মার বিভিন্ন জন্ম গ্রহণের কথা 'ডরষ্টব্য। দশম 
অগুলেও (১৪1২৭ ) জীবের পিতৃলোকাদি প্রাপ্তির কথ! দ্রষ্টব্য । 
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৬ ভূমিকা 


“এই গ্রন্থ লিখত হইয়াছে! যাহাতে শিক্ষিত পাঠক মাত্রই মুল গ্যায়দর্শন পাঠ 
না করিয়াও ভ্াায়দর্শনোক্ত প্রমাণাদি যোড়শ পদার্থ এবং পরম্পরাগত 
মূল সিদ্ধান্ত অল্প সময়ে বুঝিতে পারেন, ইহাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য । বথাসম্ভব 
“সংক্ষেপে দ্বাদশ অধ্যায়ে এই গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে । প্রথম অধ্যায়ে ন্যায়দর্শনে 
‘গৌতমোক্ত যুক্তির স্বরূপ ও তাঁহার উপায় লিখিত হইয়াছে। দ্বিতীয় 
অধ্যায়ে জীবাত্ম৷ যে বহরিন্দ্রিয় নহে, দেহ নহে এবং মনও নহে, এই 
বিষয়ে গৌতমোক্ত যুক্তি এবং তৃতীয় অধ্যায়ে জীবাত্মার নিত্যত্ব ও পূর্ব 
জন্মের সীধক-যুক্তি বিচার পূর্বক লিখিত হইয়াছে । কণাদ ও গৌতম 
,যে দ্বৈতবাদী, ইহা কিরূপে তীহাদ্িগের স্ত্র দ্বরা বুঝা যায়, তাঁহাও 
আবস্তকবোধে চতুর্থ অধ্যায়ে বিচার পূর্বক লিখিত হইয়াছে। কণাদ ও গৌতমের 
উক্ত মত যে, তীহাগের নিক্গ বুদ্ধি-কল্পিত নহে, ইহা! সমর্থন করিতে জীবাত্বা ও 
পরমাত্মার বাস্তব ভেদ্রূপ দ্বৈতবাদ কিরূপে উক্তমতে শান্তরদিদ্ধ হয়, এ 'বষয়ে 
-স্ার-বৈশেধিকাদি সম্প্রদায়ের অণ্কে কথা পঞ্চম অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে । 
কণাদের স্তাঁয় গৌতমও আরস্তবাদী, তাহার মতেও পরমাণু নিরবয়ব 
' নিত্য, এই '‘বষয়ে স্তায়দর্শনে গৌতমের কথা এবং তাহার সমর্থনে 
"অন্যান্য বক্তব্য ও দ্বৈতবাদসমর্থনে ন্যায়বৈশেধষিক সম্প্রদায়ের অনেক কথাও 
সংক্ষেপে ষষ্ঠ অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে (১)। জগৎকর্তা নিত্য সর্বজ্ঞ ঈশ্বর- 
বিষয়ে কণাদ ও গৌতমের মত সপ্তম অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে । অষ্টম অধ্যায়ে 
* গৌতমোক্ত প্রমাণ পদার্থের ব্যাখ্যা এবং নবম অধ্যায়ে ন্যায়দর্শনে প্রমাণ 
পরীক্ষার গৌতমের কথা, দশম অধ্যায়ে বেদের প্রামাণ্যপরীক্ষায় গৌত.র 
কথা এবং তদ্বিষয়ে অন্তান্য বক্তব্য লিখিত হইয়াছে। একাদশ অধ্যায়ে 
গৌতমোক্ত আত্মা হইতে মুক্তি পর্য্যন্ত দ্বাদশ প্রমেয় পদার্থের স্বরূপ ব্যাখ্যা 
লক 
(১) স্তারহত্র বৃত্তিকার বিশ্বনাথ স্যায়পঞ্চানন পরে ন্যারমতানুসারে উপনিবদের তাৎপধ্য 
ব্যাখ্যা ও বিচার করিয়। অদ্বৈতমত খণ্ডন পূর্বক ভেদবাঁদ সমর্থন করিতে “ভেদসিদ্ধি” 
অজ রি অধ্যার মাত্র কাশীর 
জিজ্ঞান্থ উহ! পাঠ করিবেন। শঙ্কর 
‘মিত্রের “ভেদরদ" হও এ স্থান হইতে সম্প্রতি প্রকাশিত হইবে । 
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এবং দ্বাদশ অধ্যায়ে সংশয়াদি: চহুদ্দিশ পদার্থের স্বরূপ ব্যাখ্যা ও তথ্যে 
অন্তাপ্ বক্তব্য লখিত হইয়াছে। 
্যায়দর্শনে মহষি গৌতম নিগ্রমতসমর্থন করিতে যেরূপ বিচার 
ক ৰয়াছেন, তাহ র কিছুই প্রকাশ না করিয়া এবং বিরুদ্ধ মতের কোনই 
আলোচনা ন। করিয়া কেবল তাঁহার দিদ্ধান্ত প্রকাশ করিলে প্রকৃত উদ্দেশ্য 
পিদ্ধ হয় না. বিচারশীল পাঠকের পক্ষে বিভিন্ন মতের সমালোচনাও সম্ভব 
হয় না। সুতরাং যথাসম্ভব সংক্ষেপে বিচার করিয়া লিখিতে পূর্বাচার্ধ্য 
গণের অনেক কথাও লিখিত হঈয়াছে। পরন্ধ কৃতিপর বিষয় ভিন্ন সমস্ত 
মূল সিদ্ধান্থেই কণাদ ও গৌতমের একই মত। তাই পূর্বাচার্য্গণ 
ন্যায় ও বৈশেধিক দর্শনচ* সমানতনত্র” বলিয়া গিয়াছেন। তাই মিথিলা ও 
নবদ্বীপের নৈয়ারিক টীকাকারগণ অনেক বৈশেষিক গ্রন্থেরও টীকা 
করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বল! আবহাক যে, কোন বৈশেষিক গ্রন্থ 
নব্যন্তায়ের মূল নহে। নব্যন্তায় গ্রন্থে শ্তায়দর্শনোক্ চতুবিবিধ প্রমাণই গৃহীত 
হইয়াছে এবং তাহাতে গৃশত দ্রব্যাদি সপ্ত পদার্থ স্তায়হুত্রকার গৌতমেরও 
সম্মত। এই গ্রন্থে যথা স্থানে তাহা গ্রদপ্রিত হইয়াছে এবং গৌভ:মর মতের 


, ব্যাখ্যা করিতে অনেক স্থলে কণাদ্বের কথা এবং তাঁহার বিশেষ মতও লিখিত 


হইয়াছে। পরন্ত গৌতমমতের ব্যাথ্যায় শৈবম্প্রদায়-বিশেষের আচার্য্য কাঁন্মীরক 
ভাসর্বজ্ের অনেক কণ! এবং তাঁহার মতভে্ও লিখিত হইয়াছে (১)। সুতরাং 
মতভেদাদি প্রকাশের জন্তও গ্রন্-বিস্তার হইয়াছে । 

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, স্বভাবতঃ দুর্ক্োধ বিষয়সমূহ বঙ্গভাবাঁয় বিস্তৃতরূপে 
প্রকাশ করিলেও তাহা কখনই সর্ধঞ্জনবোধা হইতে পারে না। পরন্ত 


(১) ভাপর্বজের “ন্যায়পার” গ্রন্থের অষ্টাদশ টাকাকারের মধ্যে নুখ্য টাকাকার ভূষণ 
উদ্নয়নাচার্য্যেরও পূর্ববস্তী। (কিরণাবলী কাণী সংক্কৃত সিরীজ ৪৩ পৃঠ| দ্রষ্টব্য)! সুতরাং 
ভাঁরব্ব্র উদয়নের বহু পূর্বববন্থী। তিনি “স্তায়নার” গ্রন্থে অনেক স্যারন্থত্রও উদ্ধৃত করিয়াছেন 
এবং কোঁন কোন বিষয়ে নিজ্মতানুনারেই গৌতমের তাঁৎপব্য ব্যাধ্যা করিয়াছেন। মুক্ত 
পুরুষের নিত্যহথখের অভিব্যক্তিবাদও সমর্থন করিয়াছেন। কিন্ত বাৎন্তারন বিশেষ বিচার 
করিয়া উক্ত মত খণ্ডন করায় তাহার পূর্বেও যে, শৈব সম্প্রদার বিশেষের নৈরারিক আচীরধাগণ 
দিজ মতে ন্তায়নূত্ের ব্যাগা। করিতেন, ইহ! বুঝ! ঘার। 
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সংক্ষেপে লিখিলে কিছুই বুঝ! যায় না। সুতরাং বাহুলা ভয়ে অনেক হুর্কোধ 
বিষ লিখিত হয় নাই। সংক্ষেপের অনুরোধে পরে পাঞ্ডুলিপির অনেক 
অংশও পরিত্যক্ত হইয়াছে। তথাপি আমি নিতাপ্ত রুগ্ন দেহেও এই গ্রন্থে 
্রাচ্দর্শনের বহু হুত্রই উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার ব্যাখ্যা ও অনেক বক্তব্য 
বিষয় যথাসম্ভব স্থবোধ করিবার জন্য যথাশক্তি চে করিয়াছি। ইহার 
ছার! পাঠকগণের কিছু উপকার হইলেই পরিশ্রম সার্থক মনেকরিব। 
অবস্য এখন অনেক পাঠকেরই ভ্যারবৈশেষিক মত রুচিকর হইবে না। 
পুর্বকালেও বিভিন্নমতবাদী দার্শনিক সম্প্রদায় অপর মতকে অগ্রাহ্য বলিয়াছেন। 
কিন্তু তাহারাও সমস্ত বিরুদ্ধ মতেরও বিশেষরূপে অনুশীলন করিতেন । আর 
“যোগবা শিষ্ঠে দেখিতে পাই, বশিষ্ঠদেব গ্রীরামচন্ত্রকে বলিতেছেন 
. অহঙ্কার-মনোবুদ্ধি-দৃষ্টয়ঃ স্বষ্টিকল্পনাঃ । 
একরূপতয়া প্রোক্তা যা ময়! ॥ 
নৈয়ায়িকৈ রিতরথা তাদৃশৈঃ মা 
অন্যথা কল্পিতাঃ সাংখ্যৈম্চা্বাকৈ রপিচান্যথা ॥ 
জৈমিনীরৈশ্চার্হতৈশ্চ বৌদ্ধৈৰ্কেশেৰিকৈস্তথা। 
অন্যৈরপিবিচিত্রৈন্তেঃ পাঞ্চরাত্রদিভিস্তথ! ॥ 
সর্কৈরপিচ গন্তব্যং তৈঃ পদং পারমার্থিকং | 
বিচিত্রং দেশকালোখৈঃ পুরমেকমিবাধ্ৰগৈঃ ॥ 
উৎপত্তি প্রকরণ ৯৬৪৮৫১ f 


৬কাশীধাম, গণেশযহৃলা | 
'২৫শে আশ্বিন, ১৩৪০ ] 
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ন্যায়-পরিচয় 


_ প্রথম অধ্যায় 
স্যান্সস্পাজেল প্রয়োজন 


সকল শাস্তেরই প্রয়োজন আছে। প্রয়োজন না বুঝিলে কোন শীন্ত্রেরই 
শ্রবণে এবং কোন কর্ণেই কাহারও: প্রবৃত্তি হয় না। বিশ্ববিখ্যাত 
মীমাংসাচার্্য কুমারিল ভট্ট এই বিশ্বজনীন সত্য প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন, 
“সর্কন্তৈব হি শান্তস্ত কৰ্ম্মণো বাপি কণ্তচিৎ I 
যাবৎ প্রয়োজনং নোক্তং তাবৎ তৎ কেন গৃহতে ? ॥ 
জ্ঞাতার্থং জ্ঞাতসম্বন্ধং শ্রোতুং শ্রোতা প্রবর্ততে । 
শাত্রাদৌ তেন বক্তব্যঃ সম্বন্ধঃ সপ্রয়োজনঃ ॥* 
_শগ্লোকবা্তিক, ১২শ, ১৭শ শ্লোক । 
অর্থাৎ সমস্ত’ শাস্তেরই এবং যে কোন কর্ম্মেরই যে পর্য্যন্ত প্রয়োজন 
কথিত না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহা কেহই গ্রহণ করে না। যাহার প্রয়োজন 


'ও সম্বন্বজ্ঞান হইয়াছে, সেই শান্তই শ্রবণ করিতে শ্রোতা প্রবৃত্ত হন। অতএব 


শাহের প্রারন্তে সেই শাস্ত্রের প্রয়োজন এবং তাহার সহিত সেই শানে 


'অন্বন্ধ কি, তাহা বক্তব্য । 


সুতরাং স্ায়শীন্্ প্রকাশ করিতে হইলে সর্বাগ্রে উহার প্রয়োজন এবং 
তাহার সহিত স্তায়শান্ত্রের সম্বন্ধ অবশ্য বক্তব্য । তাই ন্যায়শাস্ত্রের প্রকাশক 
মহধি গৌতম স্তায়দর্শনের প্রথম সুত্রেরই শেষে বলিয়াছেন, _“নিঃশ্রেয়- 
সাধিগমঃ ৮ ইহার দ্বারা নিঃশ্রেয়মলাভই স্তায়শীস্ত্ের প্রয়োজন বা ফল, 
ইহা সুচিত হইয়াছে। 
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এখন ও পনিঃশ্রেরম” শব্দের অর্থ কি, তাহা বুঝিতে হইবে। তা 
শব্দের বুৎপত্তির দ্বারা উহার অর্থ বুঝা ne বুজিছ 
নিশ্চিত শ্রেয়ঃ, হী বলিয়া প্রাচীন কাল হইতেই মুক্তি অর্থে মি 
শব্দের প্রয়োগ হইতেছে।. সুতরাং ন্ৰায়দর্শনের প্রথম সুতো এ “নিঃশ্রেয়স 
শব্দের দ্বারা যুক্তি অর্থ অবশ্যই বুঝ! যায়। ্রীমদ্বাচম্পতি মিশ্র প্রভৃতি 
ও পনিঃশ্রেরস* শব্দের দারা যুক্তিই গ্রহণ করিয়াছেন। 

কিন্তু আমাঁদিগের মনে হয়, এঁ “নিঃশ্রেয়স” শব্দের দ্বারা! মুক্তির স্তার 
অন্তান্ত নিঃশ্রেয়সও অর্থাৎ ইষ্টমাত্রই গ্থারশীন্ত্রের প্রয়োজনরূপে "সুচিত 
হইয়াছে মহধি গৌতম প্রথম সুত্রে “নিঃশ্রেরদ” শব্দের প্রয়োগ করিয়া, 
দ্বিতীয় সুরে এবং অন্যান্য স্বত্রেও সর্বত্র মুক্তি. প্রকাশ করিতে “ত্পবৰ্দ* 
শব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন। তীহার এঁরূপ বিভিন্ন শব্দ প্রয়োগের অবশ্যই 
কোন উদ্দেগ্ধ আঁছে।' “নিঃশ্রেয়ল” শব্দের 'বেমন মুক্তি অর্থ প্রসিদ্ধ, তজ্প 
কল্যাণ বা ইষ্টমাত্র অর্থেও উহার প্রয়োগ হইয়াছে। মহাভারতেও উক্ত 
দ্বিবিধ অর্থেট নিঃশ্রেয়ন শব্দের প্রয়োগ দেখ! যায়১। স্তরাং মহধি 
গৌতম প্রথম সুত্রে প্অপবর্গ” শব্দের প্রয়োগ ন| করিয়া! “নিঃশ্রেয়স" শব্দের 
প্রয়োগ করার সর্বপ্রকার নিংশ্রেরসই উহার দ্বারা তীহীর বিবক্ষিত, ইহাও 
আমরা বুঝিতে পাঁরি। - 

“ন্যাযবান্জিক”কাঁর উদ্দোতকর ওঁ নিঃশ্রেয়সের ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন 
যে,২ নিঃশ্রেয়স, দ্বিবিধ,_দৃষ্ট ও অদৃষ্ট । তন্মধ্যে প্রমাণাদি পদার্থের 
তক্বজ্ঞানপ্রযুক্ত দৃষ্ট, নিঃশ্রেয়স লাভ হয়। আজ্মীদি প্রমের পদার্থের তত্ত্ব- 


২ 


১। কচ্চিৎ সহশসৈমূর্ধাণামেকং ক্রীণাসি পণ্ডিতম্‌ | 
*গৃঙিতো হৰ্থকৃচ্ছে যৃ’কূ্য্যা নিংশ্ৰেয়লং পরম্‌ ॥_ মহাভারত, সভা-।৩৫। 
৮ নিঃশ্রেয়রং কল্যাণম্‌।-_নীলঞঠ-কৃত টীকা । 

* সন্ন্যাসং কর্দমযোগন্য নিঃশ্রেয়মকরাবুভৌ ।--সীভা,৫৩। 


“নিঃশ্রেয়দকরৌ” নিঃশ্রেয়দং মোঙ্গং কুর্বাতে।- শাহর ভান্য। 
৯! নিঃশেরদঃ পূনৰ দৃষ্টভেদাদ্‌দেধা ভবতি। তত্র প্রসাণীদি-পদার্থতত্ব-জঞানাভিতশ্রেরনং 
দৃ্টত নহি কন্চিৎ পদার্থে! জ্ঞায়মানো হানোপাদানোগেক্গাবৃদ্ধিনিঘিত্তং ন ভবতীতি, এবঞ্চ কৃত্বা সর্বে 
পদার্থ। জয়া উপক্ষিপ্যন্তে ইতি। পরন্ত নিঃশ্রেয়সমাাদেত্তব-ভঞানাদূভবতি।_স্তাযবার্তিক। 
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প্রথম অধ্যায় ৩ 


'জ্ঞানপ্রযুক্ত অদৃষ্ট নিঃগ্রেয়ম লাভ হয়। তাৎপর্ধ্য এই যে, পূর্বোক্ত দ্বিবিধ 
“নিঃশ্ৰেয়সের মধ্যে চরম নিঃশ্রেয়স মুক্তিই অদৃষ্ট নিঃশ্রেয়স। ততিম্ন সমস্ত 
নিঃশ্ৰেয়নই দৃষ্ট নিংশ্রেরস | ন্যায়-দৰ্শনের প্রথম স্থত্রে যে প্রমাণ ও প্রমেয় 


প্রভৃতি ষোড়শ পদার্থের তন্বদ্রানপ্রযুক্ত নিঃশ্রেয়মলাভ কথিত হইয়াছে, 


তন্মধ্যে আত্মা প্রভৃতি প্রমেয় পদার্থের তৰপ্তান বা তত্বসাক্ষাৎকারই সুক্তিরূপ 
"চরম নিঃশ্রেরস লাভে চরম কাঁরণ। কিন্তু প্রমাণাদি পঞ্চদশ পদার্থের 


তত্তৃজ্ঞানপ্রযুক্ত সর্বপ্রকার দৃষ্ট নিঃশ্রেয়সের লাভ হয়। তাহা হইলে ওঁ 
প্রমাণাদি পদার্থের তব্বজ্ঞান যে, আত্মাদি প্রমেয় পদার্থের শ্রবণ মননাদি 
কার্যের সম্পাদন করিয়া এবং মুক্তিলাভার্থ অত্যাবন্তক আরও “অনেক 
দৃষ্ট নি:শ্রেরন সম্পাদন করিয়াও মুক্তিলাভের প্রযোজক হয়, ইহাঁও উদ্ব্যোত- 
করে: এ কথার দ্বারা বুঝ! যায় । এইরূপ অন্যান্য সমস্ত দৃষ্ট নিঃশ্রেয়সলাভেও 
গৌতমোক্ত প্রমাণাদি পদার্থের তত্বজ্ঞান আবশ্যক । স্থতরাং উদ্দ্যোতকরের 
পূর্বোক্ত কথার দ্বার! তিনিও যে গৌতমের প্রথম সুত্রোক্ত পনিঃশ্রেরস” শব্দের 


দ্বারা সর্বপ্রকার নিঃশ্রেরসই গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা! আমরা বুঝিতে পারি। 


পরন্ত গৌতমের প্রথম স্ুত্রের ভাষ্যশেষে যেখানে বাঁৎস্তায়ন স্তারশীস্তরকে 
সর্বশান্তরের প্রদীপ, সর্বকশ্মের উপায় ও সর্বধর্মের আশ্রয় বলিয়াছেন, সেখানে 
বাচম্পতি মিশ্রও বলিয়াছেন যে,১ ুত্রকাঁর মুক্তিরপ নিঃশ্রেরস-লাভই 
ন্যারশান্দ্ের প্রয়োজন বলিয়াছেন । কিন্তু ভাষ্যকার এখানে বলিয়াছেন 
যে, বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তিদিগের এমন কোন প্রয়োজনই নাই, যাহাতে ন্যারশান্ত্র 


আবশ্যক হয় না। অর্থাৎ সমস্ত প্রয়োজন-সিদ্ধিতেই ন্যায়শাস্ত্র অপরিহার্য 


অবলদন। কারণ, ইহা! সর্বশান্ত্রের প্রদীপ | ন্যায়শীস্ত্ের সাহায্যে বিচার 
না করিলে কোন শান্তরেরই গুড়ার্থ প্রকাশ হয় না। ুতরাং যে কোন 
শাস্ত্র সাহায্যে যে কোন অভীষ্ট লাভ করিতে হইলেই তাহাতে প্রথমে 
ন্যায়শাস্ত্ৰ আবগ্যক । পরন্ত যে অনুমান-প্রমাণের দ্বারা সকল লোকযাত্রা- 
নির্বাহ হইতেছে-_বিজ্ঞান, ইতিহাস, গণিত, রাজনীতি প্রভৃ্_-সর্কত্রই 

১1 কুত্রকারেণ  শাস্তস্তাত্যস্তিকহুঃখোপর্মরপনিঃশ্রেয়সাধিগমঃ প্রয়োজনমুকং, ভা্তকারন্ত 
নান্তোব তৎ প্রেক্গাবতাং -এয়োজ্নং, যত্রাস্বীন্ষিকী ন নিমিত্তং ভবতীত্যাহ ‘সেয়নাস্বীক্ষিকীতি'। 
'ভাঁৎগর্যাটাকা। ু 
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বে অনুমান-প্রমাণ প্রধান অবলম্বন, সেই অনথমান-প্রমীণের তত্ব ন্যায়শীস্তেষ 
সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যথার্থরপে অনুমান করিতে হইলে যে, 
হেতু ও হেত্বাভাসের তত্বজান নিতীস্ত আবশ্যক, তাহা ন্যায়শান্্র ব্যতীত, 
হইতেই পারে না। স্থতরাং ন্যায়শাস্ত্র সর্ককর্ম্মের উপায় অর্থাৎ অপরিহার্য্য 


অবলম্বন। ফলকথা, ভাষ্যকার বাৎস্তায়নের মতেও যে সর্বপ্রকার অভীষ্টই” 


ন্যায়শীন্তের প্রয়োজন, ইহা বাঁচন্পতি মিশ্রও স্পষ্ট বলিয়াছেন। 

তবে মুক্তিই যে, ন্যায়শান্ত্রের পরম প্রয়োজন বা মুখ্য প্রয়োজন, 
এ বিষয়ে সংশয় নাই। আমাদিগের সকল শাস্ত্রের চরম প্রয়োজন মুক্তি !- 
শাত্বক্তা থযিগণ সেই মুক্তি লাভের সাহায্যের উদ্দেস্তেই অধকারি-- 
ভেদে শাস্ত্রে নানীরপ উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। কারণ, মুক্তিই পরম-- 
পুরুষার্থ, সুতরাং মুক্তিই চরম নিঃশ্রেয়স। আর কোন নিঃশ্রেয়ম লাভেই 
জীবের চিরশান্তি হয় না। সেই মুক্তিরপ মুখ্য প্রয়োজন এবং 
অন্তান্য সমস্ত গৌণ প্রয়োজনের সহিত ন্যারশীস্ত্ের প্রযোজ্য-প্রযৌজক- 
ভাব সম্বন্ধ । অর্থাৎ স্তায়শান্র সেই সমস্ত প্রয়োজনের প্রযোজক বা' 
সম্পাদক । সেই সমস্ত প্রয়োজন ন্যায়শান্ত্রের প্রযোজ্য বা সম্পান্ধ। 


 গৌতমোক্ত মুক্তির স্বরূপ ও তদ্বিষয়ে মতভেদ 


মুক্তির নাম অপবর্গ। জীবের সর্বপ্রকার ছুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্বিই' 

তাঁহার অপবর্গ। তাই শ্রুতি বলিয়ছেন,__-“ ছুঃখেনাত্যস্তং বিমুক্তশ্চরতি ৷” 

শ্ীভগবান্ও বলিয়াছেন, _“'জন্নমৃত্যুজরাদুঃখৈর্কিমুক্তোহমৃতমশ্ন তে ॥"_( গীতা, 
১৪1২০) | তাই মহর্ষি গৌতম ন্যায়দৰ্শনে বলিয়াছেন, _ 
তদত্যন্তবিমোক্ষো ইপবর্গ; | ১1১১২ । 

ইহার পূর্বাহথত্রে দুঃখের উল্লেখ থাকায় উক্ত সুতে গ্রথমোক্ত 

“তং” শব্দের দ্বারা সর্বপ্রকার সমস্ত দুঃখই গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং 


উক্ত স্তরের দ্বার! বুঝা যায় যে, সর্বপ্রকার সমস্ত হঃখের যে অত্যন্ত ' 


বিমোক্ষ অর্থাৎ আত্যস্তিক নিবৃত্তি, তাহাই মোক্ষ । 


বৈশেষিক দর্শনে মহ কণাদও বলিয়াছেন,_“তদভাবে সংযোগাভাবোহ- 
আদুভীবন্ মোক্ষঃ 1” (৫২1১৮ )। ইহার পুর্বে অদৃষ্টের উল্লেখ থাকায়, 
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প্রথম অধ্যায় ৫. 


কণাদের উক্ত হুত্রের দ্বারা বুঝা যায় যে, জীবের ধর্ম ও অধর্রপ সমস্ত অদৃষ্টের 
-অভাবপ্রযুক্ত তাহার যে সেই শরীরাদির সহিত সেই বিলক্ষণ সংযোগের অভাব 
-এবং পুনর্বার অন্ত শরীরাদির বিলক্ষণ সংযোগের অপ্রাদূর্ভাব বা অন্থৎপত্তি, . 
'তাহাই মুক্তি। সুতরাং কণাদের উক্ত সুত্রের দ্বারাও ফলতঃ সর্বপ্রকার সমস্ত 
"দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই মুক্তি, ইহা বুঝা! যাঁয়। কারণ, জীবের জন্ম হইলেই 
-নানা ছুঃখভোগ অবশ্যস্তাবী । চিরকাপের জন্য তাঁহার শরীরাদি-সন্বন্ধের উচ্ছেদ 
"অর্থাৎ পুনর্জন্মের নিবৃত্তি হইলেই আর কখনও তাহার কোন ছুঃখভোগের 
"সন্তাবনাই থাকে ন1। শরীরাদির অভাবে কখনও সেই মুক্ত আত্মাতে 
-জ্ঞানাদি কোন বিশেষ গুণই -জন্সিতে পারে না। তাই বৈশেষিকা চা্যগণ 
-কণাঁদের উক্ত হ্ুত্রীন্থমারেই বলিয়াছেন যে, আত্মার জ্ঞানাদি সমস্ত বিশেষ 
গুণের অত্যন্ত উচ্ছেদই মুক্তি । 

এখানে প্রথমেই জানা, আবশ্যক যে, স্তায়বৈশেযিক সম্প্রদায়ের মতে 
-আত্মা চৈতন্য ও. স্খস্বরূপ নহে। কিন্তু চৈতন্য অর্থাৎ জ্ঞান তাহার 
বিশেষ গুণ এবং জীবাত্মীর পক্ষে উহ! অন্ত্যি। ধর্ম ও অধর্ম্ম এবং 
-তজ্জন্ত সুখ ও ছুঃখও জীবাত্মার অনিত্য বিশেষ গুণ। সুতরাং যে সমস্ত কারণে 
জীবাত্মাতে ওঁ জ্ঞান প্রভৃতি বিশেষ গুণ জন্মে, তাঁহার অত্যন্ত উচ্ছেদ হইলে 
আর কখনও সেই জীবাত্বাতে জ্ঞানাদি কৌন বিশেষ গুণ জন্মিতে পারে না। 
সুখের কারণ ধর্ম এবং ছুঃখের কারণ অধর্ম্মের অত্যন্ত উচ্ছেদ হইলে আর 
কখনও তাহার স্ুখহ্ঃখের উৎপত্তি সম্ভবই হয় না| কিন্তু কোন জীবাত্মার 
সমস্ত বিশেষ গুণের অত্যন্ত উচ্ছেদ হইলেও তখন সেই আত্মার উচ্ছেদ হইতে 
-পীরে না। কারণ, আত্ম! নির্বিকার নিত্য। উক্ত মতে জীবাত্মীর সমস্ত , 
বিশেষ গুণের অত্যন্ত উচ্ছেদ হইলেই তখন তাহার স্বস্বরূপে অবস্থান হয়। 

পূর্বোক্ত মতে অনেক সম্প্রদীয়ের ঘোর প্রতিবাদ এই যে, যদি মুক্ত পুরুষের 
কোন সুখভোগ না হয় এবং তখন তাহার কোন চৈতন্তই ন! থাকে, তাহা 
হইলে দেই অবস্থা ত তাহার মুচ্ছণবস্থার তুল্য। তাহা হইলে উহা ত পুরুষই 
হইতে পারে না। কারণ, পুরুষ বা জীব যাহা! প্রর্ঘনা করে, তাহাকেই বলে 
পুরুষার্থ। কিন্তু কেহ কি নিজের মৃচ্ছা বন্থাকে ্রার্ঘনী করে? এবং 
-তাহার জন্ত কৌন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়? “নহি রহ প্রবৃত্তো দৃশ্ঠতে 
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৬ ন্যায়-পরিচয় 


জুধীঃ”_কোন বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তিকেই নিজের মুচ্ছাদি অবস্থালাভের জন্তু 
প্রবৃত্ত দেখা যায় না। | 
_ এতছুত্তরে প্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের প্রথম কথা এই যে, কোন বুদ্ধিমান্‌ 
ব্যক্তিই কখনও নিজের অচৈতন্তাবস্থা প্রার্থনা করেন না, ইহাও বলা যায় না। 
কারণ, অসম বেদনায় কাতর হুইয়৷ সময়ে বুদ্ধিমীন্‌ ব্যক্তিও নিজের মৃচ্ছর্শবন্থা 
প্রার্থনা করেন এবং অনেক সময়ে আত্মহত্যা করিতেও প্রবৃত্ত হন, ইহার বহু 
দৃষ্টান্ত আছে। সুতরাং কেবল দুঃখ নিবৃত্তির উদ্দেশ্যেই সময়বিশেষে 
অচৈতন্তাবস্থাও যে পুরুষার্থ হয়, ইহা শ্বীকাধ্য। বস্তুতঃ মুক্ত পুরুবের পুর্ব্বোভ- 
দীপ অবস্থা মুচ্ছণবস্থা বা তত্ত,ল্য কোন অবস্থাও নহে। কারণ, মূচ্ছদি অবস্থার 
অবসান হইলে আবার নানা ছুঃখভোগ অবশ্রস্তাবী | কিন্ত যুক্তি হইলে আর 
কখনও তাহার কোন ছুঃখেরই সম্ভাবনা থাকে না। ং ৰ 
এবং উহাই পরমপুরুষার্থ। মরা যা 

পৰন্ত সুখ এবং ছুঃখনিবৃত্তি, এই উভয়ই জীবের কাম্য বা পুরুষার্থ। 
তন্মধ্যে সংসাঁরবিরক্ত পুরুষের পক্ষে দুঃখনিবৃত্তিই অধিকতর প্রিয়। কারণ, 
বাহারা সংসারে সখের জন্য বহু দুঃখভোগ করিয়া অবসর হন, যীহারা সংসারে 
প্রকৃত হুঃখবো, তাহারা দুঃসহ হুঃখ হইতে মুক্তি লাভের উদ্দেপ্তে চিরপ্রির 
বহু সুখও্ পরিত্যাগ করেন! তাই তখন তাহারা সুখে বিরক্ত হইয়া 
বলেন যে_ "আর জুখ চাই না, এখন এই সমস্ত যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি 
পাইলেই বাচি, মুখ চেয়ে স্বস্তি ভাল।”» 

দঃখনিৰৃত্তিই এখানে স্বপ্তি বা শাস্তি । কিন্তু সুখভোগ করিতে হইলে কখনই- 
আত্যন্তিক শান্তি হইতেই পারে না। কারণ; সুখমাত্ৰই ছুঃখানুষক্ত। অৰ্থাৎ. 


একেবারে হঃখসমন্ধশূষ্ত চিরস্থায়ী কোন সুখ নাই। যে সমস্ত মুমুক্ষু অধিকারী 


হঁহা বুঝিয়াছেন, তাহারা ‘আত্যন্তিক ছুঃখনিবৃত্তিরূপ মুক্তির জন্য সর্বপ্রকার 
সমস্ত সুখভৌগেই কামনা পরিত্যাগ করেন। একেবারে চিরশাস্তি লাভের. 
অন্ত তাঁহারা সুখহুঃখশৃন্ত অবস্থাই প্রার্থনা করেন। শান্ত রসের স্বরূপ. 


" - ব্যাখ্যায় কোন পুর্বাচাধ্যও বলিয়াছেন, 


, ন ষত্র হুঃখং ন সুখং ন চিন্তা 
' ন দেষরাগৌ নচ কাচিছ্িচ্ছা। 
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রয়ঃ স শীস্তঃ কথিতো মুনীন্দরৈঃ +, -- ₹. ৮; 
সর্কেষু ভাঁবেধু শমপ্রধানঃ॥ « - , 

অবশ্য ছান্দোগ্য উপনিষদের শেবে মুক্ত : পুরুষের সংকল্পমাত্রেই নানাবিধ 
সংকল্পসিদ্ধি এবং নানাবিধ এশ্বর্য দি লাভ হয়, ইহ! কথিত হইয়াছে। কিন্ত 
মেখানে ্রদ্ধলোকপ্রাপ্ত পুরুষের সম্বন্ধেই ওঁ সমস্ত কথিত হইয়াছে। 
ব্রহ্ধলোকপ্রান্তিই প্রকৃত মুক্তি, নহে। কারণ, অনেকের ব্ৰহ্মলোক হুইতেও 
“ পুনরাবৃত্তি বা পুনজ'ন্ম হইয়া থাকে। তাই শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন, - “আব্্ধ- 
ভুবনাল্লোকাঃ পুন্ররাবন্তিনৌহর্জবন ।৮__( গীতা, ৮:১৬) কিন্ত যে সমস্ত উপা-' 
সনাবিশ্লেষের ফলে ক্রমশঃ ব্ৰহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া, তথা, হইতে তবজ্ঞান লাভ 
করিয়। যাহারা মহা গ্রলয়ে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার সহিত মুক্তি লাভ করেন, তাহারাও 
পূর্বাবৎ চিরকালের জন্য সুখভোগ করেন,__ইহা ত আর ছান্দোগ্য উপনিষদে 
পরে. কধিত হয় নাই। পরন্ত তৎপূর্কে কথিত হইয়াছে,_“অণ্রীরং বাব সন্তং 
ন প্রিয়াপিয়ে স্পৃশতঃ”_(৮৷১২৷১)। স্তায়বৈশেধিকসম্প্রদীয় এবং আরও 
অনেক সম্প্রদায় উক্ত আঁতিবাক্য দ্বার সমর্থন করিয়াছেন যে, নির্বাাণ-মুক্তি 
হইলে তখন সেই আত্মার কোন শরীর থাকে না এবং তাহাতে প্রিয় ও অপ্রিয়, 
অর্থাৎ সুখ ও দুঃখ, উভয়ই থাকে ন|। শরীরাদি না থাকায় তখন তাহাতে 
সুখদুঃখাদি- জন্মিতেই পারে না। জীবন্তুক্কাবস্থায় যে অনির্বচনীর আনন্দ- 
ভোগ হয়, তাহারই নাম ব্ৰহ্মানন্দ । কিন্ত নির্বাণ-মুক্তি হইলে তখন সেই 
আনন্মভোগও সম্ভব নহে। তখন সেই পুরুষের কৌনপ্রকীর শরীর না থাকায়, 
এবং আর কখনও কোন শরীরোৎপত্তি সম্ভব না হওয়ায় উক্ত মুক্তি বিদ্বেহ- 
মুক্তি ও বিদেহকৈবল্য নামে কথিত হইয়াছে। উহাই প্রকৃত মুক্তি। 
গৌতমমতের ব্যাখ্যাত মহানৈয়ায়িক গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও “ইশ্বরানু- 
মানচিন্তামণি” গ্রন্থে পূর্বোক্ত মত সমর্থন করিতে প্রথমে বলিয়াছেন যে, 
সুখ যেমন পুরুষার্থ, তদ্রপ ছুঃখনিবৃত্িও পুরুষার্থ। সখ ও ছুংখনিবৃত্ভিকে 
জীব স্বতঃই প্রার্থনা করে, এ জন্ত এঁ উভয়কে বলা হইয়াছে, স্বতঃ- 
ুরষার্থ। কিন্তু যদি সুখমদ্বনধশূত্ত কেবল দুঃখনিবৃত্ি পুরুষার্থ ন| হয 
তাহা হইলে আস্তে ছুঃখীনুবিদ্ধ সুখও : কেন পুরুষার্থ হইয়াছে? থে. 
সুখের পূর্বে ও পরে নান! ছু'খভোঁগ অবস্তস্তীবী, তাহীও ত পুরুষার্থ 
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রন ৮ ও হ্যাঁয়-পরিচয় 


বলিয়াই স্বীকৃত হইয়াছে। তাহা হইলে যাহা! আত্যস্তিক হুঃখনিবৃত্তি, তাহাও 
স্মখসন্বন্ধশূন্ত হইলেও পুরুষার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এপ মুক্তি 
হইলে তখন কোন সুখভোগ হইবে না, এইরূপ জ্ঞান উক্তরপ মুক্তি- 
বিষয়ে প্রবৃত্তির প্রতিবন্ধক হওয়ায়, উহা পুরুষার্থ হইতে পারে না 
ইহাঁও বলা যায় নী। কারণ, অনেক স্থলে কেবল ছুঃখনিবৃত্তির জন্যও 
কর্ম্মে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। : সর্বত্রই যে সুখলিগ্দাবশতঃই সকলের 
কর্মে প্রবৃত্তি হয়, ইহা! বলা যায় না। কারণ, তাহা হইলে সর্বত্রই সুখকেই 
স্বতঃপূরুবার্থ বলা যায়। ছঃখনিবৃত্তিও যে স্বতঃপুরুযার্থ, ইহা কেন 
শ্বীকৃত হইয়াছে? বস্তুতঃ যাহারা প্রকৃত মোক্ষাধিকারী, তাঁহারা স্বথ- 
যাত্রকেই ছুঃখান্ুবিদ্ধ ও অনিত্য বুঝিয়া, কেবল আত্যস্তিক ছুংখনিবৃত্তির 
উদ্দেশ্যেই শান্ত্রবিহিত উপায়ের অনুষ্ঠান করেন । অতএব স্থুখমাত্রলিগ্প 
যে সমস্ত অবিবেকী ব্যক্তি বহুতর ছুঃখান্ুবিদ্ধ সুখের জন্তও “শিরো মং 
বদি যাতি যাতু”১ অর্থাৎ “তোমার জন্তু আমার মস্তক যায় যাউক, 
জনকাত্মজা সীতার জন্ত স্বয়ং দশাননও ভাঁহার দশ বদন ছিন্ন 
তা বলিয়া পরদীরাদিতে প্রবৃত্ত হয় এবং 
বৃ্দাবনে কমে) শৃগালত্বং ব্রজামাহং | ন তু বৈশে 
মুক্তি প্রার্থর়ানি কদাচন ॥”__এইরপ শ্লোক? পাঁঠ কিনা টি 
যুক্তিকে উপহাস করে, তাহারা মুক্তিতে অধিকারীই নহে। কিন্তু যে 
সমস্ত বিবেকী ব্যক্তি এই সংসারকাস্তারে ছু:খ দুদ্দিনই অসংখ্য, ইহাতে 


1 রঃ উপাধ্যারের উদ্ধত “শিরে! মদীয়ং যদি যাতি যাতু", এই বাকা কোন প্রাচীন 

i ii মন চরণ । এ শ্লোকের দ্বার! পরদারপ্রবৃত্ত কামার্ত পুরুষের প্রিরতমার প্রতি উক্তি 

টা হে! সম্পূর্ণ শ্লোকটি এই,_-“যু্ৎকৃতে খঞ্জনমগ্ুলাক্ষি! শিরো মদীয়ং যদি যাতি 
টং বুনং জনকাক্মজার্থে দশাননেনাপি দশাননানি ॥” 

২। এ ূ 
জা সাছে। গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও উক্ত স্লোকের প্রথম চরণ উদ্ধৃত 
রে না রি উক্ত শ্লোকের দ্বারা কোন বৈষ্ণব বলিয়াছিলেন যে, বরং 
ই বা ; কিন্ত আমি বৈশেধিক দর্শনোক্ত মুক্তি কখনও প্রাথনা করি না। 
ডা পরদারাদিযু প্রবর্তমান! বরং বৃন্দাবনে .রমো ইত্যাদি বাস্তো নাত্রাধি- 

রিণ:-_ "লন তংকালীন কোন সারিশেবের প্রতি কটাহ না করিরাছেন। 
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প্রথম অধ্যায় ৯ 


স্সুখ-খদ্যোত অতি অল্প, ইহা! কুপিত সর্পের ফণামওলের ছাঁয়ার তুল্য, 
এইরূপ বুঝিয়া একেবারে সুখকেও ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারাই 
মুক্তিতে অধিকারী১ ৷ j | 

ন্যায়দর্শনের ভাষ্যকার বাহস্তায়ন বলিয়াছেন যে, কোন সম্প্রদায় 
মুক্ত পুরুষের নিত্যস্থখের অভিব্যক্তি হয় অর্থাৎ আঁত্মীতে নিত্যন্খ চির- 
বিদ্ধমানই আছে, মুক্তিকাঁলে তাঁহার অনুভূতি হয়, ইহা বলেন! কিন্ত 
'প্রমীণাভাবে উক্ত মত: উপপন্ন হয় না। কারণ, নেই নিত্যনুখের 
'অন্ুভূতিও নিত্য পদার্থ হইলে সকল জীবাত্মাতেই সর্বদা! সেই নিতানুখের। 
অনুভূতি আছে, ইহা স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু তাহা কিছুতেই 
স্বীকার করা যায় না। আর সেই নিত্যন্থখের অনুভূতি যদি অনিত্য 
পদীথ হয়, তাহা হইলে কোন কালে তাহার বিনাশ অবস্তস্তাবী। 
সুতরাং খন উহার বিনাশ হইবে, তখন আর সেই পুরুষকে মুক্ত 
বলা যাইবে না। সুতরাং সেই নিত্যন্থথের অনুভূতিকে যখন নিত্যও 
বলা যায় না, অনিত্যও বলা যায় না, তখন উহা! প্রমাণসিদ্ব হইতে 
পীরে না। অতএব শ্রতিতে কোন কোন স্থলে মুক্ত পুরুষের অবস্থার 
বর্ণনায় যে আনন্দ ও সুখ শব্দের প্রয়োগ আছে, তাহার লাক্ষণিক 
অর্থ আত্যন্তিক ছ্ঃখনিবৃত্তিই বুঝিতে হইবে। লোকেও ছুঃখনিবৃত্তি : 
অর্থে অনেক স্থলে আনন্দ ও সুখ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। 

বাংস্তায়ন পূর্বোক্ত মত খণ্ডনের জন্য আরও বহু বিচার করিয়া সর্বশেষে ' 
বলিয়াছেন যে, মুক্ত পুরুষের যদি নিত্যন্থখ ভোগের কামনা থাকে, তাহা 
হইলে ত তখন তাহাকে মুক্তই বল! যায় ন।। কারণ, কামনা বন্ধন বলিয়াই 
কথিত। আর যদি তখন তাঁহার নিত্যন্থখ ভোগের কামনা না থাকে, 
তিনি যদি সর্ববিষয়েই সর্বথা নিফীম হন, ইহা স্বীকার্য্য হয়, তাহ! হইলে 

১। তন্মাদবিবেকিনঃ সুখমাত্রলিক্সবো বহুতরহুঃখাহবিদ্ধমগি স্থখমুদ্দিষ্য “।শরো মদীয়ং বদি যাতি 
াত্থিশতি কৃত্ব। পরদারাদিবু প্রবর্তমান! প্বরং বৃন্দাবনে রমো"_ ইত্যাদি বদন্তো নাত্রাধিকারিণঃ। যেচ 
বিবেকিনোহ্মিন্‌ সংসার-কাস্তারে কিয়ন্তি ছুঃখহুর্দিনানি, কিয়তী ব| হুথথগ্যোতিকেতি কুপিতফণি- 
এখামগুলচ্ছাযপ্রতিমমিবমিতি মন্তমানাঃ হুখমণি হাতুমিচ্ছস্তিং_তেহতা ধিকারিণঃ।--ঈবরাহ্যান-, 
চিন্তামণি । 
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১০ স্তায়-গ্ররিচয় 


তখন, তাহার .নিত্যন্থথ সস্তোগ না হইলেও তীহাকে মুক্ত বলিবে না 
কেন? তাঁহার, যখন আর কখনও পুনর্জন্ম হইবে না, তখন. তাহার, 
নিত্যন্খ সম্ভোগ হউক বা ন! হউক, উভয় পক্ষেই তাঁহার মুক্তি 
বিষয়ে কোন সংশয় হইতে পারে না। 

কিন্ত, শৈব সম্প্রদায়ের নৈয়ায়িকগণ বাংস্তায়নের কথিত যুক্তি গ্রহণ 
করেন নাই! পরবর্তী, শৈবাচার্য্য ভাসর্বক্ঞ বাৎস্তায়নের যুক্তি খণ্ডন করিবার. 
জু “ন্তায়সার” গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, মুক্ত পুরুষের নিত্যন্থখ-ভোগ বিষয়ে. 
শান্তরই প্রমাণ থাকার কোনরূপেই উহা অস্বীকার করা যাহ না। 
সেই সন্ত শীন্্বাক্যে বে “আনন্দ” ও “্ন্থুখ” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে,. 
তাহার মুখ্য অর্থের কোনই বাধক নাই। কারণ, মুক্ত পুরুষের যে নিত্য- 
সখের অন্গভব, তাহাও নিত্য। সমস্ত জীবাত্মাতেই নিত্যন্থখের অনুভব 
চ্রিবিঘিমানই আছে। কিন্ত যেমন আমাদিগের চক্ষুরিক্রিঃ এবং দৃষ্য ঘটাদি 
পদ্বার্থ বিমান থাকিলেও এ উভয়ের মধ্যে কোন ব্যবধান থাকিলে সেখানে, 
সেই দৃশ্য পদার্ধের সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ে সংযোগসমব্ধ জন্মে না, কিন্ত 
সেই ব,বধান অপস্থত হইলে ‘তখন এওঁ উভবের সংযোগমন্বন্ধ জন্মে, 
জপ আত্মাতে নিত্যন্থখ ও তাহার নিত্য অন্থঞব বিদ্বমান থাকিলেও. 
সংসারাবস্থায় পাপাদি প্রতিবন্ধকবশত: সেই নিত্যন্ুখ ও তাহার, 
অনুভবের বিষয়-বিষয়িভাব-সন্বন্ধ জন্মে না! কিন্ত মুক্তিকাঁলে সমস্ত প্রতিবন্ধক. 
বিনষ্ট হওয়ায় তখন এ উভয়ের বিষয়বিবয়িভাব-সম্বন্ধ জন্মে এবং সেই সমন্ধ 


যে আত্যস্তিক ছুঃখনিবৃত্তি, তাহাই মুক্তি১। 
ভাস প্রথমে আত্যন্তিক ছুংখনিবৃতিসাত্রই মুক্তি, এই মতের উল্লেখ 


মি] রি 
' করিয়া, পরে তাহার উক্তরূপ মতেরই সমথন.করিয়াছেন। টাকাকার জয়-. 


সিংহ সরি সেখানে ভাসর্ধজ্ের পূর্বোক্ত মতকে কণাদসম্প্রদার়ের মত. 


১ তল্সাৎ কৃতকত্বেহপি ত ্‌ 
মেতনিত্যনংবেছ্যং | 1188555 বিনাশকারণাভাবান্নিত্যত্বব স্থিতং। তৎ নিদ্ধ- 


অনেন হেন বিণ্ি। আত্যস্তিকী ছঃখনিবৃত্তিঃ পুরুষস্ত মোক্ষ ইতি |"স্বায়সারে”র শেষ; 
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প্রথম অধ্যায়, ১১. 


বলিয়া, শেষোক্ত মতকে নৈয়ারিকনায়কগণের পরক্বঃ মত. রলিয়াছেন। 
প্ঠায়সারেপ্র মুখ্যটাকাঁকাঁর ভূষণ বা স্তায়ভূষণ যে, ভামর্বত্রের সমর্থিত উক্ত 
মতকে স্পষ্টব্ূপে গৌতমের মত বলিয়াই সমর্থন করিয়াছিলেন, ইহা: 
শরীসশ্রদায়ের বেদাস্তাচাধ্য বেঙ্কটনাথের উক্তির দ্বার বুঝিতে পারা বার । 
কারণ, তিনি তাহার .প্্যা়পরিশুব্ধি. গ্রন্থে গৌতমের মতে মুক্তিকালে. 
নিত্যন্থখের অনুভূতি থাকে, ইহ! সমর্থন করিতে বলিয়াছেন বে, এই জন্তই 


'ভূষণের মতে মুক্তিকাঁলে নিত্যন্গথের অনুভূতি সমর্থিত হইয়াছে১। 


পরন্থ ““সংক্ষেপশঙ্করজয়” গ্রন্থে মহামনীবী মাধবাচার্য্য দুইটা শ্লৌকের- 
দ্বারা বর্ণন করিয়া গিয়াছেন যে, ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য্যের পরিভ্রমণকালে কোন 
স্থানে কোন নৈয়ায়িক গর্বের সহিত তাহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে ষদি, 
তুমি সর্ধন্ম হও, তাহা হইলে কণীদের সম্মত মুক্তি হইতে গৌতমের সম্মত 
মুক্তির বিশেষ কি, তাহা বল, নচেৎ সর্বজ্তা বিষয়ে প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ কর। 
তছুত্তরে শঙ্করাচাধ্য. তাঁহাকে. বলিয়াছিলেন যে, কণাদের মতে আত্মার: 
মস্ত বিশেষ গুণের অত্যন্ত উচ্ছেদ হইলে আকাশের স্ার স্থিতিই মুক্তি! 


আর তোমার সন্মত গৌতমমতে আনন্দানুভূতির সহিত এরূপ অবস্থাই মুক্তি ।, 


মাধবাঁচার্য্ের এরূপ বর্ণনা অমূলক হইতে পারে না “সর্বদর্শন্‌সিন্ধাস্তসংগ্রহ” , 
চি 2/6888৮4--:------ 


১। অতএব হি ভূষণনতে নিত্যন্খসংবেদনদিদ্ধিরপবর্গে সাধিতা 1 সরান কাশী 
চৌখাম্ব! সংস্কৃত সিরিজ, ১৭ পৃষ্টা । 
২। তত্রাপি নৈয়ায়িক আভগর্কঃ বণাদৃপন্দাচ্চরণাক্ষ-পক্ষে। মুক্তের্ববশেষং বদ সর্বববিচ্চেৎ,. 
নোচেৎ প্রতিজ্ঞাং ত্য সর্বববিত্বে ॥ 
৩। অত্যন্তনাশে গুণসংগতেধা। স্থিতিনভো বৎুকণভক্ষপক্ষে। মুক্তিতদীয়ে চরণাক্ষগক্ষে সানদ-. 
সংবিৎ-সহিত! বিশু ॥--“সংন্েপণন্বরজয়” ১৬ অঃ, ৬৮1৬৯ । ্‌ 
কণাদ নামের অর্থ’ গ্রহণ করিয়া উক্ত শ্লোকে বৈপেধিকদর্শনকার কণাদকে মাধবাচাধ্য কত 
বলিয়াছেন এবং গৌতনের অক্ষপাদ নামের অথ গ্রহণ করিয়া গৌতমকে “চরণাক্ষ" বলিয়াছেন। 
“কণভক্ষপক্ষে' অথাৎ কণাদমতে। “চরগাক্ষপন্ষে’ অর্থাৎ অক্ষণাদমতে | উক্ত পেকে. 
্তৃদীয়ে চরণাক্ষপক্ষে" এই স্থলে “তুদীর" শব্দের প্রয়োগ ছারা প্রশ্নকর্তী। সেই 'নৈয়ারিকের সন্ত: 
গৌতদমতই বে শঙ্করাঁচার্্য তাহাকে বলিয়াছিলেন, ভিনি তাঁহাকে মুক্তি বিষয়ে বাৎস্তায়নের সম্মত" 


গৌতমমত বলেন নাই, ইহাও মাধবাচার্য্য ব্যক্ত করিয়াছেন_ইহ| লক্ষ্য করা আবম! "নদীকে, 


চরণাক্ষপক্ষে" অর্থাৎ তোমার সম্মত গৌভমমতে ৷ 


r 
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৯৪ i ন্যায়-পরিচয় 
গ্রন্থেও মুক্তি বিষয়ে গৌতম ও কণাদের উক্তরূপ মতভেদই কথিত হইয়াছে। 
"সুতরাং শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব হইতেই যে শৈবসম্প্রদায়ের নৈয়ারিকগণ মুক্তি বিষয়ে 
'গৌতমের উক্তরূপ মতই সমর্থন করিতেন, তীহাঁদিগের জম্প্রদায়ে উক্তরূপ 
মতই সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল এবং সেই সম্প্রদায়ের কোন নৈয়ায়িকই শঙ্গরাচার্য্যকে 
এরূপ প্রশ্ন করায় তিনি তীহাদিগের সাম্প্রদায়িক মত বলিয়াই নিজের সর্বজ্ঞ 
তার পরীক্ষা দিয়াছিলেন, ইহা আমরা বুঝিতে পারি | 


মুক্তির উপায় 


শ্রুতি বলিয়াছেন, __“আত্ম। বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিব্যাসি- 
"তব্যে| মৈত্ৰেয্যাত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বা বিজ্ঞানেনেদং সর্বং 


_বিদিতং।”-_বৃহদারণ্যক, 5/812 | 


অর্থাৎ মহর্ষি যাজ্ঞবহ্য--নিজ' পত্নী মৈত্রেরীর প্রশ্নোত্তরে তীহাকে 
বলিয়াছিলেন ে, অরে মৈত্রেয়ি ! মুক্তিলাভে ইচ্ছা হইলে আম্মা দ্রষ্টব্য অর্থাৎ 
"আত্মার দর্শন কর্তব্য । সেই আত্মদর্শনের জন্ত প্রথমে আত্মা শ্রোতব্য, মন্তব্য ও 
'নিদিধ্যাসিতবা, অর্থাৎ যথাক্রমে আত্মার শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন (ধ্যানাদি) 
কর্তব্য। সুতরাং আত্মার দর্শনরপ তত্ক্ঞানই মুক্তির সাক্ষাৎ উপায় বা 
টা টা শ্রতিবাক্যের দ্বারা বুঝা যায়। আত্মার শ্রবণ 
মনন ও নিদিধ্যাসন আত্মদর্শনের উপায় হওয়ায় পরম্পরায় টু 
সা এ সমন্তও 

বস্তুতঃ জীব তাহার নিদের আত্মবিষয়ে নানাপ্রকার মিথ্যা জ্ঞানবশতঃই 


- "অনাদি কাল হইতে নানাবিধ শরীরপরিগ্রহরূপ জন্ম লাভ করিয়া, নানাবিধ 


ছুঃখ ভোগ করিতেছ। নিজের দেহাদিতে আত্মবুদ্ধিরপ অহঙ্কারই জীবের 
সংসারের মূল নিদান। সুতরাং সেই অহঙ্কারের নিবৃত্তি ব্যতীত তাহার 
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প্রথম অধ্যায় ১৩. 


বে বিষয়ে যেরূপ জ্ঞান মিথ্যাজ্ঞান বা ভ্রমজ্ঞান, সেই বিষয়ে সেই রমজানের, 


বিপরীত জানই তরজ্ঞান। যেমন নিজ দেহাদিতে আত্রদ্ধিরপ ভমজ্ঞানেরঃ 
বিপরীত জ্ঞান যে নিজ দেহাদিতে অনাত্ববুদ্ধি, তাহাই সেখানে তবজ্ঞান। 
ওঁ তত্বজ্ঞান জন্মিলে, তদ্বারা সেই পূর্বজাত মিথ্যাজান বা রমজানের শিবৃত্তি হই 


থাকে। যোগশীন্ত্রোক্ত উপায়ে চরম সমাধিরূপ নিদিধ্যাসনের পরে মুুক্ষ- - 


যোগীর যখন নিজের আত্মার প্রকৃত স্বরপের অলৌকিক দর্শনরূপ তত্বজ্ঞান 
জন্মে, তখন উহার পরেই তীহার নিজের আত্মবিষয়ে- সর্বপ্রকার সমন্তঃ 
মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃদ্তি হয়। তখনই তাহার অপরা মুক্তি জন্মে। কিন্তু তখনও 
তাহার সেই শরীরনিষ্পাদ্ক প্রারন্ধ কর্মের ফলভোগ সমাপ্ত না হওয়ার, 
তিনি জীবিত থাকেন। তাই তাহাকে জীবন্থুক্ত বলে। কিন্তু তাঁহার সেই. 
প্রারন্ধ কর্মের ক্ষয় হইলে সেই দেহের বিনাশ হওয়ায় তখন তাহার নির্বাণ-- 
মুক্তি হয়। সেই নির্বাণ-মুক্তিই পরা মুক্তি। মহর্ষি গৌতম সেই পরা 
মুক্তির ক্রম প্রদর্শনের জন্য দ্বিতীয় সুত্র বলিয়াছেন, 

হঃখ-জন্স-প্রবৃত্তিদৌষ-মিথ্যাজ্ঞানানামুত্ধরোত্তরাপাঁয়ে তদনন্তরাপায়াদপ-_ 
বর্গঃ। --১৷১৷২ । 

উক্ত সুত্রে শুভাগুভ কর্মজন্য ধৰ্ম্ম ও অধ্ম্মই ‘প্ৰবৃত্তি’ শব্দের দ্বার! গৃহীত 
হইয়াছে। সেই প্রবৃত্তির ফলভোগের জন্তই জীবের নানাবিধ জন্ম পরিগ্রহ 
হইয়| থাকে। জন্ম হইলেই নানা দুঃখ অবপ্ম্তাবী। সুতরাং দুঃখের কারণ জন্ম, 
জন্মের কারণ প্রবৃত্তি অর্থাৎ জীবের ধর্ম ও অধর্ম্ম। সেই প্রবৃত্তির কারণ রাগ ও: 
দ্বেষরূপ দোষ । কারণ, বিষয়বিশেষে আঁমক্তিরূপ রাগ এবং দ্রেষের বশবত্তী হইয়াই: 
মানব নানাবিধ গুভ ও অপ্তভ কর্শ করিয়া, তজ্জন্ত ধর্ম ও অধর্ম্ম সঞ্চয় করে। 
সেই রাগ ও দ্বেষ্প দোষের কারণ - তাঁহার নানাবিধ মিথ্যাজ্ঞান বা মোহ । 


ঈতরাং সেই মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে তন্মূলক সমন্ত দোষের নিঃত্তি. 


হইয়া বায়। সেই দোষের নিবৃত্তি হইলে তন্মূলক ধর্মাধর্মের আর উৎপত্তি হইতে 
পারে না। উহাই ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ প্রবৃত্তির নিবৃত্বি। তত্বজ্জানের মহিমায় সঞ্চিত ও? 
ক্রিয়মীণ সমস্ত ধর্ম্মাধর্মাই দগ্ধ বীজের হায় অকর্ম্মণ্য হর। সুতরাং সেই 


ভবজ্ঞানী পুরুষের আর কখনও জন্ম হইতে পারে না। তাহার সেই: 
বর্তমান জন্মের অবসীন হইলেই চিরকালের জন্য আত্যন্তিক ছুঃখনিরক্তি 
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ন্যায়-পরিচয় 
য়, উহাই তাঁহার পর! মুক্তি।: উক্ত সুত্রে দ্বারা গৌতম ইহাই ব্যক্ত 


বিলি 
শৈবসম্প্রদায়ের নৈয়ারিকগণ গৌতমের মতানুসারে জীবাত্মা৷ ও 'পরমাত্মা 


”১৪ 


ঈশ্বরের বাস্তব ভে? স্বীকা করিয়া, মুক্তিলাভে জীবাত্মার অর্থাৎ মুমুক্ষুর নিজের ' 
‘আত্মার দর্শনের আঁবশাকতা স্বীকার করিলেও পরমাত্মা মহেখর শিবের . 


দর্শনকেই মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ অর্থাৎ চরম কারণ বলিয়াছেন! তাই 
“শৈবাঁচাৰ্য্য ভাসর্বজ্ঞ “প্যায়সারে" সা শিব্দর্শনীদেব 


"মোক্ষ ইতি ৷” 


কিন্তু বাঁৎস্তায়ন ও তন্মতানুবর্তী নৈয়ায়িকসম্প্রদায় এবং বৈশেষিক- 
"সম্প্রদায়ের মতে মুমুক্ষুর নিজের আত্মার দর্শনই তাহার সংসারনিদান মিথ্যা- 


জ্ঞানের নিবৃত্তি করায় উহাই মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ। উক্ত মতে মুমুক্ষুর নিজের 
' "আত্মা হইতে পরমাত্মা যখন ন্বরূপতঃ ভিন্ন পদার্থ, তখন পরমাত্মীর দৃর্শনই 


মুক্তির সাঁক্ষৎ কারণ হইতে পারে না। কারণ, উহ! সাক্ষাৎসঘন্ধে মুমুক্ষু 
নিজের আত্মবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্ত করিতে পারে না। কিন্ত ঈশ্বর-দর্শন 


মুমুক্ধুর নিজের আত্মদর্শন উৎপন্ন করিয়! তদ্বারাই মুক্তির কারণ হইয়া 
'থাকে। ইঈশ্বর-দর্শন ব্যতীত আর কোন উপায়েই মুমুক্ষুর নিজের আত্ম-দর্শন 


জন্মে না, ঈশ্বরের দর্শন হইলে তখন তাঁহার অনুগ্রহেই মুমুক্ষুর নিজের 
'আ.্মদর্শনরূপ তত্বক্ঞান জন্মে। সুতরাং তখনই নিজের আত্মবিষয়ে সমস্ত মিথ্যা- 
জ্ঞানের নিবৃতি হওয়ায় মুক্তি জন্মে_-এই তাতপর্ে৷ই শ্রুতি বলিয়াছেন -_-«তমেব 


বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নাপ্তঃ পন্থা বিদ্বতেহ্য়নায় ॥_( শ্বেতাশ্বতর উপ, ৬৮)। 


এবং উক্ত মতে এ তাংপর্যোই শ্রীভগবাঁন্‌ বলিয়াছেন, _“্মামুপেত্যঃতু কৌস্তেয় 
পুনর্জন্ম ন বিদ্ধতে 1*_ ( গীতা, ৮১৬) । ্খ্বরদর্শনই মুক্তি লাভে একমাত্র 


'পন্থ, ইহ! বলিলে উহা যে মুক্তির সাক্ষাৎ কারণেরই চরম কারণ, ইহাই বুঝা 


যায়| কারণ, যাহাকে পন্থা বল! হয়, তাহা ইষ্ট লাভে সাক্ষাৎ কারণ হয় না | 
বস্তুতঃ মুমুক্ষু সাধক সেই মহেশ্বরের শরণীপন্ন হইয়া নিজের আত্মাতে 


‘তাঁহার দর্শন পাইলেই তখনই তাঁহার অন্ুগ্রহেই তাহার মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ 
_"আত্মদৰ্শনরপ ততৃজ্ান জন্মে তাই মুমুক্ষু বলেন,_ণ্তং হ দেবমাত্ম-বুদ্ধি- 
'প্রকাশং রর শংণমহং প্রপঞ্ছে।”-- শবেতাশ্বতর উপ)। মার্কণেয় পুরাণে 
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স্পা 
৯০৯০৪ তা রি... Ca 


চি বি 


---িিিিপিিউিপ ০৯ 


দি শেষে স্পষ্টরূপে উক্ত সিদ্ধান্ত প্রকাশের জন্তই বর্ণিত হইয়াছে 
মে নি সাধক সম্াধিনামক বৈশোর প্রার্থনানুসাঁরে যে জ্ঞান 
Ee তাহার নিজের দেহাঁদিতে অহংবুদ্ধি এবং গৃহাদিতে মদীয়ত্বুত্ধিরপ: 
রে হর নিবৃত্তি হয়, সেই জ্ঞান তাহাকে দান করিরাছিলেন। সেই জ্ঞানরূপ 
বর প্রদান করিতেই দেবী তীহাকে বলিয়/ছিলেন,_্তব জানং ভবিষ্যাতি |” 
কলকথা, বাহার! জীবের কর্ম্মফলদাতা ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছে 
বি যুক্তির কারণ তত্জঞানকে সেই ঈশ্বরের, অনুগ্রহজন্ত বলিয়াছেন। 
টা গর মতে ঈশ্বরের অন্থগ্রহ ব্যতীত সেই তযবদ্ঞান জন্মিতেই পারে না। 
রা আচার্য্য শঙ্করও যখন ইহা স্পষ্ট বলিয়াছেন,২ তখন দৈতবাদী 
উল কণাদ ও গৌতমের যে উহাই মত; এ বিষয়ে সন্দেহ কি আছে? 
বর যে জীবের সর্বকর্ম্মের কারয়িতা ও ফলদাতা, তাহার অনুগ্রহ ব্যতীত যে 


জীবের কোনই কর্ম্ম সফল হয় না, ইহা গৌতমও পরে বলিয়াছেন। নেই. 


টি দ্বারা ঈশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতীত যে, জীবের মুক্তি হইতে পারে না, ইহাঁও 
সুচিত হইয়াছে। ইশ্বর প্রসঙ্গে দে কথা পরে বলিব | ঈশ্বরের কথা অনেক 
বার বলিতে হইবে। প্আদাবস্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্বত্র গীরতে 15 


:5। সোহাপ বৈশ্যস্ততো জ্ঞানং বে নির্ষিনানদ:। 
_ মমেত্যহমিতিপ্রাজঃ সঙ্গবিচাতিকারকং ॥ 
বৈশ্যবরধ্য | দয়া বন্চ বরো স্থত্তোহভিবাহিতঃ 1 ৯ 
তং প্রবচ্ছাদি সংসব্ধ্যে তব জ্ঞানং ভববস্ততি 1 মার্কওয় প্রাণ, ৯, অঃ) ৃ 


২! অন্থগ্রহহেতুকেনৈবচ বিজ্ঞানেন মোক্ষমিনধির্তবিতুমর্হতি, কুভ:1. ততস্রতে।__.. 
-ারীরবতন্জ-২এ৪১। SE 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ন, তাঁহাৱা 


রর 


ক. 


দ্বিতীয় অধ্যায়. 


জীবাক্সীল্প শ্রবণ ও নত্লব্র 
প্ক্লপ ও প্রন্সোজন্ন 


প্রশ্ন হয় যে, আত্মার শ্রবণ ও মনন কি, আর উহার প্রয়োজনই বাঁ কি 
. উহার দ্বারা ত কাহারও আত্মদর্শন জন্মে না। 

এতছুত্তরে বক্তব্য এই যে, প্রথমে আত্মার শ্রবণ ও মনন না করিলে' 
ক্রৃতিবিহিত, নিদিধ্যাসন করাই যাঁয় না। কারণ, যেরূপে আত্মার শ্রবণ 
" তৃইয়াছে, সেইরূপেই তাহার মনন করিয়া, পরে সেইরূপেই তাহার ধ্যানাদি 
করিতে হইবে, ইহাই পূর্বোক্ত শ্রুতির দ্বারা উপদিষ্ট হইয়াছে এবং ইহাই: 
যুক্তিমিদ্ধ ৷ কারণ, আত্মার তত কি, ইহা প্রথমে শান্তর হইতে শ্রবণ না করিলে 
কিরূপে আত্মার ধ্যানীদি করিবে? নিজদেহে যে আত্মবুদ্ধি আছে, তদনুসারে 
দেহই আত্মা, এইরূপে আত্মার ধ্যানাদি করিলে ত প্রকৃত আত্মদর্শন 
হইতে পারে না। স্মতরাং আত্মতত্বপ্রকাশক বেদাদি শান্তর হইতেই 
প্রথমে আত্মতত্ব শ্রবণ করিতে হইবে। শ্রবণ বলিতে এখানে কর্ণ দ্বারা কোন, 
শব শ্রবণ নহে। বেদাঁদি শবপ্রমাণজন্ত আত্মার ন্বরূপবিষয়ক যথার্থ শাব্দ বোধই: 
আত্মার শ্রবণ। তাহাও প্রথমে শাস্ত্রনিদ্ধান্তবিৎ সদ্গুরুর উপদেশীনুসারেই 
করিতে হইবে। নচেৎ শাস্ত্রসি্ধান্তে ভ্রম হইতে পারে। 

যেমন পূর্ব্বকালে মনের আত্মত্ববাদী কৌন ভ্রান্ত নাস্তিক, শ্রতির কোন 
বাক্যবিশেষের দ্বারাও মনই আত্মা, ইহা সমর্থন করিয়াছিলেন ৷ এইরূপ. 
দেহাত্মবাদী কোন নাস্তিক, শ্রুতির কৌন বাক্যবিশেষের দ্বারাও দেহই আত্মা, 
ইহ! সমর্থন করিয়াছিলেন! এরূপ ইন্দরিয়াত্ববাদী কোন নাস্তিক, শ্রুতির, 
কোন বাক্যবিশেষের দ্বারাও ইন্দরিয়বর্গই আত্মা, ইহা সমর্থন করিয়াছিলেন । 
এরূপ কৌন বৌদ্ধ, শ্রুতির কোন বাক্যবিশেষের দ্বারাও বুদ্ধি বা বিজ্ঞানই: 
আত্মা, ইহা সমর্থন করিয়াছিলেন। এপ অপর কোন বৌদ্ধ, শ্রুতির কোন: 
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০ 


দ্বিতীয় অধ্যায় ১৭ 


বাক্যবিশেষের দ্বারাও শৃ্ই আত্মা, ইহ! সমর্থন করিয়াছিলেন। “ব্দান্তসারে+ 
সদানন্দ যোগীন্্রও সেই সমন্ত শ্রুতি বাক্যের উল্লেখ পূর্বক এই সমস্ত কথা 
বনিয়া গিয়াছেন। 
কিন্তু উহার কোন মতই শ্রুতির সিদ্ধান্ত নহে। শ্রতিতে পূর্বপক্ষ্পেও 

অনেক মতের প্রকাশ হইয়াছে, এবং অনেক স্থলে, নিয়াধিকারীকে ক্রমশঃ 
প্রকৃত তত্ব বুঝাইবার উদ্দেশ্যে. প্রথমে অন্তরূপ উপদেশও কর! হইয়াছে। 
প্রাচীন কাল হইতে সেই সমস্ত অবলধ্বন করিয়াই অনেক নাস্তিক, নিজ 
বুদ্ধিমূলক কুতর্কের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন মত সমর্থন করিয়াছেন। এ সমস্ত 
নাস্তিক মতের বীজও শ্রুতিতেই আছে। কিন্তু শ্রুতির যাহা সিদ্ধান্ত, তাহা 
শাস্তান্থদারে বিচার করিয়া বুঝিতে হইবে। বেদাঁদি কোন শান্ত দ্বার] সমস্ত 
অধিকারীরই প্রথমে. সিদ্ধান্ত বুঝিতে হইবে যে, আত্মার উৎপত্তি নাই, 
বিনাশ নাই; আত্মার কোন প্রকার বিকার নাই, আত্ম! দেহাঁদিভিন্ন নিত্য ! 
কারণ, শ্রুতি সিদ্ধান্ত বলিরাছেন,__“অবিনীশী বা অরেহমাত্বানুচ্ছিতিধর্মা 
( বৃহদারণক্য, 8181১৪ ), “ন জায়তে ত্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ”, « অজো! নিত্য: 
শাশ্বতোহয়ং পুরাণঃ””_( কঠ, ২/১১/১৮)। উক্ত শ্রুতি অনুসারে শ্রীভগবান্ও 
বলিয়াছেন,_ 

“ন্‌ জায়তে ম্রিয়তে বা কদাঁচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ| 

অভো নিত্যঃ শাশ্বতোহ্রং পুরাণে! ন হন্যতে হন্তমানে শরীরে” | 

__গীভা, ২২৭। 

আবার বলিয়াছেন, 

«“অচ্ছেগ্যোহ্রমদাস্বোহ্রমক্রেগ্তোহশোধ্য এব চ। 

নিত)ঃ সর্বগতঃ স্থাগুরচলোহয়ং সনাতনঃ গীত], ২২৪ | 

আত্মার কখনও উৎপত্তি নাই, বিনীশও নাই? আত্মা শাশ্বত নিত্য । আত্মা 
অচ্ছেগ্ক, অদাহা ; আত্মা সর্বব্যাপী, আত্মা অচল অর্থাৎ গতি-শুন্ এবং সনাতন ॥ 
আত্মা__“ন হন্ততে হন্তমানে শরীরে*-_অর্থাৎ শরীর, বিনষ্ট হইলেও আত্মার 
বিনাশ হয় না,_এই সমস্ত কথার ছারা বুঝা যায় যে, আত্মা দেহ নহে, আত্মা 
ইন্দ্রিয় নহে, আত্মা মন নহে, আত্মা! দেহাঁদি হইতে ভিন্ন নিত্য । কীরণ, দেহাদি: 
'অচ্ছেন্ অদীহ নহে, সর্বব্যাপী নহে-_গতিহীন নহে। উক্তরূপে বিচার করিয়া! 
২ 
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বি - - ম্যায়-পরিচয় 
শাস্ত বার! আত্মা দেহাঁদি-ভিন্ন ও নিত্য, এইরূপ যে বোধ, তাহা আত্মায় 
শ্রবণ। সর্বাগ্রে উহাই কর্তব্য । 

কিন্তু উক্তরূপে আত্মার শ্রবণ করিলেও নিজ শরীরাদিতে আত্মবুদ্ধির্ূপ 
অবিষ্থার শিবৃত্তি হয় না। অসংখ্য মানব আত্মার নিত্যত্ব শ্রবণ করিলেও' 
তীহাঁদিগের পূর্ববৎ নিজশরীরাদিতে আত্মবুদ্ধির উদয় হইতেছে এবং তজ্জন্ত 
কুসংস্কারের প্রভাবে তীহাদিগেরও পূর্ববৎ নানাবিধ রাগদ্বেযাদির উত্তব' 
হইতেছে, মূর্তাীভয়ও জন্মিতেছে। . সুতরাং শীস্বদ্বারা আত্মা দেহাদিভিন্ন 
নিত্য, এইরূপ শ্রবণ করিয়া, পরে প্র শ্রবণরপজ্ঞানজন্য সংস্কীরকে দৃঢ় করিবার 
নিমিত্ত উক্তরূপে আত্মার মনন কর্তব্য । যুক্তির দ্বারা উক্ত সিদ্ধান্তের বিবেচন 
বা অবধারণই আত্মার মনন। অনুমান-প্রমাঁণকেই যুক্তি বলে। মীযাংসক- 
সম্মত “অর্থাপত্ভি”্রূপ যুক্তিও গৌতমের মতে অনুমানবিশেব। সুতরাং ূ 
অনুম!ন-প্রমাণের দ্বারা আত্মা দেহ নহে, আত্মা! ইন্দ্রিয় নহে, আত্মা | 
মন নহে, আত্মা দেহাদিসমগ্টিরপও নহে এব আত্মা নিত, এইরপ 
যে বোধ, তাহাই আত্মার মনন। পূর্বোক্ত শ্রবণের পরে উক্ত তন্বের, 
ধারণা বাঁ ধ্যানই মনন নহে। কারণ, উহা নিদিধ্যাসনের অন্তর্গত। কিন্তু 
মননের পরেই নিদিধ্যাসন বিহিত হইয়াছে। আুতরাং তৎপুর্ববে অনুমান- 
প্রমাণরূপ তর্কের দ্বারাই পূর্কোক্তরূপে আত্মার মনন কর্তব্য । 

বৃহদারপ্যক উপনিষদেরণ্যস্তব্য:*-_এই বাক্যের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার আচার্য্য 
শহ্করও বলিরাছেন,_“পশ্চাস্স্তব্য্তর্কতঃ*__ অর্থাং শ্রবণের পরে তর্কের দ্বারা: 
আত্মা মন্তব্য । কঠোপনিষদে যে আত্মাকে “অতর্ক্য” বল! হইয়াছে এবং বলা ূ 
হইয়াছে__“নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া,”-- তাঁহার ব্যাখ্যার ভাষ্যকার শঙ্কর. 1 
বলিয়াছেন বে১__নিজ বুদ্ধিমূলক উহরূপ কেবল তর্কের দ্বারা আত্মার যথার্থ 
হরণ বুঝা যায় না। কারণ, কুতর্কের কুত্রাপি প্রতিষ্ঠা নাই। বেদাস্ত-দর্শনে 
তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ” ইত্যাদি । ২১২১) সুত্রে বাদরায়ণও শান্ত্রনিরপেক্ষ নিজ ] 
বুঞ্ধিমূলক কুতর্কেরই অপ্রতিষ্ঠা বলিয়াছেন। র 


লা 


যা ডি 
টস 58 বুক্াইাহেন কেবলেন তর্কেণ। ন হি কুতর্কপ্ত প্রতিষ্ঠা কচিদ্‌ বিদ্যুতে । 
নন তক, সববুদ্ধাভাহনাত্রেণ। কঠ। ১ অঃ২ বল্লী ৮1৯ শাঙ্করভায়। ূ 
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দ্বিতীয় অধ্যায় ১৯ 


বস্তুতঃ শাস্ত্রে অনুমান-প্রমাণও "্তর্ক» নামে কথিত হইয়াছে। পুর্ববোক্- 
রূপে আত্মার মননের জন্ত এ অহুমান-প্রমাণরূপ তর্ক এবং তাহার সহকারী 
অগ্তরূপ তর্কও অবশ্য গ্রাহ্‌। বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয় স্ত্রের ভাম্মে আচার্য্য 
শঙ্করও ইহা স্পষ্ট বলিয়াছেন যে,১ বেদান্ত-বাক্যের অর্থজ্ঞানের দৃঢ়তার জন্ত 
বেদান্তবাক্যের অবিরোধী অনুমান-প্রমাণও গ্রাহ। কারণ, শ্রুতিই তর্ককে 
সহায়র্ূপে স্বীকার করিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্করের এই কথায় অনুমান- 
' প্রমাণরূপ তর্ক দ্বারাই যে, আত্মার মনন কর্তব্য, ইহা তীহারও সন্মত বুঝা 
যায়। তাই বৃহদারণ্যক-_-ভাম্যে আত্মার নিত্যত্ব প্রতিপাদন করিতে আচার্য্য 
শঙ্করও পরে--“প্যায়াচ্”_ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা আত্মার নিত্যত্বসাধক “ন্যায়” 
অর্থাৎ অমুমান-প্রমাণরূপ যুক্তিও প্রদর্শন করিয়াছেন। 
মহর্ষি গৌতমের স্যায়-দর্শন অধ্যাত্ম অংশে মননশাস্ত্র। তাঁই তিনি স্তায়- 
দর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ে মুমুক্ষুর পক্ষে শ্রুতি বিহিত পূর্কোক্তরূপ আত্মমননের 
জন্ত অনুমাঁন-প্রমাণরূপ বহু যুক্তি প্রদর্শন করির! গিয়াছেন। আত্মা ইন্দ্রিয় নহে, 
আত্ম দেহ নহে, আত্ম! মন নহে, সুতরাং আত্বা! এ দেহীদিসমষ্টিরপও নহে 
এবং আত্মা অনারি, নিতা, ইহা তিনি বহু যুক্তির দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়া 
গিয়াছেন। এখন তীহার কথিত ও ্ুচিত সেই সমস্ত যুক্তিও যথাসম্ভব 
বলিতেছি। 
ইন্দ্রিয় আত্মা নহে 
মনে হয়,সুপ্রাটীনকালে নাস্তিক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রথমে ইন্তিয়াত্মবাদেরই 
প্রকাশ হুইয়াছিল। তাই মহর্ষি গৌতম প্রথমে আত্ম-পরীক্ষাঁ় উক্ত মতের 
খণ্ডন করিতে প্রথম সুত্র বলিয়াছেন_ 
‘দর্শনসপর্শনাভ্যামেকার্থগ্রহণাৎ* 1৩/১1১ 
অর্থাত চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা এবং ত্বগিন্দিয় দার! একই ব্যক্তির এক পদার্থের 
প্রত্যক্ষ জ্ঞান হওয়ায় আত্মা ইন্দ্রিয় নহে। তাৎপর্য এই যে, আমি কোন 


EEE ET ত যাস লালা সাস 
১। বত তু বেদান্তবাব্যেয জগতে! জন্মা দিকারণবাদিৰু তদ্থগ্রহণ-দব/চঠায়ানুমানমণি 
বেদান্তবাব্যাৰিরোধি পরদাণং ভবন্ন নিবার্যাতে। তোৰ চ নহায়তবেন তৰ্ন্তাভ্যগেরেহাৎ । তথাহি 
“আতবে। অন্তব।' ইত্তি অরতিঃ “গণিতে! মেধাবী গান্ধারানেবোপসংপস্থেতেবনেবেহাচাব্যবান্‌ 
পুরুষে! বেন” (ছান্দোগা, 91১৪1২ ) ইতি চ পুরষবুদ্ধিসাহায্মাস্মনো!দর্শরতি | শারীরকত স্ব! 
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এ ন্যায়-পরিচয় 


দ্রব্যকে চক্ষুরিস্দরিয় দ্বারা দর্শন করিয়া ত্বগিন্তরিয়ের দ্বারা উহার ত্বাচ-প্রত্যক্ষ 
করিলে পরে আমার এইরূপ জ্ঞান জন্মে বে, যে আমি চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা এই 
্রবাকে দেখিয়াছি, সেই: আমিই-_ত্বগিন্দিয় দ্বারা এই দ্রব্যের প্রত্যক্ষ 
করিতেছি, ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে, উক্তন্থলে আমার চক্ষুরিন্দ্রিয় ও ত্বগিন্জির 
যথাক্রমে পূর্বাঙ্গাত প্রত্যক্ষদ্বরের কর্তা নহে; কিন্তু তপ্তিম কোন একটি পদার্থ ই 
পর প্রত্যক্মদ্বয়ের কর্তা । সুতরাং সেই পদার্থ আত্মা। কারণ, যে পদার্থ জ্ঞাতা 
অর্থাৎ জ্ঞানের আশ্রয়, তাহাই আত্ম । র্ 

এখানে মনে রাখিতে হইবে বে, মহর্ষি গৌতম জ্ঞানের আশ্ররকেই 
আত্মা বলিয়ছেন। তাঁহার মতে আম্বগত জ্ঞানেরই নামান্তর চৈতন্য । 
ওঁ চৈতন্ত থাকা কালেই জীবাত্মা চেতন। জীবাস্মা নিত্যচৈতন্তন্বরূপ 
নছে। কিন্তু জন্যটৈতন্ত অর্থাৎ জন্ত-জ্ঞানের আশ্রয় বলিয়! জ্ঞাতা। পজ্ঞীতৃ” 
শব্দের দ্বারাও জ্ঞানের আশ্রয়ই বুঝা যাঁয়। জ্ঞানের আশ্রয়ত্বই জ্ঞানের 
কর্তৃত্ব। স্ৃতরাং ইন্দ্রিয়কে আত্মা বলিতে হইলে চক্ষুরিন্ত্িয়কেই দর্শন- 
জ্ঞানের কর্তা এবং ত্বগিন্দ্ি়কেই ত্বাচ-গ্রত্যক্ষরূপ জ্ঞানের কর্তা বলিতে হইবে। 
কিন্তু তাহ! হইলে পরে এক আমিই যে, পূর্বোক্ত উভয় জ্ঞানের কর্তা, এইরূপ 
, বোধ হইতে পারে না। এরূপ বোধ যে, আঁমাদিগের ভ্রম, এ বিষয়ে কোন 
প্রমাণও নাই। . 

পরস্ত আমি চক্ষুরিন্দরিয়ের দ্বারা দর্শন করিতেছি, ত্বগিন্দিয়ের দ্বারা 
ত্বাচ-প্রত্যক্ষ করিতেছি, স্রাণেন্ত্রিয়ের দ্বারা গন্ধ গহণ করিতেছি, ইত্যাদি 


প্রকারে আঁমাদিগের যে, ওঁ সমস্ত জ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষ জন্মে, তদ্বারাও - 


বুঝা যায় যে, আমি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন। কারণ, করণ হইতে কর্তা 
ভিন্ন পদার্থ । নচেৎ চক্ষু আমি দেখিতেছি, কর্ণ আঁমি শুনিতেছ, এইরপে 
আমার দর্শনাদি জ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষ জন্মে না*কেন ? বিহক্ষা বশতঃ কখনও 
চক্ষু দেখিতেছে, কর্ণ গুনিতেছে,এইরূপ বাক্য-প্ররোগ হইলেও এরূপে কাহারও 


দর্শনাদি জানের মানস প্রত্যক্ষ জন্মে না। আমি কাণ, আমি অন্ধ, আমি' 


বধির, এইরূপে যে বোধ হয়, তদ্বারাও চক্ষুরাদি ইন্দরিযিই যে আত্মা, ইহ! 
প্রতিপন্ন হয় না! কারণ, আমার চক্ক: কাণ বা অন্ধ আমার কর্ণ বধির, 
এইরূপও বোধ হইয়া থাকে। সুতরাং যাহার চক্ষু কাঁণ বা! অন্ধ, এইরূপ অর্থেই 
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মেই ব্যক্তিতে "কাণ বা “অন্ধ* শব্দের প্রয়োগ এবং আমি কাঁণ বা অন্ধ, 
এইরূপ বোধ হয়, ইহা বলা যায়। আর কাহারও নিজের আত্মতেই কাণত্বাদির 
ভ্রযাত্মক বোধ হইলেও তদ্দারা ইন্িয়ই আত্মা, ইহ! প্রতিপন্ন হর না। 
কোন বহিরিন্ত্রিযকেই বে, আত্মা বলা যায় না, ইহা সমর্থন করিতে মহৰি 
গৌতম পরে মূল যুক্তি বলিয়াছেন যে, স্রাণারি পঞ্চ বহিরিন্ধিয়ের বিষ 
নিয়ম আছে। অর্থাৎ গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দের মধ্যে গন্ধই ভ্রাণেন্দ্রিয়ের 
বিষয় এবং রসই রসনেন্দিয়ের বিষয় এবং রূপই চক্ষুরিক্জিয়ের বিষয় এবং স্পর্শই 
্বগিন্দ্িয়ের বিষয় এবং শব্দই শ্রবণেক্জ্িয়ের বিষয়। পূর্বোক্ত গন্ধাদি সমস্ত 
বিষয়ই কোন এক বহিরিক্দ্িয়ের গ্রাহ বিষয় নহে। সুতরাং স্রাণাদি সর্ক্ন্দরিয় 
অথবা উহার মধ্যে বে কোন ইন্দ্রিয় সর্ববিষয়ের জ্ঞীতা আত্মী হইতে 
পারে না। কিন্তু যে আমি গন্ধ গ্রহণ করিতেছি, সেই আমিই যে, রূপ- 
রস, স্পর্শ ও শব্দ গ্রহণ করিতেছি, ইহা আমি মনের দ্বারাই বুঝিতেছি। 
সকলেরই উক্তরূপে ওঁ সমস্ত জ্ঞানের মানসপ্রত্যক্ষ হওয়ায় তদ্বারা কোন 
একই পদার্থ যে এ গন্ধাদি সমস্ত বিষয়েরই ভ্রাতা, ইহাই প্রতিপন্ন হয় । সুতরাং 
আত্মা যে স্বাণাপি ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্নপদ্ার্থ, ইহাও প্রতিপন্ন হয়! কারণ স্রাণাঁদি 
ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কোন ইন্দ্রিয়ই সর্ববিষয়ের জ্ঞাত! হইতে পারে না। 
গৌতম পরে আরও বলিয়াছেন, 
সবাদৃষ্টস্তেতরেণ প্রত্যভিজ্ঞানাৎ। ৩1১৭ | 

অর্থাৎ বামচক্ষুর দ্বারা দৃষ্ট পদার্থের দক্ষিণ চক্ষুর দ্বারাও প্রত্যভিজ্ঞা হইয়া 
থাকে । অতএব আত্মা ইন্দ্রিয় নহে। তাৎপৰ্য্য এই যে, কোন ব্যক্তি বদি 
দক্ষিণ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বাম চক্ষুর দ্বারা কাহাঁকে দর্শন করে, তাহা হইলে 
পরে তাহার ওঁ বাম চক্ষু একেবারে নষ্ট হইয়া! গেলেও দক্ষিণ চক্ষুর দ্বারাও 
তাঁহাকে “সোহরং”__অর্থাৎ সেই পূর্বৃষ্ট ব্যক্তি এই*_-এইবূপে দর্শন করে। 
প্রূপ প্রত্যক্ষকে প্প্রত/ভিজ্ঞা” বলে। কিন্তু উক্ত স্থলে সেই ব্যক্তির স্মরণ 
ব্যতীত ওঁরপ প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। তদ্‌বিষয়ে সংস্কার ব্যতীতও তাহার 
স্মরণ হইতে পারে না। পূর্বে কখনও সেই ব্যক্তির দর্শনরূপ অনুভব না৷ 
জন্িলেও তৰ্বিযয়ে সংস্কার জন্মিতে পাঁরে না। কিন্তু যদি ভিন্ন ভিন্ন ইঞ্জিয়কেই 
ভিন্ন ভিন্ন জানের কর্তা আত্ম! বলিতে হয়, তাঁহা হইলে পূর্বোক্ত স্থলে মেই 


5009. Vasishtha Tripathi Collection. By 51001191715. eGangotri Gyaan Kosha 


| 
| 
| 
j 


চৰ 


হং ন্যায়-পরিচয় 


বাম চক্ষুই তাহার সেই বংক্তির প্রথম দর্শনের কর্তা আত্মা, ইহাই বলিতে 
হইবে। সুতরাং তাহার নেই বাম চক্ষুতেই সেই দর্শনরূপ অনুভব জন্য সংস্কার. 
জন্মিয়াছিল, ইহাঁও স্বীকার করিতে হইবে। -ভাহা হলে উক্ত স্থলে 
তাহার সেই বাম চক্ষুই তাঁহাকে পূর্বাজাত সংস্কারবশতঃ স্মরণ 
করিতে পারে, দক্ষিণ চক্ষু তাহা পারে না,_ইহাঁও স্বীকার্য। কিন্ত যখন 
তাঁহার সেই বাম চক্ষু বিনষ্ট হইয়া! গেলেও সেই ব্যক্তি দক্ষিণ চক্ষুর 
দ্বারাও সেই পূর্বদৃষ্ট ব্যক্তিকে “সৌহয়ং*--এইরূপে প্রত্যক্ষ করেঃ 
তখন তাহার সেই বাম চক্ষু পূর্বে সেই ব্যক্তির ত্রষ্ নহে, সুতরাং স্বর্তাও 
নহে, ইহা স্বীকাৰ্য্য। সুতরাং আত্ম] চক্ষুরিন্দ্রিয় নহে, ইহাও স্বীকার্য্য। 

বদি বল! যায় যে, চক্ষুরিন্দ্রিয় বস্তুতঃ একই।- একই চক্ষুরিন্ত্রির বাম ও 
দক্ষিণ চক্ষুর্গোলকে অবস্থিত থাকে। সুতরাং কহীরও বাম চক্ষুর বিনাশ 
হইলেও চক্ষুরিন্ত্িয়ের সম্পূর্ণ বিনাশ হয়না । স্তারদর্শনের ভাষ্যকার বাঁংস্তায়ন 
চক্গুরিন্রিয়ের ভেদ স্বীকার করিলেও বার্ডিককার উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি 
উহা অস্বীকার করিয়! চক্ষুরিন্দ্রর এক, এই সিদ্ধান্তই সমর্থন করিয়াছেন। 
‘তাঁহারা গৌতমের সুত্র দ্বারাও উক্ত সিদ্ধান্তই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্ত 
তাহা হইলেও যাহার চক্ষুরিন্দরিয় সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়া যায়, যে ব্যক্তি একেবার 
অন্ধ হইয়| যায়, তাহার পূর্বৃষ্ট বস্তুর স্বরণ হইতে পারে না। কারণ, 
চক্ষুরিন্দ্রিয় আত্মা হইলে উহাই ্রষ্টা বা চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের কর্তা বলিতে হইবে। 
কিন্ত দ্ৰষ্টা বিনষ্ট হইলে তাহারই দৃষ্টবস্ত আর কেহই স্মরণ করিতে পরে না। 
অতএব সেই ব্যক্তির অন্ত কোন হন্ত্রিযই যে তখন তাহার পূর্বৃষ্ট বস্তুর 


" শরণ করে, ইহাও বলা যায় না। এইরূপ অন্ত কোন ইন্দ্রিয় বিনিষ্ট হইলেও 


পরে তাহার পূর্বান্ুভূত বিষয়ের স্বর্ণ হইতে পারে না। কিন্তু কাহারও 
কোন'ইন্জিয় বিনষ্ট হইয়া গেলেও সেই ব্যক্তি যে, সেই ইন্দ্রিয় দ্বারা তাহার 
পূর্বামুভূত বিষয়ের শ্মরণ করে, ইহা! নিবিবাদ সত্য যিনি হদ্বকাঁলে অন্ধ 
হইয়াছেন, তিনিও তাহার পূর্বদৃষ্ট কত ব্যক্তিকে স্বরণ করিয়া তাহাঁদিগের 
সম্বন্ধে কত বার্তা বলিতেছেন, কিন্তু সেখানে তাহার এ স্মরণের কর্তা কে? 
তাহার চক্ষুরিন্ত্রিযকেই ড্রষ্টা বলিলে, তাহাকেই ত দেখানে স্মরণের কর্তা বলিতে 
হইবে, কিন্তু তাহা ত সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। -অতএব দর্শনাদি 
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জ্ঞান ও ত্য সংস্কারবশতঃ শ্মরণের কর্তা যে ইন্দ্রিয় নহে, কিন্তু উহা! ইন্দ্রিয় 
হইতে ভিন্ন পদার্থ, ইহা স্বীকার্ধ্য। 


মহর্ষি গৌতম উক্ত দিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে__পরে লারও বলিয়াছেন 
ইন্দ্রিয়াত্তরবিকারাৎ ৩১ ১২। 


তাৎপর্য এই যে, কৌন অন্নরসবিশিষ্ট ফলের রূপ দর্শন ব! গন্ধ গ্রহণ হইলে 
'তখন কাহারও রসনেক্্রিয়ের বিকার জন্মে অর্থাৎ জিহ্বায় জলের আবির্ভাব 
হয়! কেন এরপ হয়? উক্ত স্থলে কেন তাহার জিহ্বা জলার্ হয়? 
ইহা বিচার করিলে বুঝা যায় যে, তখন তাহার সেই পূর্বানুভূত অন্নরসের 
"রণ হওয়ায় তজ্জীতীয় রসাম্বাদ্দে অভিলাষরূপ লোভ জন্মে। নচেৎ 
তাঁহার ওঁরপ হইতে পারে না। কারণ, যাহার তখন তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র 
‘লোভ জন্মে না, ভাঁহাঁর সেই ফল দেখিলেও এরূপ রসনেন্দ্িয়ের বিকার 
হয় না, ইহা! পরীক্ষিত সতা। : কিন্তু যাহার সেই ফলের রসাম্বাদে 
লোভ জন্মে, তাহার পূর্বানুভূত 'তজ্জীতীয় রসের স্মরণ আবন্তক | নচেৎ 
তাহার তদ্‌্বিষয়ে,লোভ জন্সিতে পারে ন!। সুতরাং উক্ত স্থলে সেই অন্নরসের 
শ্মরণকর্তী কে? ইহা বিচার করিয়! বুঝা আবগ্তক। সেই ব্যক্তির চক্ষু 
রিন্ত্রিয় অথবা ্রাণেঞ্জিয়ই সেখানে সেই অন্ত্রসের স্মরণ করে, ইহা বলা যায় না, 
কারণ ওঁ ইন্জরিযঘয় কখনও অন্নরসের অনুভব করে নাই। অন্নরস চক্ষু বা 
দ্রাণেন্দ্রিয়ের গ্রাহ বিষয়ই নহে। সেই ব্যক্তির রষনেন্ত্রিয়ই উক্ত স্থলে পুর্্বানু- 
ভূত অশ্নরসের স্মরণ করিয়! তঙ্জাতীয় রযাস্বাদে অভিলাষী হয়, ইহাঁও বলা যায় 
না। কারণ, উক্ত স্থলে সেই ব্যক্তির রসনেন্ছিয় সেই ফলের রূপ দর্শনও করে 
নাই --গন্ধ গ্রহণও করে নাই, রূপ বাঁ গন্ধ তাঁহার গ্রাহ বিষয়ই নহে। 
কিন্তু যে অন্নফলের রূপ দর্শন বা গন্ধ গ্রহণ করে, তাহারই সেখানে পুর্বা- : 
নুভূত অম্নরনের স্মরণ হওয়ায় রসনেন্রিয়ের পূর্ববোক্তরূপ বিকার হইতে পারে 
এবং কাহারও তাহা হইয়া থাকে। অন্তের এরূপ হয় না! অতএব প্রতিপন্ন 
হুর যে, উক্ত স্থলে ইন্জিয় হইতে ভিন্ন কোন পদার্থ ই সেই অন্নফলের রূপ দর্শন, 
“ বা গন্ধ গ্রহণ করিয়া তাঁহার পূর্বাহতৃত অন্নরসের প্মরণ করিয়া তজ্মাতীয় 
_এ্ৰসাস্বাদে অভিলাহী হয়! সেই পদার্থই আত্ম! ৷ 
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২৪. স্যায়-পরিচয় 
কেহ যদি বল্নে, যে, স্মরনীয় বিষয়েই স্থৃতি জন্মে । আত্মা স্মরণীয় বিষয়, 
নহে! সুতরাং তাহাতে কোন স্থৃতি জন্মে না। অতএব স্থৃতির দ্বারা অতি- 
রিক্ত আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হয় না । মহধি গৌতম পরে নিজেই উক্ত পূর্বব- 
পক্ষের উল্লেখপূর্ববক উহার খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন 
তদাত্ম-গুণত্বসন্তীবাঁদপ্রতিষেধঃ ॥ ৩1১/১৪ 
তাৎপৰ্য্য এই বে, স্থৃতি জ্ঞানবিশেষ, সুতরাং উহা গুণ-পদার্থ। কিন্ত উহা 
আত্মার গুণ হইলেই উহার উপপত্তি হয়,_ নচেৎ উহার উপপত্তিই হয় না। 
অর্থাৎ স্থৃতিরপ গুণের আশ্রয় কোন দ্রব্য ন! থাকিলে স্থৃতি জন্মিতেই পারে 
না। কিন্ত চিরস্থায়ী আত্মা ব্যতীত আর কোন পদার্থকেই স্থৃতির আশ্রয় বা! 
আধার বলা যায় না। স্মরণীয় বিষয়কে স্থৃতির আঁধার বল! যায় না। কারণ, 
বিনষ্ট বিষয়েও স্ৃতি জন্মিতেছে। সুতরাং তাহা স্থৃতির আধার কিরূপে হইবে ? 
যাহা বিনষ্ট, যাহা নাই, তাহা কখনই উহার আধার হইতে পীরে না। ভিন্ন 
হিন্ন ইন্জিয়ই ভিন্ন ভিন্ন অনুভব জন্ত ভিন্ন ভিন্ন সংস্কার ও তজ্জন্ত ভিন্ন ভিন্ন 
স্থৃতির আধার হয়, ইহাও বলা বায় না। কারণ, কোন ইন্দ্রিয়ের ধ্বংস হইলেও 
তদ্বারা পুর্বানুভূত সেই বিষয়ের স্থৃতি জম্মে। বিনষ্ট ইন্দ্রিয় কখনই সেই, 
স্বতির আধার হইতে পারে না। অতএব ইন্দ্রিয় আত্মা নহে। 
ঠি দেহও আত্মা নহে L 
নাস্তিকশিরোয়ণি চার্কাক বলিয়াছেন যে, দেহই স্থৃতির আঁধার। কারণ 
দেহই, আত্মা, দেহই স্বরণ করে। কিন্তু ইহাও বলা যায় না। কারণ, বাল্য 
যৌবনাদিভেদে দেহেরও ভেদ হয়। আমার বাল্যকালে যে শরীর ছিল, এই 
বৃদ্ধকালে সেই শরীর নাই। শরীরের পরিমাণভেদপ্রযুক্তও শরীরের ভেদ 
স্বীকার্য্য। সুতরাং অন্তান্ত' পরমাণুর সংযোগে আমার যে পৃথক্‌ শরীরের . 
সৃষ্টি হইয়াছে, ইহাও স্বীকার্্য। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণও বিজ্ঞান দ্বারা এই 
্রা-সিদ্ধানতই সমর্থন করিয়াছেন। তাহা হইলে আমি আমার বাল্যকালে 
৪ রী ক টু স্মরণ রি আমি কে? এই দেহই; 
হব দেহ কখনই তাহা স্মরণ করিতে "পারে না। | 
ৰ ক ন! থাকায় ইহা তখন সেই সমস্ত বিষয় দর্শন 
ন্ত কোন সংস্কারও এই দেহে নাই | 
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টি নর যে, আমার বাল্যকাঁলীন সেই শরীরে তৎকালে সেই সমস্ত: 
ঘয়ের দর্শন জন্য যে সমস্ত সংস্কার জন্িয়াছিল, তাহাই আমার এই দেহে 


বিষয় স্মরণ করে। কিন্তু ইহাও বলা যায় না। কারণ, সংস্কারের. 
গতিক্রিরা না থাকায় তাহার এক দেহ হইতে অন্ত দেহে গতিবিশেষরপ 
সংক্রম হইতে পারে না। আর তাহ! হইলে মাতার কুক্ষিস্থ শিশুর শরীরেও 
মাতার শরীরস্থ সংস্কার সংক্রান্ত হয় না কেন? সেই শিশুও পরে. 
তাহা মাতার অনুভূত বিষয়ও স্মরণ করেনা কেন? 
যদি বল, উপাদান-ক!রণ যে শরীর, তদগত সংস্কারই তাহার কার্য্যরূপ অন্ত 

শরীরে সংক্রান্ত হয়, ইহাই নিয়ম। মাতার শরীর ত তাহার কুক্ষিস্ত শিশুর" 
শরীরের উপাঁদান-কারণ নহে। কিন্তু ইহা বলিলে বাল্যকাঁলীন শরীরম্থ সংস্কারও- 
বৃদ্ধকাণীন শরীরে সংক্রান্ত হইতে পারে না । কারণ বাল্যকালীন সেই শরীর. 


বহু পূৰ্বে বিনষ্ট হওয়ার তাহ! কখনই বুদ্ধকালীন শরীরের উপাদীন:কারণ. 


হইতে পারে না। যদি বল, বুন্ধকালীন শরীরে তজ্জাতীয় অন্ত সংস্কারের, 
উৎপন্থিই হইয়া থাকে, উহাই সংস্কারের সংক্রম। কিন্তু ইহাঁও বলা যয় না। 
কারণ, তাহাতে তজ্জাতীয় অন্য সংস্কারের উৎপাঁদক কারণ নাই। বৃদ্ধকাঁলীন 
দেহ সেই সমস্ত বিষয়ের দর্শন না করায় তাহাতে তদ্িষয়ে অন্ত সংস্কারও- 
জন্মিতে পারে না। যে যাহা কখনও অনুভব করে নাই, তাহাতে কোন. 
কারণেই সে ব্যিয়ে সংস্কার জন্মে না, ইহা সকলেরই স্বীকৃত সত্য।. 
অতএব স্থৃতি দেহেরই গুণ, দেহই আত্মা, ইহাঁও কখনও বলা যায় না। 
চৈতন্ত বা জ্ঞান যে শরীরের বিশেষ গুণ নহে অর্থাৎ শরীরই জ্ঞাত! বা. 
আত্মা নহে, ইহ! সমর্থন করিতে মহর্ষি গৌতম পরে আবার বলিয়াছেন-_. 
“যাবচ্ছরীরভাবিত্বাব্রপাদীনাং৮। (৩২৪৭ )। 
তাৎপর্য এই বে, যে কাল পর্যন্ত শরীর বিদ্রমান থাকে, সেই কাল পর্যাস্ত' 
তাহাঁতে রূপ, রস প্রভৃতি বিশেষ গুণগুলিও বিদ্বমীন থাকে । অতএব জান 
শরীরের বিশেষ গুণ হইলে উহাও রূপাদির স্তায় শরীরস্থিতি পর্য্যন্ত বিদ্যমান 
থাকিবে। কিস্ত তাহা থাকে না। শরীর বিছ্মমীন থাকিলেও .অনেক সময়ে: 
কোন জ্ঞানই থাকে না। সুতরাং জ্ঞান শরীরের বিশেষগ্ুণ নহে। 
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যদি বল, শরীরের সমস্ত বিশেষগুণই যে, রূপাদির স্তায় শরীরস্থিতি 
পর্য্যন্ত বিগ্রমীন থাঁকিবে, এইরূপ নিয়মের কোন প্রমাণ নাই, শরীরের সমস্ত 
-বিশেষগুণই ত একজীতীয় নহে। সুতরাং শরীরে অস্থায়ী বিশেষগ্ুণও 
থাকিতে পারে। তাঁই মহর্ষি গৌতম পরে অ।বাঁর বলিয়াছেন 
. গশ্রীরব্যাপিত্বাৎ। ৩।২৫০। 
অর্থাৎ জ্ঞান শরীরব্যাপী, শরীরের সর্বাংশেই জ্ঞান জন্মে । অতএব 
জ্ঞান শরীরেরই বিশেষণ, ইহা বলা যায় না। তাৎপর্য্য এই যে, শরীরের 
হুম্তপদাি সমস্ত অবয়বেই যখন জ্ঞান জন্মে, তখন সেই সমস্ত অবয়বকেই. 
জ্ঞানের আধার বলিলে প্রত্যেক শরীরেই ভিন্ন ভিন্ন বহু জ্ঞাতা বাঁ আম্মা 
স্বীকীর করিতে হয়। কিন্ত আমার হস্তপদাঁদি ভিন্ন ভিন্ন অবয়বগুলি সমস্তই 
.-পৃথক্‌ পৃথক আত্মা, ইহা নিশ্রমাণ। পরস্থ এক আমিই যে, আমার সমস্ত 
জ্ঞানের আধার 'মাস্মা, ইহাই প্রমাণসিদ্ধ। কারণ, যে আমি হস্ত হবার তোমাকে 
স্পর্শ করিতেছি, সেই আমিই চক্ষুর দ্বারা তোমাকে দর্শন করিতেছি, কর্ণ দ্বারা 
‘তোমার কথা গুনিতেছি, ইহাই সর্কামুভবমিদ্ধ। প্রত্যেক শরীরেই যে ভিন্ন 
ভিন্ন জ্ঞানের কর্তা বহু আত্মা, ইহা সকলেরই অনুভববিরুদ্ধ। পরস্ত প্রত্যেক 
শরীরেই বহু আত্ম! হ্বীকাঁর.করিলে সর্বাকার্য্যে সকলের এঁকমত্য কখনই সম্ভব 
‘নী হওয়ায় কোন আত্মারই সর্বকার্য্যনির্বাহ হইতে পারে না। পরন্ 
"অনেক সময়ে সকলের বৈমত্যমূলক বিরোধবশতঃ বহু অনর্থপাতেরও আপত্তি 
হুয়। পরস্ত শরীরের প্রত্যেক অবয়বই জ্ঞাতা হইলে কোন ব্যক্তি যখন আমাকে 
“হস্ত দ্বারা স্পর্শ করে, তখন তাহার সেই হস্তেই ত্বাচ প্রত্যক্ষরূপ জ্ঞান ও তজ্জন্য 
‘সংস্কার জন্মে, ইহ! স্বীকার্য্য। কিন্তু পরে কখনও সেই ব্যক্তির সেই হ? ছিন্ন 
‘হইলেও - সেই ব্যক্তি কিরূপে আমাকে স্মরণ করে? তাহার সেই পূর্কবোৎপন্ন 
প্রত্যক্ষের কর্তী সেই হস্ত ত তখন তাহার নাই! তাঁহার দেই হন্তস্থিত সেই 
সংস্কার যে, তাহার অন্ত কোন অবয়বে সংক্রান্ত হইতে পারে ন], ইহার কারণ 
-পুর্কবেই বলিযাছি।  .- ূ্‌ 4 
__ পরস্ত শরীরেই চৈতন্ত বা জ্ঞান জ.ন্ম, ইহ! বলিলে সেই শণীর-নির্কাহক মুল- 
পরমাণুতেও চৈতন্ত স্বীকার করিতে হইবে! কারণ, মূল-পরমাণুতে চৈতন্য ন! 
স্থাকিলে তাহার কার্য্যরপ শরীরে চৈতন্য জন্সিতে পারে ন!। কারণ, চৈতগ্ 
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বিশেষগুণ| উপাঁদানকারণে যে বিশেষ? থাকে, তাহাই তাহার কার্য 
টাটা বিশেষ গুণ উৎপন্ন করে। সুতরাং শরীরের সাক্ষাৎ উপাদান-কারণ 
লে বি 58750 ERE 
] জন্মিবে? তাহার ত কোন কারণই নাই,-চার্কাকত 

নিত্য চৈতন্য মানেন না, তাঁহার মতে সমন্তই অনিতা । পরন্ধ পরমাঁণুতে 
চৈতগ স্বীকার করিলে ঘটপটাদি সমস্ত জড়বস্তুকেও চেতন বলির়| স্বীকার 
করিতে হয়। কিন্তু নান্তিকশিরোমণি চার্কাকও তাহা স্বীকার করেন না। 
সুতরাং শরীরেই চৈতন্য জন্মে, শরীরই জ্ঞাতা আত্মা, ইহা -কিছুতেই বলা 
যায় না। 

নাস্তিকশিরোমণি চার্বাক অতীন্দ্িয় কোন পদার্থ মানেন নাই। সুতরাং 
ভীহার মতে অতীন্ত্রিয় পরমাণু নাই ; কিন্ত তিনি ক্ষিতি, জল, তেজ ও বায়ু 
এই চতুভূতি স্বীকার করিয়া তাহার অতি হুক অংশ অবশ্য স্বীকার 
করিয়াছেন। সেই সমস্ত সুক্ম অংশই তাহার মতে পরমাণু | কিন্তু তিনি” 
বলিয়াছেন যে, যেমন গুড় ও তুলে মাঁদকত্ব ন! থাকিলেও এ উভয় দ্রব্যের 
মিশ্রণে উৎপন্ন দ্রব্যে মাঁদকত্ব জন্মে, তন্রপ অতি সুক্ম চতুর্ভূতে চৈভ্ন্য না 
খাকিলেও তাহাদিগের বিলক্ষণ. সংযোগে উৎপন্ন শরীরে চৈতন্য জন্মে ? 
কিন্ত চার্ধাকের এই কথাও অগ্রাহ্‌। কারণ, গুড় ও তগুলে একেবারেই 
. অদশক্তি বা মাঁদকত্ব না থাকিলে এ উভয় দ্রব্যের মিশ্রণে উৎপন্ন মন্তে কখনই 
াদকত্ব জন্সিতে পারে না। তাহা হইলে যে কৌন উভয় দ্রব্যের মিশ্রণে 
উৎপন্ন দ্রব/মাত্রই মন্বের প্রায় মাদক কেন হয় না? এবং চার্ধাকের মতে 
ঘটপটাদি ভ্রব্যেও প্রাণ ও. চৈতন্ত জন্মে না কেন? ফল কথা চৈতন্ত বা 
জ্ঞানকে শরীরের গুণ বলিতে হইলে শরীরের হস্তপদাঁদি প্রত্যেক অবয়ব এবং 
তাহার মুল পরমাগুতেও চৈতন্ত স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু তাঁহ! কিছুতেই 
স্বীকার করা যায় না) সুতরাং স্থতি নামক জ্ঞান যে শরীরের গুণ, ইহাও 
বলা যার না। পরস্ত নবজাত শিশুর প্রথম স্তগ্রপানাদিতে ইচ্ছার কারণ, 
যে, স্থৃতিবিশেষ, তাহা তাঁহার সেই শরীরে তখন জন্মিতেই পারে না। কারণ 
তৎপুর্বে তাঁহার সেই শরীর কখনও স্তত্তপানাদিকে নিঞ্জের ইষ্টজনক বলিয়া 
. অনুভব করে নীই। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে। ফল কথা, দেহও আত্মা নহে। 
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২৮ ন্যায়-পরিচয় 


3 মনও আত্মা নহে ৃ 

পুর্বপক্ষ হইতে পারে যে, যে সমস্ত যুক্তির দ্বারা চক্ষুরাদি বহিরিন্তরিয় ও 
শরীর হইতে ভিন্ন আত্মার অস্তিত্ব সিদ্ধ হইতেছে, সেই সমস্ত যুক্তির দ্বারা 
. চিরস্থারী নিত্য মনেরই আত্মত্ব সিদ্ধ হইতে পারে। অর্থাৎ চৈতন্য বা জ্ঞান, 
মনেরই গুণ, যনই জ্ঞাতা, ইহা বলা বার। মহৰি গৌতম পরে নিজেই এই 
গুর্বপক্ষের উল্লেখ করিয়] তহুত্তরে বলিয়াছেন__ 

দজ্ঞাতুজ্ঞর্ণনসাঁধনোপপত্েঃ সংজ্ঞাভেদমাত্রং৮ | ৩1১/১৩। 

তাৎপৰ্য্য এই যে, যে পদার্থ জ্ঞানের কর্তা বা জ্ঞাতা, তাহার সমস্ত 
জ্ঞানেরই সাধন বা করণ আছে! নচেৎ তাহার কোন জ্ঞানই জন্মিতে 
পারে ন!। সুতরাং সেই জ্ঞাতার- সুখ ছুঃখাদির প্রত্যক্ষেরও কোন করণ 
অবশ্য স্বীকার্যয, তাহারই নাম মন। সুতরাং উহ! জ্ঞানের কর্তী বা জ্ঞাতা 


হইতে পারে না। কারণ, কর্তা ও করণ ভিন্ন পদার্থ। তবে ষদি ভ্ঞাঁতীকে . 


যন.বলিয়! উহার স্ুখ-ছুঃখাঁদি ভোগের করণ পৃথক্‌ কোন অন্তারক্রিয় অনা 
নামে স্বীকার কর, তাহা হইলে নাঁমভেদমাত্রই হইবে, পদার্থের কোন ভেদ 
হইবে না। কারণ সুখ-ছুঃখাঁদি ভোগের কর্তা এবং উহার করণ পৃথক্রূপে 
স্বীকৃত হইতেছে। কিন্তু সুখ-ছুংখাদি ভোগের করণরূপে যে অন্তরিক্দ্রিয় মন 
নামে স্বীকৃত হইয়াছে, তাহাকেই জ্ঞাতা বলা যাইবে না। কারণ, উহা 
করণরূপেই সিদ্ধ. হইয়াছে। পূর্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, জ্ঞাতার বাহ্‌ 
বিষয়ের প্রত্যক্ষেই করণ আছে, কিন্ত সুখ-হুঃখাদির প্রত্যক্ষে কোন করণ 
নাই! সুতরাং মনকে জ্ঞানের কর্তীই বলিব। এতহুত্তরে মহর্ষি গৌতম 
পরে বলিয়াছেন--“নিয়ষশ্চ নিরন্ুমানঃ। (৩1১/১৭ )। 

তাৎপৰ্য্য এই যে, বাহ্‌ বিষয়ের প্রতাক্ষে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় করণ, কিন্তু 
সুখ-দুঃখাদি-গ্রত্যক্ষের কোন করণ নাই, এইরূপ নিয়ম নিশ্রমাণ। পর্ত 
আমাদিগের বাহৃবিষয়ের প্রত্যক্ষের স্তাঁয় সুখ-দুঃখাদি-প্রত্যক্ষেরও অবশ্ত 


কোন করণ আছে, ইহাই অনুমানপ্রমাঁণসিদ্ধ। সেই করণই *্মম্* নামে 


কথিত হইয়াছে। সুতরাং উহাকে জ্ঞানের কর্তা বা জ্ঞাতা বলা যায় না। 
কারণ, যাহা জ্ঞানের করণ, তাহা! জ্ঞানের কর্তা হইতে পারে না। পরস্ত 


আমি চক্ষুর দ্বার। রপ দর্শন করিতেছি, স্রাণের দ্বারা গন্ধ গ্রহণ করিতেছি, 
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EE SEE 


দ্বিতীয় অধ্যায় টং 


ইত্যাদি প্রকার 
রি মানন-প্র 
হত জি ত্যক্ষের দ্বারা যেমন চক্ষুরাদি করণকে জ্ঞানের কর্তা 
ই বুঝা যায়, তজ্বপ আমি মনের দ্বারা জখবোধ করিতেছি 
টে করিতেছি,_ইত্যাদি প্রকার মানম-প্রত্যক্ষের দ্বারা মনকেও ভাতা 
ত ভিন্ন বলিয়াই বুঝা যায়। সুতরাং নন জ্ঞাতা নহে অর্থাৎ জ্ঞান মনের 
গুণ নহে । গৌতম পরে তদ্বিযয়ে আরও অনেক যুক্তি বলিয়াছেন। 


পরস্ত এখানে ইহাও বলা আবন্তক যে, মহধি গৌতম মনকে অতিহুন্ম 
পদার্থ বলিয়া সমর্থন করায় তত্বারা জানাদি বে মনের ধর্ম নহে অর্থাৎ মন 
জ্ঞাতা নহে, ইহাও প্রকটিত হইয়াছে। কারণ অত সুক্ষ দ্রব্যের স্তার তৃগত 
গুণাদিরও লৌকিক প্রতাক্ষ হয় না। সুতরাং জ্ঞান ও সুখ-ছুঃখাদি মনের ধৰ্ম্ম 
হইলে সেই জ্ঞানাদির লৌকিক প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। পরন্ত অতি হুন্ষ 
মন জ্ঞাতা হইলে উহু! শরীরের সর্ববাংশে বিদ্ধমান না থাকায় সর্ব শরীরে 
কখনও সেই মনে কোন জ্ঞান জন্মিতে পারে না। কিন্ত অনেক সময়ে শরীরের 
সর্বাংশেই আত্মাতে জ্ঞান জন্মে প্রবল শীতার্ত ব্যক্তি সর্বশরীরেই শীত বোধ 
করে। পীড়া বিশেষ হইলে রোগী সর্বশরীরেই বেদনা বা ক্লেশ বোধ করে। 
সুতরাং সর্বশরীরেই যে বোদ্ধা আত্মা আছে, ইহা স্বীকাধ্য। কিন্তু মন আত্মা 
হইলে শরীরের সর্বত্র উহার সত্তা সম্ভব হয় না। অহ্ুএব মন আত্মা নহে 1 


ESSELTE NLU NA 
* অব্য জীব অণু ইহাও প্রাচীন মত আছে। বৈষ্ণব দার্শনিকগণ উক্ত মতই সিদ্ধান্তরপে সমর্থন 
করিয়াছেন। গন দার্শনিকগণ জীবাস্বাকে দেহসম পরিনাণ বলিয়া উহার সংকোচ ও বিকাশ স্বীকার 
করিয়াছেন। কিন্ত স্তায় বৈশেষিকাদি স্পরদায়ের দতে প্রত্যেক জীবাস্মাই আকাশের স্যার সর্বব্যাগী। 
বৈশেধিক দর্শনে মহর্ষি 'কণাদ ইহ! সমর্থন করিতে বলিয়াছেন-_ববান্মহানাকাশত্তথাচাত্মা* 
€%১1২২)। এঁভগবান্ও জীবাস্মার স্বরূপবর্ণনেই বলিয়ছেন-_“নিতাঃ সর্ধগতঃ স্থাগুরচলোহয়ং 
সনাতনঃ" ( গীতা! ২২৪) বিষ্ণু পুরাণেও স্পষ্ট কথিত হইয়াছে_পুমান্‌ সর্ববগতো বাগী আ্াশবদরং 
“যড২" ইত্যাদি (২:১৫.২৪)। উক্ত মতে নিবির্বকার নিরবয়ব জীবাস্মার সংঙ্কোচ বিকাশ ও গতাগতি নন্তবই 
নহে। সাংখ্যাদি সম্প্রদায়ের মতে জীবের স্থল শরীর হইতে কক্ষ শরীরেরই উৎক্রাস্তি ও গতাতি হয় 
এবং উহাই শাস্ত্রে জীবের উৎক্রান্তি ও গতাগতি বলিয়া কথিত হইয়াছে। কিন্তু কথাদ ও গৌতম সুল্ল 
শরীরের উল্লেখ না ধরায় তাহাদিগের মতে জীবের মনই সক্ষম শরীর স্থানীয়, ইহ! বুঝ যায়। প্রাচীন 
'বৈশেষিকাচার্য প্রশস্তপাদও লিখিয়াছেন যে, জীবের মৃতার পরক্ষণে উৎপন্ন আতিবাহিক শরীর 
বিশেষের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া জীবের দেই মনই পর়লোকে গমন করে । অথাৎ সুল শরীর হইতে নেই 
মনেরই উৎক্রান্তি এবং পরলোকে গত ও ময়ে ইহলোকে উৎপন্ন স্থল শরীর মধে] আগতি হয়। 
জীবাত্মার উপাধি সেই অস্তঃকরণ ব! মনের হুগ্মত্ব গ্রহণ করিয়াইশস্ত্ে কোন কোন.স্থলে জীবকে 
আপু, বলা হইয়্াছে। কোন স্থলে জীবাত্ম| দুজ্ঞে?, এই তাতপধ্যেও তাহাকে অণু বনাইয়াছে। 
শারীরকভায়ে (1৩২) গাচার্ধ্য শঙ্করও শেষে প্র়প কথাই বলিয়াছেন। 
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তৃতীয় অধ্যায়। 


জীবাস্মান্স লিত্যত ও সুর্ববজন্মের সাক স্ব 


পূর্বোক্ত সমস্ত যুক্তির বারা জীবাত্মা দেহাঁদি হইতে ভিন, ইহা প্রতিপন্ন 
হইলেও জীবাত্মা যে নিত্য অর্থাৎ তাঁহার উৎপত্তি বিনাশ নাই, ইহ! প্রতিপন্ন 
হয় না। তাই মহর্ষি গৌতম পরে জীবাত্মার নিতাত্বস1ধক যুক্তি প্রকাশ করিতে 
প্রথমে বলিয়াছেন__ | 

ণ্পূর্বাভ্যন্ত-স্থৃত্যনুবন্ধাজ্জাতন্ত হর্ষ-ভয়-শৌক-সম্প্রতিপত্তেঃ৮। --৩/১১৮ 

অর্থাৎ নবজাঁত শিশুর হর্য, ভয় ও শোকের প্রাপ্তি হওয়ায় আত্মা নিত্য, 
ইহা প্রতিপন্ন হর। কারণ, তাহার এ হর্ষ, ভয় ও শৌক পূর্ববীনুভূত বিষয়ের 
অনুস্মরণ জন্তু উৎপন্ন হয়। তাৎপর্য্য এই যে, নবজাত শিশুর মুখে হাস্ত 
দেখিলে তন্বার! বুঝা বার যে, তাহার হর্ষ জন্বিয়াছে এবং তাহার শরীরে 
কম্পবিশেষ দেখিলে তদ্দীরা বুঝা যায় যে, তাহার ভয় জন্মিয়াছে এবং তাঁহার 


রোদন শুনিলে তব্দ্বারা বুঝা যায় বে, তাহার শোক জন্নিয়াছে! কারণ, 


তাহার হর্যাদি ব্যতীত এরূপ হান্তাদি জন্মিত্রে পারে না) কারণ ব্যতীত কখনও 
'কাধা জন্মে না। সুতরাং কার্ধ্ের দ্বারা তাহার কারণের যথার্থ অনুমান 
হইয়া থাকে । অতএব নবঙ্গাত শিশুর ঈষৎ হান্ত দ্বারা তাহার কারণ হর্ষ 
‘অনুমিত হয়| এবং তাঁহার রোদন দ্বার! তাহার কারণ শৌকও অনুমিত হয়। 


' »তাহা হইলে তখন সেই নবঙ্গাত শিশুর যে, কোন বিষয়ে অভিলাষ বা! 


আকাজ্ষা জন্মে, ইহাঁও অনুমিত হয় । কারণ, অঠিলধিত বিষয়ের প্রাপ্তিতে 


যে সুখ জন্মে, তাঁহার নাম হর্ষ এবং অভিলফিত বিষয়ের অপ্রান্তি বা বিয়োগে 
যে ছুঃখবিশেষ জন্মে, তাহার নাম শোক | স্মত্রাং কোন বিষয়ে একেবারেই 
অভিলাষ ব!আকাজ্গ ন। জন্মিলে কখনই কাহারও হর্ষ ও শোক জন্মিতে 


পারে না| কিন্তু কোন বিয়য়কে নিজের ইইজনক বলিয়া না বুঝিলেও 
কাহারও সে বিষয়ে আঁকাজান জন্মে না| মৃতরাং নবজাঁত শিশুও যে, কোন 


বিষয়কে তাহার ইঞ্টজনক বলিয়! বুঝিয়াই তদ্বিষয়ে অভিলাষী হয় এবং সেই . 
বিষয়ের প্রা্তিতে হৃষ্ট এবং অপ্রাপ্তি বা বিয়োগে দুঃখিত হয়, ইহাও স্বীকার্য্য । 
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তৃতীয় অধ্যায় 


নি [বৰণে তাহার এরূপ সংস্কারও ত জন্মে নাই। সুতরাং 
3 শিশুর সেই আত্মা পূর্বজন্মে তজ্জাতীয় বিষয়কে নিজের ইষ্টজনক বত 
7 করিয়াছে এবং তজ্জন্তই তাহার এপ সংস্কার থাকায় হইজন্রে সেই সংস্কার, 
: উদ্বু্ধ হইয়া তাহার রূপ স্থতি উৎপন্ন করে। তাহার ফলে তাহার পূৰ্বারু-- 
ভূত তজ্জাতীয় বিষয়ে অভিলাঁষ বা আকাজা| জন্মে । তাহা হইলে নবজাত. 
শিগুর সেই আত্মা বে পূর্ব হইতেই বিদ্ধমান আছে এবং সেই আস্মারই 
অভিনব শরীরাদিস্বন্ধরূপ পুনর্জন্ম হইয়াছে, ইহা স্বীকাৰ্য্য। 
দেহাত্ববাদী কোন নাস্তিক বলিয়াছিহিলেন বে, নবজাত শিশুর এ. 
হান্তাঁদি, তাহার হর্যাদি জন্য নহে । কিন্তু যেমন সমর-বিশেষে পদ্াদির বিকাশ 
ও সংকোচ প্রন্থতি বিকার জন্মে, তক্রপ নবজাত শিশুর হান্তাদিও তাহার, = 
সেই দেহেরই বিকার বা অবস্থা বিশেষ । পদ্বের বিকাশের ন্তায় নবজাত L 
শিশুর মুখের ধিকাশই তাহার. হস্ত বলিয়া কাত হয়। এইরূপ পদ্মাদির , L 
মুদ্রণের স্তারই কখনও তাঁহার মুখের মুদ্রণ হইয়া থাকে। এইরূপ কান সময়ে [ 
তাহার কম্প বা রোদনাদিও তাঁহার দেহেরই বিকার-বিশেষ। মহর্ষি গৌতম: | 
পর নাস্তিকের এই কথার উল্লেখ করিয়া তহুত্তরে বলিয়াছেন _ | 
“নোষশীত-বর্ধাকালনিনিত্বত্বাং পঞ্চ'ত্বকবিকারাণাং*। ২১/২০ | 
“অর্থাৎ পূর্বোক্ত কথা বলা যায় না। কারণ পাঞ্চভৌতিক দ্রব্য পদ্নারির, : 
সংকোচ, বিকাশ প্রভৃতি যে সমস্ত বিকার, তাহাও স্বাভাবিক নহে। 
তাহারও নিমিত্ত বা কারণ আছে.। উষ্ণ, শীত ও বর্ষাকাল প্রতৃতিই তাহার 
নিমিত্ব। কিন্তু নবজাত শিশুর এ হাসা, কম্প ও রোদনের নিমিত্ত কি? - 
ইহা বলা আবশ্যক । পন্নের প্রায় সূর্য্যকিরণের সংযোগে ওঁ শিশুর ত মুখ- 
বিকাশ হয় ন! এবং রাত্রিকালে পদ্নের স্তায় ওঁ শিশুর নিয়ত মুখসুদ্রণও হয়. 
না। ওঁ ষে সৃতিকাগৃহে শিশু রোদন করিতেছে, আবার তখনই ময়, 
- শ্রেহ্‌ময় ক্রোড়ে উঠিয্না স্তন্ত পান করিয়া এবং তাঁহার ন্নেহ-আদর বুঝিয়| ঈষং 
হাস্য করিতেছে, ইহার কি কোন কাঁরণ "নাই? অথবা উহা কি. তাঁহার, 


EE নি লি ১ সবি এ রি ১১ 
টি ক টির বিসিবি বিটি, ইতি রর এ পপ ৮ ৮. এ 
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ন্যায়-পরিচয় 
রিক কোন অবস্থা মাত্র? তাহ! হইলে দেহাত্ববাদী 
হাঁস্য দেখিয়া হাস্য করিতেছেন 
হইলে রোদন করিতেছেন, 


৭৩২ 
এসেই জড় দেহেরই সাম 
নাস্তিক যে, তাঁহার নবজাত কুমারের মধুর 
বশত: সেই নেহময় কুমারের মৃত্যু 
তি তাহার দেহের বিকার মাত্র, ইহা কেন বলেন না? সেই 
স্থলে তীথীরও হর্ষ জন্য হাস্য এবং পরে শৌক জন্ত রোদন, ইহা ত তিনিও 
স্বীকার করেন। সুতরাং তাঁহার নিজের টৃষ্টান্তে নবজাত শিশুর এ হাঁস্যও 
তাহার হর্ষ জন্ত এবং তাহার রোদনও তাহীর ছুঃখ জন্ত, ইহা! তাহারও স্বীকার্য্য। 
আর যুবক ও বৃদ্ধ প্রভৃতি সকলের পক্ষেই যেরূপ হাস্য ও রোদনের:কাঁরণরূপে 
হর্ষ ও শোক সৰ্বসন্মত, ন্বজীত শিশুর পক্ষেও তাহাই স্বীকার না করির! 
অভিনব কোন কারণ কল্পনা করিলে তাহা গ্রাহ্‌ হইতে পারে না। অতএব নব- 
জাত শিশুর এ হাস্য ও রোদনের দ্বারা তাহার হর্ষ ও শোকের অনুমান হওয়ায় 
তদ্বারা পূর্কোক্তরপে তাহার পূর্বজন্ম সিদ্ধ হইলে আত্মার নিত্যত্বইসিদ্ধ হয়। 
এইরূপ নবজাত শিশুর ভয়ের দ্বারাও তাঁহার পূর্বজন্ম সিদ্ধ হওয়ায় আত্মার 
ধরিত্যত্ব সিদ্ধ হয়। শ্রীদদ্‌ বাঁচন্পতি মিশ্র ইহা সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন 
যে, নবঙ্গাত শিশু কখনও মাতার ক্রোড় হইতে কিছু স্থলিত হইলেই 
তখনই রোদনপুর্বক কম্পিতকলেবরে হন্তদ্ব্ন বিক্ষিপ্ত করিয়া মাতার বক্ষ:স্থ 
অন্গলনুত্র জড়াইয়! ধরে, ইহ! দেখা যাঁয়। কিন্ত কেন সে এঁরূপ করে? 
"যুবক ও বুদ্ধ প্রভৃতির স্তায় নবজাত শিশুও পতনভয়ে ভীত হইয়া পতন 
নিবারণের জন্য কেন এরূপ চেষ্টা করে? পতন যে ছুঃখের কারণ, এইরূপ 
বোধ ব্যতীত তাহার তখন ভয়, দুঃখ এবং এরূপ চেষ্ট। হইতেই পারে না। 
কারণ, সমস্ত প্রাণীই পতন- যে দুঃখের. কারণ, এইরূপ বোধ বশতঃই 
-পতন্ভয়ে ভীত হয় এবং যথীশক্তি পতননিবারণের জন্য চেষ্টা করে, 
“ইহা! সত্য । যে প্রাণী কোন স্থান হইতে পতনকে তাহার ছুঃখের কারণ 
বলিয়া! বুঝে না, সে কখনই সেই স্থান হইতে পত্রনভয়ে ভীত হয় না। 
সুতরাং পূর্বোক্র্থলে নবজাত শিশুরও এরূপ চেষ্টার দ্বারা মাতৃক্রৌড় 
"হইতে তাঁহার পতনভয় ও তজ্জন্ত দুঃখ অনুমান-প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয়। 
“সুতরাং তৎকালে পত্তন যে দুঃখের কারণ, এইরূপ বোঁধও তাহার অবশ্য জন্মে; 
ইহাও অনুম।ন-প্রমাণ দ্বারা সিন্ধ হয়৷ ; 
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তৃতীয় অধ্যায় ৩৩ 
কিন্ত নবঙ্গাত শিপ্তুর জন্মের পরে সর্বপ্রথম তাহার ৰে পতনভয় এবং 
পতননিবারণের জন্ত যে এরূপ চেষ্ঠা, তাহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? 


সে ত তাহার এ জন্মে কখনও পতন যে দুখের কারণ, ইহা অনুভব করে . 


নাই। অতএব অনুমান-প্রম ৭ দ্বারা সিদ্ধ হর যে, তাঁহার দেহারি ভিন্ 
- আত্ম আছে। দেই আত্মা পূর্ব পূৰ্ব জন্মে বহুবার পতনের পূর্ববাবহ্া ও 
তৎপরে পশুনেরও অনুভব করির! উহ! যে দুঃখের কাঁরণ, ইহাও অনুভব 
করিরাছে। সুতরাং তজ্জন্ত সেই আস্মাতে ও সমস্ত বিষয়ে সংস্কার 'আছে। 
ইহজ-্স পূর্বোক্ত স্থলে সেই সংস্কার বশতঃই পতনের পূর্বধবন্থা বুঝদ্বা তন্বারা 
তাহার ভাবী পতনের অস্মান করিয়া তাহীও ছুঃখভনক বলিয়া অনুমান 
করে। সুতরাং তখন সে পতনভয়ে ভীত হইয়া সেই পঙন নিব!রণের ভন 
রূপ চেষ্টা করে। ‘পতনের পূর্বাবস্থা ও পতন-_বাহা তাহার পূর্কানুভূত, 
তাহার স্থৃতি ব্যতীত কখনই তাহার এরূপ ভয় জন্মিতে পারেনা । সংস্কার 
ব্যতীতও তাহার সেই সমস্ত বিষয়ে-স্থাত ভন্মিতে পারে না। অতএব তাহার 
পূর্বান্ম অবশ্ঠ। স্বীকার্য্য। আত্মার উংপত্তি নী থাঁকিলেও_ কোন, অভিন্ব 
শরীরাদির সহিত বিলক্ষণ সন্বন্ধরূপ জন্ম আছে। অনা.দকাল হইতেই আত্মার 
এরূপ জন্ম স্বীকার্য্য হওরায় আত্মা নিত্য, ইহাও স্বীকাধ্য। 
পরন্ধ মহধি গৌতম পূর্বোক্ত সুত্রে আত্মার মিত,ত্বমিক্ধ করতে নবজ্গীত 
শিশুর বে ভয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, উহার দ্বারা সর্ধপ্রীণীর মৃতু ভয়ও 
তাহার বিবক্ষিত বুঝা বায়। বৌগবর্শনে মহযি পতঞ্জল এ মৃত্যুভয়কেই 
পঅভিনিবেশ” নামক পঞ্চম ক্লেশ বলিয়া উহার স্বরূপ ব্যাখ্যাত ব’লয়াছেন যে ১, 
যান শান্তর দ্বারা আত্মার অবিনশ্বরত্ব বুঝিপনাছেন, সেই বিদ্বান্‌ ব্য।ক্তর 
পক্ষেও এ অভিনিবেশ পুর্ব্বৎ উপস্থিত হয় এবং উহা “স্বরসবাহ!” অর্থাৎ 
অনাদি বাসনা মূলক। অনাদিকাল হইতে জীবের পুনঃ পুনঃ মরণ'হুঃবের 
অনুভব জন্তু, তদ্বিবয়ে যে সমস্ত বাসনা বা সংস্কার বদ্ধমূল আছে, তাহা 
পস্থরস্ নামেও কথিত হইয়াছে। এ অনাদি সংস্কারবশতঃই সর্ধদ'বের 
মরণভয় জন্মে। পতঞ্জলি: পরে ইহা. ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে» 


EEN ২২ লই রা 
(১) স্বরসবাহী বদুযোহপি তথা রূড়োইভিনিবেশঃ 1- যোগদৰ্শন ॥ ২৭ ॥ রর 


(২) তাসামনাদিহদ্ণ শিবো নিত্যত্বাৎ 1 যোগদর্শন 081১০ ॥ 


৩ রিনি 
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৩৪ ন্যায়ংপরিচয় 
বাসনা 

kl EL যেন ঠুথাকি’_এইরূপ কামনা* সতত আছে! বস্তুতঃ 
র্ীবেরই  উ্তরপ কামনাবশতঃ যে অভিনিবেশ, তাহা মৃত্যুত ভিন 
আর কিছুই নহে। উহা সর্বজীবেরই ব্লেশকর, এ ভন্ত যোগদর্শনে 
পক্লেশ* বলিয়া কথিত হইয়াছে। কিন্তু এ মৃত্যুভয়ও বিনা কারণে হইতে 
পারে না। পাশ্চাত্যগণ যাহাই বলুন, বস্তুতঃ মরণভয় জীবের একটা 
স্বভাব বা তাহার মানসিক চুদৌর্কল্যমাত্র বলা যায় না। তাই যৌগদর্শনের 
ভাঁন্ে ব্যাসদেব বলিয়াছেন যে,_সর্বজীবেরই-_আ'ম যেন ন! মরি, 
এইরূপ বে কামনা বা মরণভয়, তাহা স্বাভাবিক হইতে পারে নাঁ১তাহারও 
নিমিত্ত বা কারণ আছে। 

কিন্তু উহার কারণ বিচার করিতে গেলে যাহার মৃত্যুভয় জন্মে, তাঁহার 
পূর্বে কখনও মৃত্যু-যাতনার অনুভব ও তজ্জন্ত সংস্কীর অবশ্য স্বীকার্ধ্য । 
কারণ, যে যাহাকে কখনও তাহার দুঃখের কারণ বলিয়া! অনুভব করে 
নাই, সে কখনও তাহা হইতে ভীত হয় না) ইহা সর্ধজনদিদ্ধ। স্থতরাং 
সর্ধজীবই যে পূর্বে মৃত্যুর যাঁতনাময় পূর্বাবস্থার অনুভব করিয়াছে, 
এবং তক্জন্য তাহার আঁম্মাতে ওঁরূপ সংস্কার আছে, ইহ! শ্বীকাধ্য। তাই 
সমজ্ধে সর্বাজীবেরই সেই সংস্কার উদ্বুদ্ধ হওয়ায় পূর্বানুভূত সেই অবস্থার 
অস্ফুট স্বতবশতঃ মৃত্যুভয় জন্মে। কদাচিৎ কাহীরও কোন সময়ে কোন 
কারণে সেই সংস্কার অভিভূত হইলেও সেই বদ্ধমূল, অনাদি সংস্কার সহজে 
কাহারও একেবারে বিনষ্ট হয় না। আত্মহত্যাকীরীও মৃত্যুর অব্যবহিত 
পূর্কো আবার মরণভয়ে. ভীত হইয়া বীচিতে ইচ্ছা করে, ইহা সত্য। ফল 
কথা. সর্বজগীবের যে মৃত্যুভয়, তন্বীরাও আত্মার পূর্ববজন্ম ও নিত্যত্ব সিন্ধ হয়। 
ষোগদর্শনের ভায্যে ব্যাঁসদেব বিশেষ করিয়া! এ 'মৃত্যুভয়কেই সমস্ত জীবের 
পূর্বজন্মের সাধকরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। 

আম্মার নিত্যত্বসিদ্ধ করিতে মহধি গৌতম পরে আবার বলিয়াছেন 

প্রেত্যাহারাভ্যাসরুতাৎ স্তন্তীভিলাষাৎ ॥ ৩1১২১ ॥ 

অর্থাৎ নবজাঁত শিশুর যে প্রথম স্তন্পপানে ইচ্ছা, উহা! তাহার পূর্বাদন্মে 

'আহারের অভ্যামঙ্গনিত। সুতরাং সেই ইচ্ছাপ্রযুক্তও তাহার পূর্ববজন্ম সিদ্ধ 
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বা সংস্কার অনাদি। কারণ, সর্বগ্রীবেরই “আমি . 


্া 
(০ 


তৃতীয় অধ্যায় . ৩৫ 


হওয়ার আত্মার নিত্যত্বসিদ্ধ হয়। তাৎপর্য্য এই যে, নবজাত শিশুর 'সর্কা 
প্রথম স্তন্তপানকালে তাহার দৈহিকক্রিয়া-বিশেষরূপ চেষ্টা দেখিয়া তাহার 
স্তন্তপানে প্রবদ্বরপ প্রবৃত্তির অনুমান হয় । কারণ, প্রবৃত্তি ব্যতীত চেষ্টা জন্মে 
না এবং তাহার এ প্রবৃত্তির দ্বারা সে বিষয়ে তাহার ইচ্ছার অনুমান হয় 
কারণ, ইচ্ছা ব্যতীত প্রবৃত্তি জন্মে না। এবং তাহার এ ইচ্ছার দ্বারা 
তাঁহার জ্ঞানের অনুমান হয় । কারণ, জ্ঞান ব্যতীত ইচ্ছা জন্মে না। যে 
বিষয়ে ‘ইহ! আমার ইষ্টজনক’__এইরূপ জ্ঞান জন্মে, সেই বিষয়ে তজ্জন্ত 
ইচ্ছা! জন্মে এবং তজ্ন্ত সে বিষয়ে প্রযত্বরূপ প্রবৃত্তি জন্মে এবং সেই প্রবৃত্তি 
জন্যই সেই কার্যের অনুকূল শারীরিক ক্রিয়ারূপ চেষ্টা জন্মে। পূর্ব্োক্তরূপ 
- কাৰ্য্য-কারণভাব সর্বঞ্গনসি্ধ । বালক, যুবক ও বুদ্ধ ভূতি সকলেই 
ক্ষুধার্ত হইলে “আহার আমার ইষ্টজনক’-_এইরপ স্তৃঠিবশতঃ আহারে 
অভিলাষী হইয়া থাকে এবং তাঁহাদিগের সকলেরঈ আহারের পূর্ববাভ্যাসজনিত 
সংস্কার বশত:ই আহার যে, ক্ষুধার নিবর্তক, এইরূপ স্বৃতি জন্মে, ইহাঁও 
অর্বজনসিদ্ধ। সুতরাং উক্তরূপ সর্জনমিদ্ধ কাঁধ্যকারণ-ভাবাচুসারে 
নবজাত শিশুর৪ যে সর্বপ্রথম স্তন্তপানেচ্ছা, তাহার কারণরূপে তাহারও 
তখন “আহার আমার ইঞ্টজনক, -এইরূপ স্থৃতি জন্মে, ইহ! স্বীকার্য্য। 
সৃতরাং তদ্বিযয়ে তাহার সংস্কার স্বীকার্য্য হওয়ায় তদ্বিযয়ে তাহার পূর্ববান্ভবও 
স্বীকার্য্য | তাহা হইলে তাহার পূর্বজ্জন্মও স্বীকার্য্য। কারণ, ইহজন্মে পূর্বে 
“সে আর কখনও স্তন্তপাঁন করে নাই, অন্ত কিছুও আহার করে নাই। 
পূর্ববজন্মে তাহার অনুভূত স্তন্তপানীদি বিষয়ে সংস্কার থাকিলেই তাহার 
সাহায্যে ইহজন্মে তজ্জাতীয় স্তপ্পানাদিকে সে তাঁহার ইঈজনক বলিয়া 
অনুমান করিতে পাঁরে। নচেৎ তাহাঁও পারে না। সুতরাং নবজ।ত শিশুর 
পুর্বজন্মে আহারাভ্যাসঙ্গনিত সংস্ক'র অবস্তা দ্বীকার্য্য হওয়ায় তাহার পূর্ববজন্ম 
“অবশ্যই সিদ্ধ হয়। ৃ্‌ 

কোন নাস্তিক বলিয়াছিলেন যে, যেমন পূর্ববাভ্যাস ব্যতীতও বস্তুশৃক্তি 
বশতঃ লৌহ অয়্কাস্ত মণির (চুম্বকের ) অভিমুখে গমন করে, তজ্রপ, 
নবজাত শিশুও মাতৃস্তনের অভিমুখে গমন করে। পূর্ববাভ্যাম ব্যতীত যে- 
পরবৃত্বিই হয় না, ইহা বলা যায় না। কারণ, অয়স্কাস্তমণি নিকটে থাকিলে 
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৩৬ ন্যাঁয়-পরিচয় 


তাঁহ:তে 'লৌহের প্রবৃত্তি হইতেছে।, মহুধি গৌতম পরে নিজেই এই 
পূর্বপক্ষের উল্লেখ করিয়! তদুত্তরে বাঁ বলিয়াছেন 
নান্য প্রবৃন্তাভীবাঁৎ ॥৩!১!২৩ ॥ 

অথাৎ পূর্বোক্ত কথ] বলা বার না। কারণ, লৌহে' প্রত্বরূপ প্রবৃত্তি নাই। 
অঃক্কান্তমণির অভিমুখে লৌহের যে গতি, তাহা প্রবৃত্তিজন্ চেষ্টারূপ ্রিয়াও 
নহে, উহা জরিনা মান্র। সুতরাং নবজাঁত শিশুর প্রবৃত্তিজন্ত চেষ্টা রূপ 
স্তন্তপানক্রির1! লৌহের ক্রিয়ার তুল্য নহে। 

ভান্যকার বাৎস্তায়ন গৌতমের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, 
অয্বান্তমণির অভিমুখে লৌহের গতিক্রিয়ারপ বে প্রবৃত্তি, তাঁহার অবশ্য কোন 
নিয়ত কারণ, আছে। নচেৎ লো প্রভৃতি যে কোন দ্রব্ও অরস্কান্তের 
অভিমুখে কেন গমন করে না? আর দে লৌহই বা অন্ত পদার্থে কেন 
_ কপ গমন করে না? সুতরাং লৌহই যে অরস্কান্তমণিরই অভিমুখে গমন 
করে, ইহাতে কোন নিয়ত কারণ অবশ্ঠ স্বীকার করিতে হইবে। তাহা 
হইলে এরূপ নবজাত শিশু ঘে. স্তন্তপাঁনের জন্ত মাতৃতন্তনের অভিমুখেই গমন, 
করে, ইহাতেও কৌন নিয়ত কারণ অগ্ত স্বীকার করিতে হইবে! তাহ! 
হইলে নবজীত শিশু বে আহারেচ্ছা বশতঃই মাতৃন্তনের অভিমুখে গমন 
করে অর্থাৎ সেই আহাঁরেচ্ছা জন্তই তখন তাহার আঁ রে প্রযত্বরপ 

প্রবৃত্তি জন্মে এবং তজ্ঞন্ঠই তাহার দেহে এরূপ চেষ্টা জন্মে, ইহা ব্বীকীহ্য। 
কারণ, আহারেচ্ছা ব্যতীত কখনও আহার বিষয়ে প্রবৃত্তি জন্মে নী। সেই 
প্রবৃত্তি বভীতও আহারের জন্য এরূপ চেষ্টা জন্মে না! সর্কলৌকসিন্ধ 
কারণ ত্যাগ করিয়া] উক্ত বিষয়ে অভিনব কোন কারণ কল্পনা করিলে তাহ 
ৰ টং রি পারে না। | 
£ নবজাত শিশুর মাতৃস্থনের অভিমুখে যে সাময়িক গতি, তাহা 
কখনই ৭ অভিমুখে লৌহের গতির তুল্য বলা যায় না। কাঁরণ,, 
অয্াত্তমণির নিকটে লোহ রাখিলে তখনই তাহা এ মনিতে উপস্থিত হয়। 
কিন্ত মাতৃন্তনে নবজাত শিশুর মুখ সংলগ্ন করিয়া দিলেও অনেক সময়ে 
' তাহার ' মুখে ক্রিয়া জন্মে না। সুতরাং যে সংস্কীরবশতঃ নবঙগাত শিশু, 
পানিকে নির্ের ' ইনক বলিয়া স্মরণ করে 'মেই সংস্কার উদ না 
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তৃতীয় অধ্যায় ৩৭ 


ইওয়া পর্য্যন্ত তাহার এরূপ প্মরণ না হওয়ায় স্তন্পানে ইচ্ছা জন্মে না, ইহাই 
স্বীকার্য্য। নচেৎ অযঃস্কান্তমণির নিকটস্থ লৌহের স্তায় মাতৃস্তনের নিকটস্থ 
শিশুর মুখ সর্বত্র প্রথমেই কেন মাতৃস্তনে উপস্থিত হয় না? আরওঞীমে 
শিশু হামাগুড়ি দিয়া নিজের অভিলধিচ দ্রব্য ধরিতে যাইতেছে-_আবার 
বাধা পাইলে ঘুরিয়| অন্ত দিকে আদিতেছে, স্বহস্তে অণ্ণগ্ভ লইরাও মূখে 
দিতেছে,_.আবার উহ! কাঁড়িবা লইলে কান্দিয়া পড়িতেছে, এই সমস্তও 
কি সে ইহজন্মেই পূর্বে কাহারও নিকট পিখিয়াছে? অথবা এ সমস্ত 
তাঁহার জ্ঞানমুলক কোন কার্ধা নহে? কেবল দৈহিক ক্রিয়া মাত্র ?- 
সতের স্পলাপ করিয়া বুদ্ধিমান নাস্তিকও কিন্তু ইহা বলিতে পারেন না। 

পরন্ত মহধি গৌতম নবজাত শিশুর “্তন্যাভিলাঁষ” বলিয়া নবজাঁত 
মানব-শিশুর ন্যায় গোমহিষাদি বংসেরও প্রথম স্তন্তপানেচ্ছা তাহাদিগের 
পুর্বজন্মের সাধক রূপে প্রকাশ করিয়াছেন অনেক সময়ে অনেক গৃহন্থ 
প্রাতঃকাঁলে উঠিয়া দেখিয়াছেন-_তাহার গৌশালীয় গৌবৎস প্রন্থত হইয়া 
নিজেই দীড়াইয়া তাহার মাতাঁর স্তন্যপান করিতেছে । তপোবনে খযির 
দেখিরাছেন-__মৃগশিশু প্রন্থত হইয়াই স্বয়ংই তাঁহার জননীর স্তন্থপানে প্রবৃত্ত 
হইতেছে । কিন্তু ও গোবৎস প্রভৃতি তখন কিরূপে মাতৃত্তন চিনিতে পীরে? 
এবং সেই মাতৃন্তনে যে দ্ধ আছে, এবং তাহাতে প্রতিঘাত করিলেই যে 
দুগ্ধ নিংস্থত হয় এবং সেই দুগ্ধপান যে তাহার ক্ষুধার নিবর্তক, ইহাই বাঁ 
কিরূপে বুঝিতে পারে? ও স্থলে তাহার এ সমস্ত বিষয়ে স্মৃতি ব্যতীত 
কখনই এঁ বিষয়ে ইচ্ছা ও তজ্জন্ প্রবৃত্তি ও তজ্ঞন্ত এঁরপ চেষ্টা হইতেই 
পারে না। কিন্তু পূর্বজন্মের সংস্কার ব্যতীতও তাহাদিগের এ বিষয়ে স্থৃতিরপ 
জ্ঞান জন্সিতে পারে না। অতএব তাহাদিগের পূর্বজন্স স্বীকার্য্য হওয়ায় 
আত্মার নিত্যত্ব অবশ্য শ্বীকাধ্য । মৃগশিপ্ প্রস্থত হইয়া স্বয়ংই তাহার 
জননীর স্তগ্তপাঁনে প্রবৃত্ত হইয়াছে _ইহ! দেখিয়া আচার্য্য শঙ্করের শিল্ত 
নুরেশরাচার্যও আত্মার চিরস্থার্নিত্ব বা নিত্যত্ববিষয়ে অনুমান-প্রমাণরূপ যুক্তি 
প্রকাশ করিতে “মানসোল্লাস’” গ্রন্থে সরল সুন্দর ভাষায় বলিয়াছেন 


ুর্বজন্মানুভতার্থ-স্মরণান্সুগশাবকঃ। 
জননীন্তন্ত-পানায় স্বয়মেব প্রবর্ততে | 
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৩৮ ন  স্যায়-পরিচয় 
-তক্মানিশ্টীয়তে স্থাবীত্যাত্মা দেহীস্তরেঘপি। 
স্থৃতিং বিনা ন ঘটতে স্তন্তপানং শিশোর্বতঃ ॥ ৭ ৬ ॥ 
আত্মার নিত্যত্ব সিদ্ধ করিতে মহর্ষি গৌতম শেষে বলিয়াছেন-. 
বীত-রাগ-জন্মীদর্শনীৎ ॥ ৩!১:২* ॥ 


তাৎপৰ্য্য এই যে, যাহার জন্মের পরে কখনও কোন বিষয়ে কিছু মাত্র - 


বাগ বা অভিলাষ জম্মে না, যে সর্বদা! সর্বথা বীতরাগ, এমন কোন প্রাণীর 
জন্ম দেখা যায় ন!। সমস্ত গ্রাণীই জন্মের পরে কখনও কোন না কোন 
বিষয়ে রাগবিশিষ্ট হয়, ইহা অবশ্যই বুঝ! যায় । সমস্ত প্রাণীরই শারীরিক 
ক্রিয়া বা চেষ্টার দ্বারা তাহাকে কোন বিষয়ে সরাগ বলিয়! অনুমিত হয়। 
ক্ষুধা-হৃষণর তাড়নায় ভক্ষ্য-পেয়াদি বিষয়েও সমস্ত প্রাণীরই কখনও অবশ্য 
রাগ বা অভিলাষ অবশ্যই জন্মে, সন্দেহ নাই। সুতরাং প্রত্যেক জীবেরই 
গ্রতোক জন্মের পুর্বেই তাহার অন্ত জন্ম স্বীকার্য্য ; নচেং তাহার 
পুর্বোক্তরূপ রাগ জন্মিতে পারে না। কারণ, পূর্ববর্গীত সংস্কার ব্যতীত 
কখনই কোন বিষয়ে কাহারই রাগ বা অভিলাষ জন্মে না। 
আত্মার উৎপত্ভিবাদী কোন নাস্তিক বলিয়াছিলেন যে, যেমন ঘট'দি দ্রব্য 
রূপাদি-গুণবিশিষ্ট হইয়াই উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ বিষয়বিশেষে শগবিপিষ্ট হইয়াই' 
সমস্ত জীব উৎপন্ন হয়। জীবের এ রাগ দ্বারা তাহার পূর্বজন্ম সিদ্ধ হইতে 
পারে না। কারণ, উহাও জীবের সহিতই উৎপন্ন হয়। জীবের যাহা 
উৎপাদক, তাহাই জীবের ওঁ রাগেরও উৎপাঁদক। মহুধি গৌতম পরে 
নাস্তিকের ওঁ কথারও উল্লেখপুর্বক তদুত্বরে বলিয়াছেন _ 
ন সংকল্পনিমিত্ত্বাদ্ৰাগাদীনাং ॥ ৩1১২৬ ॥ 
অর্থাৎ পূর্বোক্ত কথা বল! যায় না। কারণ, জীবের যে রাগাদি, তাহা 
জীবের সংকল্পজন্ত। সংকল্প ব্যহীত কোন জীবেরই কোন বিষয়ে রাগ বা 
দ্বেষ জন্মে না। 
এখানে গৌতমোক্ত ওঁ “সংকল্প” শব্দের অর্থ কি, তাহাই প্রথমে বুঝা 
আবশতক। “সংকল্প” শব্দের আকাজ্ষা-বিশেষ অর্থ ই প্রসিদ্ধ । ভগবদ্গীতার' 
ষষ্ঠ অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে “নহমংত্তস্তসংকল্লো যোগী ভবতি কশ্চন” 
এই বাক্যে এবং চতুর্থ ' প্লোকে “দর্বসংকল্লসন্গাসী যেগারচুস্তদোচ)তে”-.. 
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তৃতীয় অধ্যায় টন 


এই বাক্যে পূর্বোক্ত প্রসিদ্ধ অর্থেই “সকল” শব্দের প্রয়োগ হইাছে বুঝা 
যায়। ' কিন্তপরে “সংকল্প প্রভশন্‌ কমোংস্তযক্ত! সর্বানশেষতঃ৮-_ ইত্যাদি ' 
চতুর্কি শ শ্লোকে কামকে যে সংকরজন্ত বল! হইয়াছে- ও স'কল্প জীবের 
মোহ ব! মিথ্যাজ্বানবিশেষ, উহ! আকাজ্ষারপ সংকল্প নহে, ইহাই বহুসন্মত। 
তবে টাকাকীর নীলকণ্ঠ ওঁ সংকল্পকেও আকাজ্কা-বিশেষই বলিয়াছেন। 
ভাষ্যকার আচার্য্য শঙ্কর ও টাকাকার প্রীধর স্বামী উক্ত প্লোকে এঁ সংকল্প কি, 
তাহাব্যক্ত করিয়া ন! বলিলেও শান্বর-মতের ব্যাখ্যাতা .আনন্দগিরি উহা 
ব্যক্ত করিতে বলিঃাছেন--“সংকল্পঃ শোভনাধ্যানঃ”। অর্থাৎ যাহা শোভন 
বা সমীচীন নহে. তাহাতে সমীচীন বলিয়া যে অধ্যাস অর্থাৎ সমাক্‌ কল্পনারূপ 
ভ্রয,_তাহাই উক্ত শ্লোকে “সংকল্প” শব্দের অর্থ। টাকাকার মধুসুদন 
সরস্বতীও এইরূপই বলিয়াছেন। ওঁ সংকল্পই জাবের সমস্ত কামের মূল, 
তাই সমস্ত কামকেই বল! হইয়াছে “সংকল্প-প্রভব* 
বস্তুতঃ মহর্ষি গৌতমও যে, উক্ত সুত্রে মোহবিশেষরূপ সংকল্পকেই জীবের 
ণ বাগ দ্বেষের নিমিত্ত বলিয়াছেন, ইহা পরে তাহার অন্ত স্ুত্রের দ্বারাও বুঝা 
| যায়। কারণ, তিনি পরে চতুর্থ অধ্যায়ে বলিয়াছেন__ 
“তেষাং মোহঃ পাপীয়ান্‌ নামুঢ়ন্তেতরোৎপত্তে" ॥ 81১1৩ ॥ 
অর্থাৎ রাগ, দ্বেষ ও মোহের মধ্যে মৌহই সর্বাপেক্ষা নিকষ্ট। কারণ, 
মোহশুন্ত ব্যক্তির রাগ ও ঘেষ 'জন্মে ন1| ভাষ্যকার বাৎস্তায়ন সেখানে 
বলিয়াছেন যে, ব্ষিয়বিশেষে যে সংকল্প জীবের রাগ উৎপন্ন করে, তাহার নাম 
বুঞ্জনীয় সংকল্প, এব যে সংকল্প দ্বেষ উৎপন্ন করে, তাহার নাম কোপনীয় 
সংকল্প ।' এঁ দ্বিবিধ সকল্পই জীবের সেই বিষয়ে মিথ্যাজ্ঞানস্বরপ বলিয়া 
5 উহা তাহার মোহভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু, জবের এ রাগ ব! দ্বেষের 
৷ জনক যে মোহরূপ সংকল্প, তাহাও তাহার পূর্বানূভূত বিষয়ের অসুন্মরণ 
ব্যতীত জন্মে না। কাঁরণ, যে জীব যে বিষয়কে পূর্বে কখনও তাঁহার সুখের কারণ 
বলিয়া বুঝিয়াছে, সেই বিষয় বা তজ্জাতীয় বিষয়েই আবার তাঁহার আকাজ্জারূপ 
রাগ জন্মে এবং যে বিষয় পূর্বে কংনও দুঃখের কারণ বলিয়! বুঝিয়াছে, 
সেই বিষয় বা তজ্জাতীয় বিষয়েই আবার তাহাই দ্বেষ জন্মে ; নচেৎ তাহ! জন্মে 
না। সুতরা: পূর্বানুভূত সেই বিষয়ের সেইরূপে অনুন্মরণ জন্যই প্রথমে তজ্জাতীয় 
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8০ ন্যায়-পরিচয় 


বিষয়ে রাগজনরু বা বেষজনক মোহবিশেষরূপ সংকল্প জন্মে, এব' তঙ্জন্তই 
সেই বিষয়ে রাগ বা দ্বেষ জন্মে, ইহাই স্বীকার্য্য। অতএব জীবের জন্মের পরে 
সর্প্রথমে যে রাগ ভন্পে, তাহাও পূর্কোক্তরপ সংকল্প ব্যতীত জন্মিতে পারে 
না। ঘটাদিদ্রব্যে রপাদি গুণের ন্তাঁয় কখনই জীবের জ্ঞানমূলক র'গ জন্মিতে 
পাঁবে না। জীবের যৌবনাদি কালে রাগ ও দ্বেবের উৎপদ্ধিতে বেরূপ জ্ঞান, 
কারণ বলিয়! সর্বসিদধ, জীবের সর্বপ্রথম রাগের উৎপভিিতেও সেইরূপ জ্ঞানই 
অবশ্য কারণ বলয়! স্বীকর্য্য । অভিনব কোন কারণ কল্পনায় কোন প্রমাণ 
নাই। SA 
ফল কথা, জীবমাত্রেরই যখন জন্মের পরে বিষয়বিশেষে রগ অবশ্যই 
জন্মে, এবং দেই বিবয়ে সংকল্প ব্যতীতও সেই রাগ জন্মিতে পারে না এবং 
পূর্বানুভূত বিষয়ের অনুম্মরণ ব্যত'তও সেই সংকল্প জন্মিতে পারে ন. তখন 
জ বমাত্রই পূর্বজন্মে তজ্জাতীয় বিষয়কে সেইরূপে অনুভব করিয়াছে এবং 
তজ্জন্ত তাঁগতে এরূপ সংস্কার বিস্কমান থাকে, ইহ! অবশ্য স্বীকার্য,। তাহা 
হঃলে তৎপূর্বজন্মেও সেই জীবের বিষয়বিশেষে সর্কপ্রথম রাগের কারণরূপে 
এরূপ সংকল্প এবং তাঁহার কারণ্রূপে তংপূর্বাজন্মে অনুভূত ‘সই বিষয়ের 
সেইরূপে অন্ুন্মরণও শ্বীকার্ধ্য। অতএব উক্তরূপে সমস্ত জীবেরই অনাদি 
জন্মপ্রবাহ ও অনাদি সংস্কারপ্রবাহ স্বীকাধ্য। তাহা হইলে আত্মার সংস্কার- 
লহৰ অনাদিত্ব বশতঃ এ অনাদি সংস্কারঞ্্বাহের আশ্রয় আজ্মারও 
রা 
5 ? উৎপত্তি নাই ও বিনা" নাই, ইহা 
সমুযান-প্রমাণসিদ্ধ, মহবি গৌতম শেষে *বীতরাগজন্াদরশনাৎ-_এই সুত্র 
দ্বারা উক্তরপে আত্মার অনাদিত্ব সমর্থন করিয়া আত্মার নিত্যত্ব সাধন 
কাঁ য়াছেন । 
বাধ Ah সমন্ধরপ জন্প্রবাহ অনাদি। সুতরাং 
হে বউ রি রা নিহত কারণ, 
সা ! ষথাপুর্বমকল্পয়ং* ( ঝগবেদস হিতা 
ধুর চন্রহ্্যাদির সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা বলিং 
অনাদিকাল হইতেই তিনি জগৎ সৃষ্টি-করিতে 
করিতেছেন, ইহা বুঝা যায়। যে সময়ে 
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তৃতীয় অধ্যায় ৪১ 


নস সেই সময়ে প্রলয়. হয়। প্রলয়কালেও নিত্য 
টি ং তাহাতে উৎপন্ন অদংখ্য বিচিত্র সংস্কার ও ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম 
বহমান থাকে। তদনুসারে পুনঃস্যতিতে সেই সমস্ত জীবাত্মার পুনর্বার. 
অভিনব শরীরাদিমম্বন্বরূপ জন্ম হয়। প্রলয়ের পরে যে নূতন .সৃষ্টি হইয়াছে 
এবং হইবে, তাহারই আদি আছে। মেই তাৎপর্ষ্যই শানে স্ষ্টির আদি 
কথিত হইয়াছে। কিন্ত সৃষ্টিপ্রবাহ অনাদি; অর্থাৎ সমস্ত স্থষ্টির পূর্বেই 
কোনদিন অন্ত স্ষ্টি হইয়াছে. যে সৃষ্ট পূর্বে আর কখনও হি হয় নাই, 
এমন কোন স্বষ্টি নাই। ব্দোত্তদর্শনে বাদরায়ণও স্থগরিপ্রবাহ যে অনাদি 
এই দিক সিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়া গিয়াছেন ১ | শ্রীভগবান্ও 
বলিরাছেন-_প্নাস্তো। ন চ দির্ন চ সম্প্রতিষঠাস। গীতা ১৫৩। 

কিন্তু স্থঈপ্রবাহ বা জীবের জন্মপ্রবাহ অনাদি হইলেও অর্থাৎ অনাদিকাল 
হইতে অন্ত ভীব অনন্ত জন্মলাভ করিয়া অনন্ত বিচিত্র সংস্কার লাভ করিলেও 
সমপ্ত *ন্মই সমস্ত প্রাক্তন স স্কার উদ্বুদ্ধ হয় না। জীব নিজ কর্মাহ্পারে 
যখন যেরূপ দেহ পরিগ্রহ করে, তখন এ কর্মের বিপাক বশত. তাহার 
তদনুরূপ সংস্কারই উদ্বুদ্ধ হয়) অন্ান্ত সংস্কার অভিভূত থাকে। কোন 
মানবাত্বা মানবজন্মের পরেই নিজ কর্ম্মানুপারে বানরদেহ বা গণ্ডারদেহ লাভ 
করিলে, তখন তাহার বহুজন্মের পূর্ববকাঁলীন বাঁনরজন্ম বা গণ্ডারজন্মে লব্ধ 
সংস্কারই উদ্বুদ্ধ হয় এব উদ্টদেহ লাঁভ করিলে বহুজনের পূর্ববকালীন' 
উদ্ইজন্মের সংস্কারই তখন উদ্বুদ্ধ হয়। সুতরাং তখন তাহার মনুস্যোচিত 
রাগাদি জন্মে না। ' তাই বৈশেধিক-র্শনে মহর্ধি কণাদ, “জা তবশেষাচ্চ্_ 
(৬২ ১৩) এই স্ুত্রের দ্বারা, «তি বা জন্মবিশেষও যে, ভক্ষাপেরাদি বিষয়ে 


১1 ন বৰ্ম্মাবিডাগা দি চেন্নানাদ্িত্বাৎ 
উপপদ্ধতে চাপুপপভ্যতে চ। 
বেৰান্তদৰ্শন ২1১/৩৫1৩৬ সূত্ৰ 
প্র্্ধ্যাচন্্রামমে ধাতা যধাপূর্বমকল্লয়ৎ" ইতি চ মন্ত্র; পূর্্বকল্সসদ্ভাবং দর্শরতি। স্মৃতাবপানা- - 
দিত সংসারন্তোপলভাতে “ন রনপমন্তেহ তখোপলভ্যতে, নাস্তো ন চারদিন“ চ সংপ্রতিষ্ঠা” 
(গীতা ১৫৩) ইতি। পুরাণে চতীতান্যগতানাঞচ কল্পানাং ন পরিম৷ণনস্তাতি স্থাপিতমূ। 


শারীরকভাস্ত। 
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৪২ ন্যায়-পরিচয় 


বিভিন্নরপ রাগের হেতু হয়, ইহা বলিয়াছেন। যৌগদর্শনে মহৰি পতঞ্জলিও 
এই শান্তর যুক্তিসন্মত সিদ্ধান্ত গ্রকাশ করিয়াছেন। (১) মহধি কণাদ পূর্বে 
পঅরৃষ্টাচ্চ” (৬২১২) এই সুত্রের দ্বার! বিশেষ করিয়া জীবের অনুষ্ট- 
বিশেষকেও কোন কৌন স্থলে রাগ ও থেখের অসাধারণ হেতু বলিয়া 
প্রধাশ করিয়াছেন! বস্তুতঃ অদৃ্ঘবিশেষ বশতঃ সময়বিপেষে কোন স্থলে 
অক জীবের অভিভূত অন্যরূপ সংস্কা?ও যে উদ্বুদ্ধ হইয়া থাকে, ইহাও 
বুঝা যার এব: ইহার অনেক উদ্াহরণও প্রদর্শন করা যায়। 


মল কর্া_ভীবের প্রীাক্তনসংস্কারব্যতীত জন্মের পরে তাহার 
ৃ বিষয়বিশেষে স'কল্প ও তন্ম,ব-ক রাগার্দি জন্মিতে পারে না। আর এই যে 
বানরশিশু প্রহ্ুত হইয়াই বৃক্ষের শাখায় আরোহণ করে, কোন কোন 
পক্ষিশীবক ডিম্ব হইতে নিষ্কান্ত হুইয়।ই উড়িয়া যায়, হংম শাবক ছলে 
সন্তরণ করে, গণ্ডারশিশু গ্রস্ত হুইয়াই তাহার মাতার 'নকট হুইতে পলায়ন, 
করে, ইহা! তাহাঁদিগের মেই সেই প্রাক্তন জন্মের সংস্কীর ব'তীত উপপন্ন 
হয় না। গণ্ডার'র তীক্ষধার জিহ্বার দ্বারা! গণ্ডীরশিশুর প্রথম গাত্রলেহন 
বড় কষ্টকর । তাই গণ্ডারশিগু প্রস্থত হইয়াই প্রাক্তন গণ্ডারজন্মের সেই 
. স্স্কারবশতঃ তাহার মাত! কর্তৃক প্রথম গাত্রলেহনের কষ্টকরতা স্মরণ করিয়া! 
তখনই সেই স্থান হইতে পলায়ন করে। পরে তাহার গাতচর্ম্ম কঠিন হইলে 
অনুসন্ধান করিয়া আবার তাহার মাতার নিকটে আসে, ইহা পরীক্ষিত সত্য} 
এইরূপ মানবের স্তাঁয় বহু পশু-পক্ষী প্রভৃতি জীবেরও নানা বিচিত্র কর্ম্ম বা 
বিচিত্ত স্বভাব লক্ষ্য করিয়া বুঝিলে তাহাদিগের পূর্ববজন্ম অবশ্যই স্বীকার 
- ৰুরিতে হয়) নচেৎ জীবের নানারূপ স্বভাব বাঁ বিচিত্র রুচও কোনরূপেই 
উপপন্ন হইতে পারে না| মস্তিষ্বের ভুড় ঢপাদান বা পিতামাতার স্বভাবকে 
আশ্রয় করিয়া উহার কোন সমাধানই করা যায় না। 


১। তঙস্তুদ্বিপাকাম্ুগুণানামেবাভিব/ক্তিরব্বামনানাং। 
জাততি-দেশ-কালবাবহিতানামপ্যানন্তর্যং স্মতিমংক্কা, রোরেকরপত্বাৎ ॥ যোগনর্শন-কৈবল্যপাদ দম 
"ও »ম সূত্ৰ ও ভাস্ত দষ্টব্য। ! 


5009. Vasishtha Tripathi Collection. By 51001121115. eGangotri Gyaan Kosha 


তৃতীয় অধ্যায় ৃ ৪৩- 
পরস্ত জীবমাত্রেরই যেমন প্রাক্তন সংস্কার ব্যতীত জন্মের প্রে ভক্ষ্য- 
i চু সহিত সয়া তদ্জপ, মানবগণের যে বিস্তাবিশেষে- 
ধিকার, তাহাও প্রাক্তন সংস্কার ব্যতীত জন্মিতে পারে : 
না। কারণ, মানবগণের মধ্যে সকলেই সকল বিদ্বায় সমান অনুরাগী ও 
অধিকারী হয় নাঁ। কেহ গণিতে বিরক্ত, কিন্তু ইতিহাসে অতীব অনুরক্র 
কেহ আবার ইতিহাসকে উপহাস করিয়া গণিতের গণনার মত্ত | কেহ- 
কর্কশ তর্কশান্ত্রের চর্চায় সতত সে বিষয়ে একাগ্রচিত্, কেহ কেবল কোমল: 
কাব্য চচ্চায় সতত নিরত। কেহ আবার অধ্যয়ন ত্যাগ করিয়া সতত সংগীত 
শিক্ষায় উন্মত্ত। যে বিদ্ধায় যাহার অধিক অনুরাগ জন্মে, সেই বিদ্বাতেই 
তাহার অধিক অধিকার জন্মে, ইহাও সর্বসম্মত সত্য। কিন্তু কেন এরূপ 
হয়? মাঁনবগণের বিগ্তাবিশেষে অধিক অনুরাগ ও অধিকারের মূল কি?" 
ইহা বিচার করিয়া বুঝিতে গেলে পূর্বজন্মে তাহার সেই বিঘ্বার 'বশেষ অভ্যাদ 
বা অনুশীলন জন্য সংস্কারবিশেষই উহার মূল বলিয়! স্বীকার্য্য। 
শ্রীমদ্‌ বাচম্পতি মিশ্র ইহা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে মনুস্ত্বূপে- 
সকল মনুষ্য তুল্য হইলেও তীহাদিগের মধ্যে প্রজ্ঞা ও মেধার উৎকর্ষ ও অপকর্ষ- 
আছে। মনোষোগপুর্বক কোন বিদ্যার অভ্যান করিলে সেই বিষয়ে প্রজ্ঞা 
ও মেধার বুদ্ধি হয়, ইহাও পরীক্ষিত সত্য। সুতরাং কোন বিদ্ধার অভ্যাস 
বা অনুশীলন যে, সেই বিদ্ধাবিষয়ে প্রজ্ঞা ও মেধার বৃদ্ধির কারণ ইহা অবশ্ঠ' 
স্বীকার্ধা। তাহা! হইলে যে সমস্ত মানবের ইহজন্মে কোন বিদ্যার অনুশীলনের 
পুর্ক্বে অথবা প্রারস্তেই সেই বিষয়ে বিশেষ অনুরাগ এবং প্রজ্ঞা ও মেধার 
উৎকর্ষ বুঝ! যায়, ডাঁহাদিগের সেই বিষয়ে পূর্ববজন্মের অভ্যাসই উহার কারণ 
বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, সে বিষয়ের অভ্যাস বা অনুশীলন 
ব্যতীত কখনই তাহাতে কাহারই বিশেষ অধিকার জগ্জিতে পারে না, কারণ' 
ব্যতীত কার্ধ। জন্মে না। 
ফল কথা, মানববিশেষের যে বিদ্বা/বিশেষে অত্যন্ত অনুরাগ এবং অল্প 
উপদেশেই অল্প সময়ের মধ্যেই তাহাতে বিশেষ অধিকার, তাহা তাহার" 
পুর্কাজন্মের সংস্কার ব্যতীত কখনই সম্ভব হইতে পারে না। সেই বিষয়ে কিছু" 
উপদেশ পাঁইলেই তখন তদ্ঘারা তাহার সেই প্রাক্তন সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইয়া! 
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শু - ন্যায়-পরিচয় 


থাকে। অবার কাহারও ইহজন্মে কোন উপদেশ ব্যতীতও অদৃষ্টবিশেষ 
বা অন্ত কোন কারণে প্রাক্তন সংস্কার উদ্বুদ্ধ হয়, ইহাও সভ্য। মেই স্থলে 
বিনা উপদেশেও তাহার বিদ্যাবিশেষে অধিকার জন্মে, ইহারও অনেক দৃষ্টান্ত 
আছে। আমি যখনই একটি দশমবর্ধীর বালকের সুকণ্ডে শিক্ষিত গারকের 

-ন্াঁয় “গ্রুপ” গীন শ্রবণ করি, তখনই আমার মনে হয়_ 

 শ্তাং হংসমালাঃ শরদীব গঙ্গাং 
মহৌবধিং নক্তমিবাত্ম-ভাসঃ। 
স্থিরোপদেশামুপদেশকালে 
._ প্রপেদিরে প্রাক্তন-জণ্-বিগাঁঃ” ॥ ৩০ 

অমরকবি কালিদাস “কুমার-সম্ভবের” প্রথম সর্গে পূর্বোক্ত মহাসত্য 
"প্রচারের উদ্দেষ্যে হিমালর-হুহিত| জগন্মাত! "র্ধতীরও বিদ্বার বর্ণন করিতে 
উক্ত শ্লোকের দ্বারা বলিয়াছেন যে, যেমন শরৎকাল উপ স্থত হইলেই হংসমালা 
'গঙ্গাকে প্রাপ্ত হয় এবং রাঁধিক।ল উপস্থিত হইণ্ে বনস্থ মহৌষধিকে তাহার 
নিজ নিজ প্রভীসমূহ প্রাপ্ত হয়, তদ্ৰূপ পার্কতীর শিক্ষাকাল উপস্থিত হইলেই 
'তাহার প্রাক্তনজন্মের সমস্ত বিদ্যা তাহাকে প্রাপ্ত হইয়াছিল। প্রাক্তন জন্মের 
সমস্ত উপদেশ অর্থাৎ সেই সমস্ত শিক্ষ জনিত স স্বারও ক্ষণস্থায়ী পদার্থ নহে 
কিন্তু স্থির পদার্থ. ক্ষণিকবাঁদী বৌদ্ধ সম্রদায় জন্মাত্তরবাদ স্বীকার করিলেও 
স্থির পদার্থ স্বীকার করেন নাই। কিন্ত স্থিরবাদী কালিদাস উক্ত শ্লোকে 
পার্কতীকে পশ্থরোপদেশা* বলিয়া! উক্ত বৌদ্ধমতে অসন্মতি কুন, করিয়া- 
'গিয়াছেন__ইহা'ও লক্ষ্য কর! আবশ্যক! আর প্রকৃত বিষে ইহা অবশ্য 
লক্ষ্য করিতে হইবে যে, উক্ত শ্লৌকে কালিদাস ছুইটি উপমাঁর ছারা পার্বতীর 
দেই জন্মে কাহারও উপদেশ বতীতই প্রা কুনজন্মের সেই সমস্ত সংস্কার উদ্বুদ্ধ 
"হওয়ায় সেই সমস্ত বিস্ধার প্রাপ্তি হইয়াছিল, ইহা ব্যক্ত করিয়া কাহারও যে, 
ইহজন্মে উপদেশ ব্যতীতও যে কোন কারণ প্রাক্তন সংস্কার‘বশেবের উদ্বোধ 
হওয়ায় সহজেই বিদ্বাবিণ্যের প্রাপ্তি হয়, এই মহাসত্য প্রকাশ করিয়া 
গিয়াছেন।- কাঁলিদীসের প্রদর্শিত & দুইটি উপমা ও উহার প্রয়োজন 


‘বুঝিলেই ইহা বুঝা যায়। প্রাচীন সমালোচক সত৷ই বলিয়াছেন “উপমা 
এক|লিদাসম্ত*। j 
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তৃতীয় অধ্যায় ৫ 


মূল কথা, ইহজন্ে উপদেশ ব্যতীতও যে, বাক্তিবিশেষের বিষ্তাবিশেফ-লাঁভ 
হইয়া থাকে এবং তাহাতে তাহার পুরবজন্মের সুদৃঢ় সংস্কারই মূল, ইহা পরম- 


সতা। তাই ইহজন্মে উপদেশ ব্যতীত অনেক বালকের সংগীত ও বান্ধ 
শুনা বায়: অনেক বালকের চিত্র-অঙ্কন দেখ] যায়| অনেক বালকের 


'গ্রতিমার্গ5ন দেখা বা়। নেক বালকের বিস্মরকর ক্রীড়াবিশেষ দেখা যায়। 


অনেক বালকের অত্যতুত স্বরণশক্তির পরিচয় পাওয়া বায়। অনেক বালকের, 
রচিত মনোহর পগ্ভও শুনা যায়। অনেক বালকের মুখে সহসা ধর্মকথা-__ 
তত্বকথা শুনা বার এবং বহু নিরক্ষর কবির উৎকৃষ্ট সংগীত ও পদ্থ শুনা যার। 
তাহাদিগের মধো অনেকে ইহজন্মে যে সমস্ত ছুক্সেথ্ “ত্বের উপদেশ লাভ: 
করেন নাই, হার বর্ঘনও তাহাদিগের সংগীতাদিতে শুনা যায় । 

যোহরের সুপ্রসিদ্ধ প্চপ্‌ সংগীতের অষ্ট নিরক্ষর কৰি মধু কানের: 
মধুময় সংগীতে তন্ত্রশান্তরোক্ত প্ষট্চক্রের” বর্ণনার সহিত জগদযার স্বরূপবর্ণন 
শুনিয়া বঙ্ছ পণ্ডিতগণ কীদিয়া বলিয়া ছলেন_' মধু, তুমি বট্চক্র'-তত্ব বুঝিলে 
কিরপে? তুমি কাহার নিকটে এই সমন্ত ছুজ্ঞে'র তত্বের উপদেশ পাইয়াছ ?- 
মধু তুমি বন্ত।” বশোহরের সুপুনিন্ধ “জার” গানের সরা. নিরক্ষর মুসলমান 
কবি পাগলা কানাইর-_'বাহা -কি রথ গড়েছেন স্থষ্টিধর। কিন্তু তাঁর 
সোয়ার চেনা বড় ভাঁর”--ইত দি গান শুনিয়া বোন্ধা পঙ্ডিতগণ সবিন্দ্য়ে 
তাহাকে বলিয়াছিলেন_“কানাই ! তুমি কি গীতা পড়িয়াছ? গীতার 


“আয্মানং বধিনং: বিদ্ধি__খর'রং রথমেব তু+ইত্যা্দি শ্লোকের সব কথাই 
'যে তুমি তোম,র এই গানে বলিরাঁছ। স্ষ্কর্তী পমেশ্বর জীবের দেহরূপ- 


যে রথ নিষ্মার করিয়াছেন, তাহার সোয়ার অর্থাৎ রথী আত্মা, কিন্তু তাহাকে 
চেনা বড় কঠিন অর্থাং দেই আত্মা অতি ছুজ্ঞের, এই সমস্ত তত্ব তুমি কাহার 
উপদেশে জাঁনিরাছ ?” পাগলা কানাই কিন্তু সেই জন্মে কোন পণ্ডিতের, 
নিকটেই এ সমস্ত কথ] শুনেন নাই ইহ! সত্য, এখনকার পকেট গীতাও তিনি 
দেখেন ন:ই ; তাঁহার আক্ষরপরিচয়ও ছিল না ইহা আমি জানি। নিরক্ষর 
মধু কান ও পাগলা কাঁদাই পত্ডিতগণের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলেন ন] 
তখন মর কবি কালিদাস পণ্ডিতগণকে স্মরণ করাইয়া দিলেন 
«প্রপেদিরে প্রাক্তনজন্মবিগ্ভা21৮ 


65009. Vasishtha Tripathi Collection. By 51001791715 eGangotri Gyaan Kosha 


১৪৬ ্‌ গ্যায়-পরিচয় 


আর যে কালিদাস “কুমার-সম্তবে” এ কথা বলিয়া গিয়াছেন, তীহার 
-কবিত্বশক্তিও ত কেবল এঁহিক সংস্কার নহে ইহঙ্গন্মে শিক্ষা ও অভ সের 
শ্বারাই ত সকলে তীহার স্তায় কাবা রচনা করিতে পারেন না। মহামনীষী 
-মন্সট ভট্টও “কাব্য-প্রকাশের” প্রীরস্তে বলিয়াছেন 

“শূক্তিঃ কবিত্বদীজরপঃ সংস্কীরবিশেষঃ( যাং বিনা কবিত্বং ন প্রদরে২, 
প্রত্থত' বা উপসহনীয়ং স্তাৎ ॥* 

কবিত্বের বীগ্রপ সম্কারবিশেষই কবিত্বশক্তি। উহ! কেবল এইক 
সংস্কার নহে। উহার মধ্যে প্রাক্তন সংস্কারই মূল ও প্রধান। এ শক্তি বা 
সংস্কার না থাকিলে কবিত্বের প্রকাশ বাঁ কাব্যরচন! সম্ভবই হয় না। কবির 
কাঁব্যরচনায় যে শক্তি অত্যাবশ্যক, তাহাকে বলে কবির কর্তৃত্বশক্তি। আর 
তাঁহার ওঁ কাব্য বুঝিতে যে শক্তি অত্যাবস্তক, তাহাকে বলে বোদ্ধ,ত্ব শক্তি । 
উহাও স'স্কারবিশেষ। উহা না থাকিলেও কাব্য বুঝা যায় না। তাই যাহার 
&ঁ বোদ্ধূত্ব শক্তি নাই, তাহার নিকটে উৎকৃষ্ট কাব্যও উপহাসাম্পদ্ হইয়া 
খখাকে। সকলেই কাবা-রসের আস্বাদ বা অনুভব করিতে পারেন না। 
বাঁহাদিগের সে বিষয়ে প্রাক্তন সংস্কার উদ্বুদ্ধ হয়, মেই সমস্ত পুণ্যবান্‌ 
‘ব্যক্তিই কাবোর রসাঁস্বাদ করিতে পাঁরেন। 

ফলকথা, কাব্যের রসাস্বাদে যেমন প্রাক্তন সস্কারও অ বশ্যক, তদ্রপ 
'কাঁবা-রচনাতেও প্রাক্তন সংস্কাংও আবশ্ক। অনেক ব্যক্তির বে সহসা 
"অদ্ভুত কবিত্বের প্রকাশ হয়, তাহাতে তাহাদিগের বিজাতীয় প্রাক্তন সংস্কারই 
গুধান কারণ। এই যে সুপ্রাচীন কাল হইতে ভারতে কত কত দিগ-বিজরী 
পত্ডিতকবি এব" কত স্ত্রী.কবি কত স্থানে কত প্রকারে সংস্কৃত ভাষায় 
'অতিশীত্র বহু বহু স্থুকঠিন সমন্তা পুরণ কচ্য়া অত্যভুত কবিত্বের প্রকাশ 
করিয়| গিয়াছেন এব' এই বন্তৃমিতে বহু বহু অপঙিত কবিও বঙ্রভাষায় 
'অশিশীগ্র গুরুভাবপূর্ণ কত কত সঙ্গীতাদি রচনা ও সমস্তাঁপুরণ করিয়া অতি 
বিশ্বয়কগ কবিত্বের প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, উহ! ত'হাদিগের সে বিষয়ে 
পপূর্বজন্মের বিজাতীয় সংস্কার ব্যতীত কখনই সম্ভব হইতে পারে না। কেবল 
ইহজন্মে শিক্ষা বা অভ্যাস দ্বারা কাহারই এঁরপ শক্ষিলাভ হইতে 
পারে না। ৃ 
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তৃতীয় অধ্যায় ৪৭ 


অনেকে বলেন যে, কবিত্বণক্তি ও গানশক্তি প্রভৃতি ঈশখবরদতত শক্তি। 


-.. ন্ঈশ্বরই বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে এঁসমন্ত শক্তি প্রদান করেন। আর 


নবজাত শিশুর যে, আহারেচ্ছা, তাহাঁও' ত ইশ্বরেচ্ছাবশত£ই জন্মে। 
খবরই তাহার জীবনরক্ষার্থ তখন তাহাকে এরূপ বুদ্ধি প্রদান করিয়া স্তন্ত- 


- পানাঁদিতে প্রংত্ত করেন। তাহার জীবন রক্ষার্থ তাহার মাতার স্তন ও 
তাহাতে দুঞ্ধের স্থষ্টিও ত তি:নই করিয়!ছেন। সুতরাং নবজাত শিশুর 


স্তন্তপাঁনাঁদি বিষয়ে বে ইচ্ছা, তদ্বারাও পৃ্জন্ম সিদ্ধ হইতে পারে না। 
এতদুন্তরে বক্তব্য এই যে, নবজাত শিশুর জীবনরক্ষার্থ ঈশ্বরই তাঁহাকে 
স্তন্যপানাদিতে প্রবৃত্ত করেন, ইহা সত্য, কারণ, তিনিই সজীবের সর্বকর্ম্মের 
কাঁরছিতা। তিনি কর্ম্ম না করাইলে কৌন জীবই কোন কর্ম্ম করিতে পারে 
'না। আর কবিত্বশক্তি ও গানশক্তি প্রভৃতিও তিনিই প্রদান করেন, ইহাঁও 
সত্য। কিন্তু ইহাও বভতর্য যে, সর্কশক্তিমান্‌ করুণাময় পরমেশ্বর সকল 
মানবফেই কবিত্ব-শৃক্তি ও গানশক্তি প্রভৃতি প্রদান করেন না কেন? এবং 
সর্বত্রই সর্বজীবকেই যথাসময়ে তাহাঁদিগের ইচ্ছানুসীরে সমুচিত আহার 


প্রদান করেন ন! কেন? আর তিনি কোন সময়ে অনভিজ্ঞ সরল 


শিশুকেও বিষলিপ্ত স্তনচোষণে অথবা দুষিত দুগ্ধাদি পানে প্রবৃত্ত করিয়া 
তাহার জীবনীত্ত করেন কেন ? আর তিনি বিজ্ঞ মানবগণকেও 
সময়ে অসাধু কর্ণ করাইয়া দুঃখ প্রদান করেন কেন? অধ্্য/মিরপে 
তিনিই ত জীবের বর্ধকণ্ধে প্রেরক। সুতরাং ইহার সমাধান করিতে 


' হইলে পুর্বজন্ম স্বীকার করিয়া ইহাই বলিতে হইবে যে, পরমেশ্বর সমস্ত 


জীবের পূর্বা্রন্মক্ৃত কর্্ম জন্য ধর্মধন্্ীন্ুসারেই জীবকে সাধু ও অসাধু 


. কৰ্ম্ম করাইতেছেন এবং তাহার ফল দীন করিতেছেন। সর্বজীবের 


বিচিত্র শরীর-্থট্টি ও তাহাদিগের পূর্ববপরন্মকৃতকর্ম্মফল ধর্ম্মাধর্ম্মনিমিত্তক | 
তাই.মহধি গৌতমও পরে বলিয়াছেন-_ 
«পুর্ববকৃতফলানুবন্ধাতছুৎপত্তি:* 1৩ ২1১০| 
অর্থাৎ পূর্ববস্মের বিচিত্র কর্মফল ব্যতীত জীবের বিচিত্র শরীর স্থষ্ট হইতে 


পারে না। সকলেই সকল সময়ে স্বেচ্ছান্ুসারে জন্ম লাভ করিতে পারে নাঁ। : 
. অনন্ত জীবের যে মনস্ত বিচিত্র জন্ম ও তন্মূলক অনন্ত বিচিত্র অবস্থা, তাহা 
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৪৮ ন্যায়-পয়িচয় 


অন্য কোনরূপেই উপপন হয় না। মহর্ষি গৌতম পরে বিচাঁর পূর্ব্বক উক্ত 
বৈদিক সিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়া তদ্দ্বারাও আত্মার নিত্যত্ব সমর্থন করিয়া 
গিয়াছেন। কারণ, অনন্ত জীবের অসংখ্য বিচিত্র শরীর-স্থষ্টির কারণরূপে 
প্রাক্তন কর্মফল অবশ্য স্বীকার্্য হইলে সমস্ত জীবই যে, অনাঁদিকাল হইতে 
নিজ কর্ম্ানুসারে মানবজন্ম লাভ করিয়াও শুভাশুভ কর্ম ক'র্যাছে ও 
করিতেছে, ইহাও অবস্থ স্বীকার্ধ্য। ' স্থতরাং সমস্ত জীবাত্মাই বে অনাদি কাল - 
. হইতে বি্যমান আছে, ইহা স্বীকাৰ্য্য। তাহা হইলে সমস্ত জীবাত্মারই 
নিশ্ত্বই শ্বীকঁর করিতে হইবে । কারণ, অনাদি ভাঁবপদার্থ জীবাস্মার যেমন 
উৎপত্তি নাই, তত্রপ বিনাশের খোঁন কারণ না! থাকায় কখনও বিনাশও 
সম্ভবই নহে! জীবের জন্মপ্রবাহ বা জগতের স্থইপ্রবাহ বে অনাদি ইহা 
পূর্বে বলিয়াছি। ৰ 
পরন্ত ইহাও প্রণিধানপূর্বক বুঝ! আ+স্তক যে, কর্মের অভ্যাস ব্যতীত কোন 
জীবই কোন কর্ণ করিতে পারে না। আমরা ইহজন্সেও কর্ম্মের অভ্যাসবশতঃই 
অনেক' বর্ম করিতেছি । যে কর্ম্মের অন্যান নাই, তাহা করিতে পারি না। 
আবার যে সমস্ত কর্ম অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে, তাহা ইচ্ছা করিলেও পরিত্যাগ 
করিতে পারি না। এইরূপ সমস্ত ভীবই নিগের অভ্যাসান্গসারেই নানা কর্ম 
করিতেছে। হৃতরা' সমস্ত জীবই যে পূর্বঙ্ন্মের অভ্যাসবশতঃ8 নানা বিচিত্র 
₹ কৰ্ম্ম করিতেছে, ইহাও শ্বীকার্ধ্য। নচেৎ জীবের কর্ম্মবিশেষে অধিক অনুরাগ 
এবং বাল্যকাল হইতেই সেই কৰ্ম্মে অধিক প্রবৃত্তিও কখনই সম্ভব হইতে পরে 
রি | পিতার যায়ে রুচি নাই, কিন্ত তাহার তিন বংসর বয়সের পুত্ৰ 
হরিনাম গুনিলেই হাতে তালি দয নৃত্য করে, ইহা আমরাও দেখিয়াছি। 
2১ হয়? কেন সেই বালক প্ররূপ করে? ইহার উত্তরে 
॥স্তক যতই তর্ক ক সমন্ত ক সু 
তত সি না প্রতিঠা হইবে না। 
যাইবে। কুতর্কের দ্বারা প্রকৃত সা রা 
২88৮ [রর dh করা যায় না। প্রকৃত সত্য 
রসে “মনের অভ্যাস ও তন্মলক সুদৃঢ় সংস্ক র বশতঃই 
তখন তাহার নেই প্রাক্তন সংস্কার উ 
*কোন কারণেই ত.হার নি কাৰ্য নব হই দবুদ্ধ হ্য় | নচেৎ আর, 
রর | তপারেনা| . 
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তৃতীয় অধ্যায় ৪৯ 


আর এই যে, অনাদিক'ল হইতে কত মানব নিয়ত অধ্যয়ন, দান ওতপন্তাদি 
কর্ণ করিতেছে, তাহাও তাহাদিগের পূর্বজ্মের অভ্যাস বশতঃই করিতেছে। 
পিতার অধ্যয়নে অনুরাগ নাই, কোন বিদ্ধাও নাই) কিন্ত পুত্র স্বেচ্ছায় 
সতত অধ্যয়নে নিরত। আবার বদ্ধমুষ্টি পিতার বালক-পুরও সতত দানে 
মুজ্হন্ত, ইহাও দেখ! যায়। পিতা-মাতার সহজ্র তিরস্কার ও বাধা সহ 
করিয়াও ভাগ্যবান পুত্র সতত তপন্তা ও ভগবদভ.নে নিঃত, ইহারও 
বহু দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু কেন এমন হয়? কেন তাহারা রূপ অধ্যয়ন, 
দান ও ত'ন্তা করে? সমস্ত মানবই বা তুল্যভাবে কেন ওঁ সমস্ত সাধু কর্ম 
করে ন! ? ভারতের শাস্ত্রবিশ্বাসী পূর্ববাচা্যগণ সমস্বরে ইহার উত্তর বলা 
গির়াছেন__ : < 

“জন্ম জন্ম যদভ্যস্তং দানমধ্যয়নং তপঃ । 
তেনৈবাভ্যাসযোগেন তচ্চৈবাভ্যসতে নর: ॥৮ 
(“ভামতী” টাকায় (২1১1৩৪ ) বাচস্পতি মিশ্রের উদ্ধত বচন) 

বস্তুতঃ মানবের জন্মে জন্মে যেরূপ দান, অধ্যয়ন ও তপন্তাদি স!ধু কর্ম 
এবং হিংসা! প্রভৃতি অনাধু কর্ম্ম অভ্যস্ত, ম্বানব 'সেই পূর্বাভ্যাস বশতঃই 
তদহুরূপ সাধু বা অসাধু কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়, ইহাই সত্য । শ্রীঃগবান্ও - 
এই মহাসত্য প্রকাণ করিতে অর্জুনকে বলিয়াছিলেন-_"পূর্বাভ্যাসেন 
তেনৈব হরিতে হৃবেশোহপি সঃ1» (গীতা ৩15৪ )। পূৰ্ব পূব জন্মে সাধু 
বা অসাধু কর্ম করিতে করতে তদ্বিষয়ে যেরূপ দৃঢ় সংস্কার জন্মে, : 
পরজন্মে সেই সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইয়াই মানবকে তজ্জাতীয় সাধু বা অসাধু 
কর্মে প্রবৃত্ত করে। শিশুপাল ইহজন্মেও পুর্ব পূর্ব জন্মের ন্যায় জগতের. . 
পীড়ন করিয়াছিলেন, ইহার কারণ ব্যক্ত করিতে 'শিগুপাঁলবধ” কাব্যে 
মহাকবি মাঁৰ বলিয়াছেন-_ - 

: “সতী চ যোষিৎ প্রকৃতিশ্চ নিশ্চল! 

পুমাংসমভ্যেতি ভবাস্তরেঘপি।৮ 315২ । * 


* উক্ত শলোকে “সতীৰ যোিৎ প্রকৃতিঃ স্মনিশ্চলা”_ এইরূপ পাঠ মলিনাংথর সন্মত বুঝা! 
যায়। কিন্তু “সাহিত্যদর্পণের" দশম পরিচ্ছেদ্ে বিখনাথ কবিরাজ “যতী চ 'যে যিৎ শকৃতি্চ 
নিশ্চল৷"_এইরূপ পাঠের উল্তেখ করিয়া উক্ত 'নোকে প্দীপকণ অলহ্কারের উদ;হরণ প্রদর্শন 

৪ | 
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রি ন্যায়-পরিচয় 


অর্থাৎ সাধৰী স্ৰী ও নিশ্চল প্রকৃতি জমান্তরেও সেই পুরুষকে পপ হ্ 
হব তাহার পূর্ব্ব পূর্ব জন্মের অভ্যাসজনিত 

গিশুপাঁলের এঁরূপ প্রকৃতি বা! স্বভাব 
সংস্কার-মূলক, ইহাই কবির বিবক্ষিত। ফল কথা, প্রাক্তন সংস্কার ব্যতীত 
জীবের বিচিত্র গরন্ৃতি বা কর্ম্প্রবৃত্তি কখনই সম্ভব হইতে পারে না। 
সুতরাং জীবের নানাবিধ প্রকৃতি বা প্রবৃত্তি এবং তন্মুলক নানাবিধ কর্ণ্দ্বারীও 
জীবের প্রাক্তন সংস্কার অনুমান-সিন্ধ হয়। প্রাক্তন সংস্কার যে উহার ফল 
বরা অনুমের, এই সিদ্ধান্ত সুচিরকাল হইতেই ভারতবর্ষে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 
তাই মহাকবি কালিদাস রঘুবংশের প্রথম সর্গে মহামনা দিলীপের 
রাজোচিত মন্ত্রগুপ্তির বর্ণন করিতে এ স্থপ্রসিদ্ধ সিদ্ধান্তকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ 

করিয়| বলিয়াছেন 
“ফলানুমেয়াঃ প্রারম্ভাঃ সংস্কারাঃ প্রাক্তন! ইব।” 

বস্তুতঃ জীবের প্রাক্তন কর্ম যখন অব্য স্বীকার্যা, তখন জন্মান্তর- 
বাদ অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাই উহ! আমাদিগের সর্বশাস্ত্র- 
সন্মত সিদ্ধান্ত। জীবের প্রাক্তন কর্ণ ও জন্মান্তর-_এই দুই মহাসত্যের 
বজ্রভিত্তির উপরে আমাঁদিগের সনাতন ধর্দের মহিমময় মহামণ্ডপ সুপ্রতিষ্ঠিত 
আঁছে। তবে প্রশ্ন হয় যে, পূর্বজন্মাম্ুহুত কোন কোন বিষয়ের স্মরণ হইলে 
সমস্ত বিষয়েরই স্বরণ কেন হয় না, আমর! পূর্বজন্মে-কে ছিলাম, কোথায় 
কিরূপ ছিলাম, ইত্যাদি কোন বিষয়ই আমর! কেন স্মরণ করিতে পারি নাঁ। * 
এতহ্ত্তরে পূর্বেই বলিয়াছি যে, জীবের যে জন্মে যে প্রাক্তন সংস্কার 
উদ্বুদ্ধ হয়, তাঁহাই তাহার সেই বিষয়ে স্থৃতি উৎপন্ন করে। উদ্বুদ্ধ সংস্কারই 


করিয়। গিয়াছেন। উক্ত পাঠে ছুইটি “চ” শব্দের দার! সতী স্ত্রী ও নিশ্চলা প্রকৃতি এই উভয়েরই 
সমান প্রাধান্য বুঝ! যায়। পরস্ত প্রকৃত স্থলে সতী স্ত্রীর সহিত শিশুগালের অসতী প্রকৃতির উপমাও 
কবির অভিপ্রেত বলিয়া! মনে হয় না। 

* গর্ভোগ নযদে স্পষ্ট কথিত হইয়'ছে যে, নবম মাসে মাতৃগর্ভস্থ জীব ষোগীর স্তায় পুর্ব পুর্ব 
ছন্ম শ্মরণ করিয়| অনেক অন্ৃতাপ করে এবং চিন্তা করে যে,. এবার যদি এই যোনি হইতে 
মুক্ত হই, তাহা হইলে মেই সনাতন ্র্ধকে ধ্যান করিব। কিন্তু ভূমিঠ হইলেই তখন আবার 
বৈকবী মায়ায় মুঝধ হইয়া উ সমস্ত ভুলিয়া যায়। গর্ভোপনিবদের এ কথান্থুসারেই শান্তর বিশ্বাসী 
সাধক রামপরযাদ গাহিয়াছিলেন--"ছিলাম গর্ভে যখন যোগী তখন,ভু মে গড়ে খেলাম ষাটী”। 
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প্লট পাটা 


Bac > ও 


তৃতীয় অধ্যায় ৫১ 


স্থৃতির কারণ। যে সমস্ত সংস্কার অভিভূত থাকে--তাহা কোন স্থতি 
জন্মাইতে পারে না। সংস্কার থাকিলেই যে সর্বদা সর্ববিষয়ে স্মৃতি জন্মিবে, 
এইরূপ নিয়ম বল! যায় না। আমরা ইহুজন্মে অনুভূত সমস্ত বিষয়েরও 
কি সর্বদা ম্মরণ করিতেছি? আঁবাঁর ইহজন্মে অনুভূত কত কত বিষয়ও যে, 
আমাদিগের বিস্থৃতির অতল জলে ডুবিয়া রহিয়াছে। গুরুতর পীড়া বশতঃ 
অনেকে অনেক সুপরিচিত ব্যক্তিকেও এবং অনেক পরিজ্ঞাত বিষয়ও ভুলিয়া 
যায়। ক্রমে আবার সেই সমস্ত বিষয় স্মরণ করে। এইরূপ জীবের মৃত্যু 
হইলে তখন সেই মৃত্যুই তাহাঁর অনেক সুদৃঢ় সংস্কারও অভিভূত করে। 
কিন্তু পুনর্জন্ম বা দেহান্তর প্রাপ্তি হইলে তখন আবার অনেক প্রাক্তন সংস্কার 
উদ্বুদ্ধ হয়। যাহা সংস্কারকে উদ্বুদ্ধ করে, তাহাকে সংস্কারের উদ্বোধক 
বলে। সেই উদ্বোধক বহু প্রকার। মহর্ধি গৌতম স্তায়দর্শনে (৩1২৪১ 
সুত্রে) স্থৃতির কারণ সংস্কারের সেই সমস্ত উদ্বোধকের উল্লেখ করিয়া 
গিয়াছেন। তন্মধ্যে সর্বশেষে ধর্ম ও অধর্শরূপ অদুষ্টেরও উল্লেখ করিয়াছেন 
কারণ, বহুস্থলে জীবের অদৃষ্টবিশেষও তাহার সংস্কারবিশেষের উদ্বোধক 
হইয়া থাকে । যেমন নবজাত শিশুর জীবনরক্ষক অদৃষ্টবিশেষই তাহার 
সতন্তপানাদি বিষয়ে প্রাক্তন সংস্কারের উদ্বোধক হয়। এইরূপ থে স্থলে অন্ত 
কোন উদ্বোধক নাই, কিন্তু সংস্কারের উদ্বোধ হইয়াছে, সেখানে অষ্ট 
বিশেষকেই সেই সংস্কারের উদ্বোধক বলিয়া বুঝিতে হইবে । 

ফল কথা, ইহঙ্জন্মে অন্ুভূত বহু বহু বিষয়েও যেমন সংস্কার থাকিলেও 
উদ্বোধকের অভাবে সেই সমস্ত সংস্কার সকল সময়ে সেই সমস্ত বিষরের স্মৃতি 
জন্মায় না, তদ্রপ অনংখ্য প্রাক্তন সংস্কার বিদ্ধমান থাকিলেও উদ্বোধকের 
অভাবে সেই সমস্ত সংস্কার উদ্বুদ্ধ না হওয়ায় তাঁহ| সেই সমস্ত বিষয়ে স্থৃতি 
জন্মায় না। কিন্ত অনেক প্রাক্তন সংস্কার যে, সময়বিশেষে কোন উদ্বোধক 
বশতঃ উদ্বুদ্ধ হইয়া পূৰ্ব সন্মানুহূত অনেক বিষয়েরও স্থৃতি জন্মায়, ইহা! সত্য 
এ বিষয়ে পূর্বে অনেক উদাহরণ বলিয়াছি। অন্তরূপ স্থলেও ইহার উদাহরণ 
বলিতেছি। 

ত্রিশ বৎমর পূর্বে বিদেশে কোন স্থানে আমার অপরিচিত কোন এক 
ব্রাঙ্গণ কোন পথে দুর হইতে আমাকে দেখিয়াই আমাকে ডাকিয়! তাহার 
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ন্যায়-পরিচয় 


অর্থাৎ সাধনী স্রী ও নিশ্চলা গতি জন্মা ্রেও সেই পুরুষকে প্রাপ্ত হয়! 
শিগুপালের এরূপ প্রকৃতি বা স্বষ্ঠাব তাহার পূর্ব পূর্ব জন্মের অভ্যাসজনিত 
সংস্কার-মূলক, ইহাই কবির বিবক্ষিত! ফল কথা, প্রাক্তন সংস্কার ব্যতীত 
জীবের বিচিত্র প্রক্ৃতি বা কর্ম্মপ্রবৃত্তি কখনই সম্ভব হইতে পারে না। 
সুতরাং জীবের নানাবিধ প্রকৃতি বা প্রবৃত্তি এবং তন্মূলক নানাবিধ কর্মাদবারীও 
জীবের প্রাক্তন সংস্কার অনুমান-সিন্ধ হয়। প্রাক্তন সংস্কার যে উহার ফল 
দ্বারা অনুমেয়, এই সিদ্ধান্ত জুচিরকাঁল হইতেই ভারতবর্ষে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 
তাঁই মহাকবি কালিদাস্ত রঘুবংশের প্রথম সর্গে মহামনা দিলীপের 
রাঁজো চিত মন্ত্র বর্ণন করিতে ওঁ সুপ্রসিদ্ধ সিদ্ধান্তকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ 
করিয়া বলিয়াছেন 
“ফলানুমেয়াঃ প্রারম্তাঃ সংস্কারাঃ প্রাক্তন! ইব।* 
বস্তুতঃ জীবের প্রাক্তন কর্ম যখন অবশ্য স্বীকার্যা তখন জন্মান্তর- 
বাদ অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাই উহা আমাদিগের সর্বশীন্ত- 
সম্মত সিদ্ধান্ত। জীবের প্রাক্তন কর্ম ও জন্মান্তর_এই ছুই মহাসত্যের 
বজ্রভিত্তির উপরে আমাদিগের সনাতন ধর্শ্মের মহিমময় মহামণ্ডপ সুপ্রতিষ্ঠিত 
আঁছে। তবে প্রশ্ন হয় যে, পূর্বজন্মানুভূত কোন কোন বিষয়ের স্মরণ হইলে 
সমস্ত বিষয়েরই ল্মরণ কেন হয় না, আমরা পূর্বজন্মে-কে ছিলাম, কোথায় 
কিরূপ ছিলাম, ইত্যাদি কোন বিষয়ই আমরা! কেন স্মরণ করিতে পারি না। * 
এতদুত্তরে পূর্বেই বলিয়াছি যে, জীবের যে জন্মে ষে প্রাক্তন সংস্কার 
" উদ্বুদ্ধ হয়, তাঁহাই তাহার সেই বিষয়ে স্থৃতি উৎপন্ন করে। উদ্বুদ্ধ সংস্কারই 


৫৪ 


করিয়! গিয়াছেন। উক্ত পাঠে দুইটি “চ” শব্দের দ্বারা সতী স্ত্রী ও নিশ্চলা প্রকৃতি এই উভয়েরই 
সমান প্রাধান্য বুঝ! যায়। পরস্ত প্রকৃত স্থলে সতী স্ত্রীর সহিত শিশুপালের অসতী প্রকৃতির উপমা 
কবির অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয় না। 

* গভোপনিধদে স্পষ্ট কথিত হইয়'ছে যে, নবম মাসে মাতৃগর্ভস্থ জীব যোগীর স্তায় পূর্ব পূৰ্ব্ব 
জন্ম "বরণ করিয়া অনেক অন্ৃতাগ করে এবং চিন্তা করে যে,.এবার যদি এই যোনি হইতে 
মুজ হই, তাহা হইলে মেই সনাতন ব্রদ্ধকে ধ্যান করিব। কিন্ত ভূমিষ্ট হইলেই তখন আবার 
বৈধবী মায়ায় মুদ্ধ হইয়া ওর সমন্ত ভুলিয়া যায়। গর্ভোপনিদের এ কথানুসারেই শাস্ত্র বিশ্বাসী 
সাধক রামপরমাদ গাহিয়াছিলেন--“ছিলাম গর্ভে যখন যোগী তথন,ভূ মে গড়ে খেলাম ষাটী”। 
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তৃতীয় অধ্যায় ৫১ 


স্থৃতির কারণ । যে সমস্ত সংস্কার অভিভূত থাঁকে--তাহা কোন স্বতি 
জন্মাইতে পারে না। সংস্কার থাকিলেই যে সর্বদা সর্ধবিষয়ে স্থৃতি জন্মিবে, 
এইরূপ নিয়ম বলা যায় না। আমরা ইহজন্মে অনুভুত সমস্ত বিষয়েরও 
কি সর্বদা স্বরণ করিতেছি? আবার ইহজন্মে অনুভূত কত কত বিষয়ও যে, 
আমাদিগের বিস্বৃতির অতল জলে 'ডুবিয়া রহিয়াছে। গুরুতর পীড়া বশতঃ 
অনেকে অনেক সৃপরিচিত ব্যক্তিকেও এবং অনেক পরিজ্ঞাত বিষয়ও ভুলিয়া 
যার। ক্রমে আবার সেই সমস্ত বিষয় স্মরণ করে। এইরূপ জীবের মৃত্যু 
হইলে তখন সেই মৃত্যুই তাহার অনেক সুদৃঢ় সংস্কারও অভিভূত করে। 
কিন্তু পুনৰ্জ্জন্ম বা দেহান্তর প্রাপ্তি হইলে তখন আবার অনেক প্রাক্তন সংস্কার 
উদ্বুদ্ধ হয়। যাহা সংস্কারকে উদ্বুদ্ধ করে, তাঁহাকে সংস্কারের উদ্বোধক 
বলে। সেই উদ্বোধক বহু প্রকার! মহর্ষি গৌতম স্থায়দর্শনে (৩1২৪১ 
সুত্রে) স্থতির কাঁরণ সংস্কারের সেই সমস্ত উদ্বোধকের উল্লেখ করিয়া 
গিয়াছেন। তন্মধ্যে সর্বশেষে ধর্ম ও অধর্শবরূপ অদৃষ্টেরও উল্লেখ করিয়াছেন। 
কারণ, বহুস্থলে জীবের অদ্বষ্টবিশেষও তাহার সংস্কারবিশেষের উদ্বোধক 
হইয়া থাকে । যেমন নবজাত শিশুর জীবনরক্ষক অনৃষ্টবিশেষই তাহার 
স্তন্তপানাদি বিষয়ে প্রাক্তন সংস্কারের উদ্বোধক হয়। এইরূপ যে স্থলে অন্ত 
কোন উদ্বোধক নাই, কিন্তু সংস্কারের উদ্বোধ হইয়াছে, সেখানে অদৃষ্ট- 
বিশেবকেই সেই সংস্কারের উদ্বোধক বলিয়া বুঝিতে হইবে । 

ফল কথা, ইহঙ্জম্মে অনুভূত বহু বহু বিষয়েও যেমন সংস্কার থাকিলেও 
উদ্বোধকের অভাবে সেই সমস্ত সংস্কার সকল সময়ে সেই সমস্ত বিষয়ের স্থৃতি 
জন্মায় না, তদ্রপ অনংখ্য প্রাক্তন সংস্কার বিদ্ধমান থাকিলেও উদ্বোধকের 
অভাবে সেই সমস্ত সংস্কার উদ্বুদ্ধ না৷ হওয়ায় তাহা! সেই সমস্ত বিষয়ে স্থৃতি 
জন্মায় না। কিন্ত অনেক প্রাক্তন সংস্কার যে, সময়বিশেষে কোন উদ্বোধক 
বশতঃ উদ্বুদ্ধ হইয়া পূৰ্ব দন্মানুহৃত অনেক বিষয়েরও স্থৃতি জন্মায়, ইহা সত্য 
এ বিষয়ে পূর্বে অনেক উদাহরণ বলিয়াছি। অন্তরূপ স্থলেও ইহার উদাহরণ 
বলিতেছি। 

ত্রিশ বৎসর পূর্বে বিদেশে কোন স্থানে আমার অপরিচিত কোন এক 
ব্ৰাহ্মণ কোন পথে দুর হইতে আমাকে দেখিয়াই আমাকে ডাকিয়! তাঁহার 
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বাঁসাঁয় লইয়া তিন মাস পর্যন্ত আমাকে তাহার নিকটে বাঁখিয়াছিলেন এবং 
বই সমাদর ও অচিস্তিত উপকার করিয়াছিলেন। আবার কোন 
রিদ্র যুবককে কোন সময়ে পথে 
মহারাজীবিরাজও আমার সুপরিচিত কোন দ 
দেখিয়াই তাহাকে ডাঁকিয়া লইর! বহু সমাদর করিয়া তাহার অধ্যয়নের, 
সমস্ত ব্যবসা ও তাহার পন্ীগ্রামের বাড়ীতে দুর্গোৎসবের ব্যবস্থা পৰ্য্যন্ত 
করিয়াছিলেন, ইহাও আমি জানি। সেই যুবকের নিজমুখেও আমি 
খর সমস্ত বিস্ময়কর ব্যাপার শুনিয়াছি। 
আর ইহা ত অনেকেই জানেন যে. সময়বিশেষে কোন অপরিচিত 
ব্যক্তিকে দেখিলেও তখনই কাহারও তাহার প্রতি অত্যন্ত গ্রীতি জন্মে। 
কতকালের সুপরিচিত পরমাস্মীয়ের স্তায় তাহার সহিত ব'বহার করিতে 
ইচ্ছা হয়) তাহাকে ছাঁড়িতে ইচ্ছা হয় ন!। তাহার উপকাঁর করিতে উৎকট 
প্রবৃত্তি জন্মে। কেবল মনুব্যের মধ্যে নহে পর্ীদির মধ্যেও ওঁরূপ হইয়া 
থাকে, ইহা সত্য! কিন্তু কেন এমন হয়? ভারতের মনস্তত্ববিৎ চিন্তাশীল 
শাস্ত্রবিশ্বাসী মনীষিগণ বুঝয়াঁছেন যে, উক্তরপ স্থলে সেই ব্যক্তি তাহার সেই 
দৃষ্ট ব্যক্তির সহিত তাহার পর্বাজন্মের আত্মীয়তা স্মরণ করে। তখন তাঁহার 
সে বিষয়ে প্রাক্তন সংস্কার উদ্বুদ্ধ হয়। তাহার তখন সে বিষয়ে সম্পূর্ণ স্থৃতি 
না হইলেও সামান্তত: এই ব্যক্তি আমার আত্মীয় বা প্রিয়, এইরূপ অস্ফুট 
স্থৃতি অবশ্যই জন্মে । অনেক সময়ে অন্ফুটভীবে কাহারও তাঁহাকে পুক্র বাঁ 
ভ্রাতা প্রভৃতি বলিয়াও মনে হয়| এইরূপ কখনও কেহ কোন ব্যক্তি্শেষকে 
দেখিলেই সেই ব্যক্তির প্রতি তাহার সহসা অত্যন্ত অগ্রীতি জন্মে! তাহাকে 
ঘোর শত্রু বলিয়া! মনে হয় এবং তাঁহার সহিত সহসা কলহ উপস্থিত হয় এবং 
তাঁহার সংসর্গপরিহারে এবং কখনও তাঁহার অপকারেও উৎকট প্রবৃত্তি 
হয়, ইহাঁও অনেকে জানেন। সুতরাং উক্তরূপ স্থলেও তাহার সেই ব্যন্তির: 
সহিত পুনের শক্ষতা বিষয়ে অস্ষুট স্থৃতি জনে, ইহাই স্বীকার্য্য। 
নচেং তখন তাহার এরূপ অবস্থা বা ব্যবহার সম্ভব হইতে পারে না। 
. এইরূপ কোন সময়ে কোন স্থানে কোন স্বদৃগ্য দর্শন বা সুমধুর 
সংগীতাদি শ্রবণ করিলে সুখী ব্যক্তিও সহসা! অত্যন্ত উংকঠিত হন, ইহাও 
অনেকেই জামেন। কিন্তু কেন এরূপ হয়, ইহ! সকলে চিন্তা করেন ন! 
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| তৃতীয় অধ্যায় ৫৩ 
‘ভারতের মনস্তত্ববিৎ পণ্ডিতগণ চিন্তা করিয়া উহার কারণ বলিয়া গিয়াছেন 
“যে, এঁরূপস্থলে তখন দেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই কাহারও সহিত তাহার পুর্বজন্মের 
*শৌহ্বপ্ঘ স্মরণ করে। ভারতের অমরকবি কালিদাস “অভিজ্ঞান-শকুস্তল” 
₹ নাটকের পঞ্চম অঙ্কে ভারতের রাজ! দুম্মস্তের ঘাঁরা ও মহা সত্যের ঘোষণা 
"করিতে বলিয়াছেন _ ু - 
প্রম্যাণি বীক্ষ্য মধূরাংশ্চনিশম্য শৃব্দান্‌ 
পযুযৎস্থুকোভবতিষং সথিতোহপি জন্তুঃ। 
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধ পূর্ববং 
ৃ ভাবস্থিরাণি জননান্তর-সৌন্বদানি ॥” 
আবার ইন্গুযতীর স্বয়ন্থর সভায় সমাগত সহজ সহস্র সুযোগ্য নৃপতর 
মধ্যে ইন্দুযতী অগ্র রাজীকেই কেন বরণ করিয়াছিলেন? ইং! সমর্থন 
করিতেও কী দাস ভারতের ওঁ সনাতন সত্য প্রচারের জন্ত রঘুবংশে 
বলিণছেন--"মনোহ দন্মাস্তর-সংগ তজ্ঞং" (৭1১৫) মনই ভুন্মান্তর সম্বন্ধ বুঝিতে 
“পারে। অর্থাৎ অজ রাজ'র দর্শনের পরেই তাঁহার সহিত ইন্দুয়তীর পূর্বাজন্সের 
সেই সমন্ধ বিষয়ে সুপ্ত সংস্কার প্রবন্ধ হইয়! তাহার স্থৃতি উৎপন্ন করিয়াছিল। 
অনেকে প্রশ্ন করেন বে, কাহারও কি কখন ও কোন উপায়ে পূর্ব 
‘জন্মের সমন্ত বার্তীর স্মরণ হইয়াছে? তাহা কি সম্ভব? আমরা দৃঢ় বিশ্বাসে 
বলি, অবগ্তই সম্ভব । কারণ, ভগবান্‌ মনু বলিয়াছেন - 
“_বদাঁভ্যাসেন সততং শৌচেন তুপুসৈবচ। k ; 
অদ্রোহেণচ ভূতানাং জাঁতিং স্বরতি পৌর্কিকীং” | মনুসংহিতা--৪1১৪৮। 
অর্থাৎ সতত বেদাভ্যাস, শৌচ, তপন্তা ও সর্বভূতের অহিংসার দ্বারা 
“মানব পূর্ব্ন্ম স্বরণ করে! যাঁহাদিগের পুর্ববজন্মের স্বরণ হয়, তাহারা 
শাস্ত্রে "জাতিম্মর* নামে কথিত হইয়াছেন।. পুর্বকাঁলে অনেক তপস্বী ও 
“যোগী “জাতিম্মর* হইয়াছিলেন। পুরাণ এবং ইতিহাসে অনেক জাতিন্মরের 
উপাখ্যান বণিত আছে। মহা তপস্বী জড়-ভরতের মৃগ-জন্মলাভ হইলেও 
তথনই পূর্বজন্মের স্থৃতি উপস্থিত হইয়াছিল এবং সেই মুগজন্মের পরে 
ত্রাহ্মণকুলে জন্মলাভ হইলেও তখন তাঁহার সেই প্রাক্তন মৃগজন্মের সম্পূর্ণ 
স্থৃতি উপস্থিত হইয়াছিল । শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্বন্ধের অষ্টম ও নবম 
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0 ন্যায়-পরিচয় 
অধ্যায় পাঠ করিলে ইহা জান! যাইবে। আর যোগবর্শনে মহধি পতঞ্জলিও 
স্পষ্ট বলিয়াছেন, _ j 

"সংস্কার সাক্ষাংকরণাৎ পূর্ববজীতিবিজ্ঞানম্‌।”_-৩।১৮ 

অর্থাৎ পুর্৫জন্মের সেই সমস্ত অনুভব জন্ত সংস্কার এবং গুভাঁগুভ কর্শাজন্ত 
' ধৰ্ম্ম ও অধর্মরূপ সংস্কার__এই ঘিবিধ সংস্কারের প্রত্যক্ষ হইলে পুর্বজন্মের 
বিশেষ জ্ঞান জন্মে। যোগী তাঁহার যৌগশক্তি দ্বারা এ সম সংস্কারেই 
চিত্ত ধারণ! করিতে পারেন। পরে তাহার ওঁ ধারণাই ধ্যানরূপে পরিণত 
হয় এবং পরে ওঁ ধ্যান সমাধিরূপে পরিণত হয়। সেই সমস্ত সংস্কারে 
সুদীৰ্ঘকাল পর্যন্ত যোগীর ধারণা, ধ্যান ও সমাধির ফলে তাহার ওঁ সমস্ত 
অতীন্দ্রিয় সংস্কারেরও অলৌকিক প্রত্যক্ষ জন্মে। সুতরাং তখন যে দেশে ও 
যে কালে যে কারণে তাঁহার এঁ সমস্ত সংস্কার জঙন্সিয়াছিল, সেই সমস্ত 
দেশ এবং কালার্দিরও অবশ্য অলৌকিক প্রত্যক্ষ জন্মে । সুতরাং যোগী 
তখন পূর্ব পূর্বজন্মে কোথায় কিরূপ ছিলেন, ইত্যাদি সমস্তই জানিতে পারেন। 
এইরূপ তিনি তাঁহার ভাবী জন্মও জানিতে পারেন। যোগীর পক্ষে ইহা! 
অসম্ভব নহে। যোগদর্শনের ভাষ্যকার ব্যাসদেব ইহা সমর্থন করিতে-_ 
ভগবান্‌ আবট্য ও মহখি জৈগীষব্যের সংবাদ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। মহর্ষি 
জৈগীষব্য ভগবান্‌ আবট্যের নিকটে তাহার দশমহাকল্পের জন্ম-পরম্পরার 
জ্ঞান বর্ণন করিয়াছিলেন। সংসারে সুখের অপেক্ষায় ছুঃখই অধিক, 
স্ত্রই জন্ম ও সাংসারিক সুখাঁদি সমস্তই দুঃখময়, ইহাও তিনি বলিয়াছিলেন। 

বস্তুতঃ পূর্ককালে যে সাধনীবিশেষের ফলে অ:নকে জাতিত্মরত্ব লাভ 
করিয়াছিলেন, ইহা -ধষিগণের পরীক্ষিত সত্য। তাই মন্থাদি খবিগণ এ. 
তা প্রকাশ করিয়া উহার উপায়ও বলিয়া গিয়াছেন। পরবর্তী কাঁলেও 
গোতমবুদ্ধদেব বোধি-বৃক্ষতলে সম্বোধি লাভ করিয়া তাঁহার অনেক জন্মের 
বাঁধা বলিয়াছিলেন, ইহা বৌগ্ধ-সম্প্রদায়ের “জাতক” গ্রন্থে বিশেষর্ূপে বি. 
আছে। এখনও অনেক জাতিশ্মর যোগী জীবিত আঁছেন-_সন্দেহ লাই। 
কিন্তু আমরা তীহাদিগকে জানি না। কোন কোন সময়ে কোন দেশে 
কোন জাতিম্মরের সংবাদ এখনও গুসা যায়। অবধ্য জাতিন্মরমাত্রই 
ঘে, তাহার সমন্ত পূর্বজন্মের সম্পূর্ণ স্মরণ করিয়াছেন, তাহা নহে। যাহার 
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তৃতীয় অধ্যায় ৫৫ 


যেরূপ সাধনার ফলে পূর্বজন্মের যে সমস্ত সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, সেই সমস্ত 
সংস্কারজগ্ত সেই সমস্ত বিষয়েই স্মংণ হুইয়াছে। অনেক সাধারণ মানবেরও 
' যে, পুধ্জন্মের অধিক সংস্কার উদ্বুদ্ধ হয়, ইহ! ত তাহার ফলের দ্বারাই 
বুঝ! যায় এবং ধ্যান ঘারা যে ক্রমে অনেক বিস্বত বিষয়েরও স্মরণ হয়ঃ 
ইহাঁও সকলেরই স্বীকাধ্য। আমাদিগেরও অনেক সময়ে এমন ঘটে যে, 
কোন বক্তিকে দেখিলেই তখন মনে হয়, ইহাকে কোথায় দেখিয়াছি। কিন্ত 
তাহাকে কোথায় দেখিয়াছি এবং তাহার পরিচয়. কি, ইত্যাদি কিছুই মনে 
হয়না! পরে সেই বিষয়ে একা গ্রচিন্তে ধ্যান করিলে ক্রমে কিছু কিছু মনে 
হয় এবং অনেক সময়ে দীর্ঘকাল ধ্যানের পরে সেই চিন্তিত বিষয়ের সম্পূর্ণ 
স্থৃতিও হয়। এইরূপ যে যোগী তীহাঁর সমস্ত প্রাক্তন সংস্কীরেরই দীর্ঘকাল 
ধ্যান করিতে সমর্থ এবং সেই ধ্যান তাহার মেই সমস্ত বিষয়ে সমাধিরূপে 
পরিণত হয়, তিনি যে কালে, সেই সমস্ত সংস্কারের প্রত্যক্ষই করিবেন, ইহ! 
অসম্ভব হইতে পারে না। যোগশক্তির অসামা্ অদ্ভূত প্রভাবে সমস্তই 
হইতে পারে, সুতরাং যোগবলে সমস্ত পুর্বজন্মের অলৌকিক প্রত্যক্ষও 
হইতে পাঁরে, ইহ! স্বীকার্য্য। ফল কথা, যেরূপ সাধনার দ্বারা পূর্বজন্মবা 8] 
জানিতে পারা যায়, তাহার অভাবেই সকলে উহ! জ।নিতে পারে না। 
সাঁধনাবিশেষের দ্বারা অনেকেই উহা! জানিয়াছেন অনেক যোগী যোগ- 
প্রভাবে সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিয়! নিজের সমস্ত পুর্বজন্মের শ্তীয় অপরের সমস্ত 
পূর্বজন্মও জানিয়াছেন। আর যান নিত্য সর্বজ্ঞ, তিনি সর্বদাই তাহা 
জাঁনিতেছেন। তাই তিনি অঙ্জুনকে বলিয়াছিলেন-- ' > 
বহুনি মে ব্যতাতানি জন্মানি তব চাঁজ্জুন। . 
তান্যহং বেদ সর্ববাণি ন ত্বং বেখ পরন্তপ ॥ গীতা ৪.৫ 

পূর্কোক্ত নানা যুক্তির দ্বারা দীর্ঘকাল পর্যন্ত আত্ম! দেহাঁদিভিন্নও নিত্য 
এই সিদ্ধান্তের মনন করিলে পূর্বজাত শ্রবণ-রূপজ্ঞান জন্ত সংস্কার দৃঢ় হয়। 
তাহার পরে ষোগশাস্ত্রোক্ত উপায়ে উত্তরূপে আত্মার ধ্যানাদ করলে 
সময়ে সেই মুযুক্ষু যোগীর পূর্কোক্তরপেই নিজের আত্মার আলোকিক প্রত্যক্ষ 
জন্মে। কিন্তু ইহাও সর্বদা মনে রাখা আবশ্যক যে চিত্তশুদ্ধি ও বৈরাগ্য 
ব্যতীত মুক্তিলাভে অধিকারই হয় না। স্ৃতরাং মুক্তিলীভে অধিকারল।ভের 
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0 ন্যায়-পয়িচয় 


জন্ত প্রথমে বহু কর্তব্য আঁছে। স্যায় দর্শনে পরে (৪1২1৪৬ ) মহর্ষি গৌতমও 
তাহা বলিয়াছেন। বৈশেষিক দর্শনে মহর্ষি কণাদ ও বলিয়াছেন--“আডত্ধ-কর্ম্মসু 
মোক্ষো ব্যাখ্যাত.” (৬:২১) অর্থাৎ মুক্তি-সম্পাদক সমন্ত কৰ্ম্ম নিষ্পন্ন 
হইলেই মোক্ষ হ?, ইহ! কথিত হইয়াছে! মহামনীষী শঙ্কর মিশ্র এ হুত্রের 
 ব্যাথ্ঠায় কণীদোক “আত্মকর্মন্থ”__এই বহু বঠনাস্ত পদের দারা মুমু্ষুর কর্তব্য 
শ্রবণ মননাদি ও শমদমাদদি সম্পত্তির সহিত ইশ্বর সাক্ষাৎকার ও নিজের 
আত্ম সাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 
পূর্বেই বহিয়াছি যে পরমাত্থা ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার ব্যতীত মুযুক্ষুর 
মুক্তিলাভের চরম কারণ আত্মসাক্ষাৎকার হয় না। সুতরাং সেই পরমাত্মা 
ঈখরের সাক্ষাৎকারে জন্ত প্রথমে তীহারও শ্রবণ ও মননরূপ. উপাসনা 
কর্তব্য। তাই স্তায় বৈশেষিক সম্প্রদায়ের আচার্যগণ সেই পরম স্ব! ঈশ্বরের 
মননরূপ উপাসনার জন্য ঈশ্বর বিষয়েও বহু অনুমান প্রদর্শন করিয়াছেন । 
মহা নৈয় ধিক উদ্য়নাচাৰ্য্য বৃহদারণ্যক উপনিষদের “আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ 
শ্রোব্যো মন্তব্যঃ” - ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে “'আত্মন্‌” শব্দের দ্বারা পরমাত্মাকেও 
গ্রহণ করিয়া তাহারও যে অনুমান প্রমাণের দ্বারা মননরূপ উপাসনা কর্তব্য, 
এব্িষে প্রমাণরূপে পরে স্বৃতি-বচনও উল্লেখ করিয়াছেন (১)। কিন্তু সংশয়ও 
ূর্বপক্ষের খণ্ডন ব্যতীত প্ররুত সিদ্ধান্তের নির্ণয় সম্ভব না হওয়ায় মনন 
সম্ভব হয় না। তাই তিনি গৌতমমতাহুসারে বিচারপূর্বক পূর্বপক্ষ খওনও 
করিরাছেন। উক্তরূপ মননই অষ্টসিদ্ধির অন্তর্গত “উহ নাঁমক* প্রথংসিন্ধি। 


শ্রীমদবাচম্পতি মিশ্রও উহ্থার উক্তরূপ ব্যাখা করিয়াছেন ১)। মূলকথা 


জীবাত্মার স্ায় পরমাত্মারও মনন শীল্তসি্ধ। আর কণাদ ও গৌতমের মতে 
পরমাত্মার সাক্ষাৎকা'রই মুমুক্ষুর নিজের আত্মার সাক্ষাৎকার নহে। কারণ 


তাহারা দ্বৈত শদী। আবশ্তকবোধে পরব 
টা রব অধ্যায়ে আমরা ইহা বুঝাইতে 


৯। অতোহি ভগবান্‌ বহুশঃ শ্রুতি-স্ৃতীতিহ স্তব্যোভব 
নিবি 3 [স পুরাণাদিযু, ইদানীং অন্তত z 
টি ' “আগমেনামযানেন উজ, টি a es 
মুর" মিতিশ্ৃতেন্চ। কুনবমাঞ্জলি। বু 


২। উষস্তকঃ আগমাবিযোধিত্ারেনাগমার্ধপরীন পক্ষনিরা করণেনোত্তর 
-পরীক্ষণং সংশর-: ] 
বহাপনং, তদিদং মনন মাচক্ষতে আগমিনঃ। ১৬ টা রি 


5009. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


চতুর্থ অধ্যায়। 


ক্কণাদ ও গৌতস.দ্ৰৈতহাদী 


অদ্বৈত মতনিষ্ঠ কোন কোন বিজ্ঞ ব্যক্তিও বলেন বে, কণাদ এবং 
গৌতমেরও অধৈতবাদই চরমসিদধান্ত । তাহারাও অধৈতবাঁদী। ব্যাখ্যা- 
কর্তারা অন্তর্ূপ ব্যাখ্যা করিলেও তাহাদিগের অনেক স্ুত্রের দ্বারাও 
অ্বৈতবাদই শপষ্ট বুঝা যায়। কথাটা কিন্ত নূতন নহে। | 

কারণ, রঘুনাথ শিরোমণির ও পরে অদ্বৈতবাদ-সমর্থক কাশ্মীরক সদানন্ 
যতি তাহার "অ'দতব্রন্মসিৰি্গ্রন্থে বলিয়াছেন যে (১) দ্বৈতমতের প্রতিপাদক 
খিভিন্ন দর্শনকার বঝাধিগণেরও সকলেরই : অধৈতবাঁদেই. চরম তাৎপর্য 
বুঝিতে হইবে। কারণ, তাঁহারা সকলেই সর্বজ্ঞ, সুতরাং অভ্রাণ। কিন্তু 
বাহাদৃঈ-তৎপর স্থুলদর্শী ব্যক্তিদিগের পক্ষে প্রথমে অদ্বৈতমার্গে প্রবেশ অলম্ভব 
বলিয়া! তাহারা নানাভাবে দ্বৈতমত প্রতিপাঁদক নানা দর্শনশান্ত্র প্রকাশ - করিয়া 
গিয়াছেন। তদ্দ্বার| স্থুলদর্শী বাহৃৃষ্টি-তৎপর ব্যক্তিদিগের নাস্তিক্যনিবৃত্তি 
করাই তীাহাদিগের উদ্দেস্ত। কিন্ত এঁ সমস্ত দর্শনে তীহাদিগের উপদিষ্ট 
দৈতবাদ সিগ্ান্তরূপে তাহাঁদিগের বিবক্ষিত নহে তাহাদিগেরও সদা 
সি্ধান্ত। 

‘কাশ্মীরক সদানন্দ বতির ন্যায় বঙ্গের গৌরবরবি মধুসুদন সরম্বতীও 
“মহিম্ঃ ভ্তোতের "ত্রয়ী সাংখ্যং যোগ:”-- ইত্যাদি শ্লোকের টাকায় বেদাদিসর্ব- 
শান্ত প্রস্থানভেদের বর্ণন করিয়! সর্বশেষে সর্বশাস্ত্রের সমস্বয়প্রদর্শনোদ্ধেন্তে 
বলিয়াছেন যে, অদবৈতসিদ্ধীস্তেই সর্বশীস্ত্রের চরম তাৎপর্য । কিন্তু প্রথমেই 
অদ্বৈতমার্গে সকলের প্রবেশ অসম্ভব বলিয়া অধিকারিবিশেষের জন্ত নানা 
শাস্ত্রে নানা মতের উপদেশ হইয়াছে । মহামনীষী মধুহ্দন সরস্বতী গৌতমাদি 


১। সর্ব্বেষাং প্রস্থানকর্তৃণাং মুনীনাং বক্ষ্যযাণবিবর্ত দ এব পর্যাবন'নেনাপ্ঘতীয়ে পরমেশ্বর 
এব বেনাস্তপ্রতিপাচ্ে তাংপর্যা্‌। ন হিতে মুনয়ে। ভ্রান্তান্তোং সর্বন্ঞত্বাৎ__কিন্তু বহিন্মুখ- 
প্রবণানামাপ! ভতঃ পরমপুরুযার্থেইঘ্বৈতমার্গে প্রবেশোন সম্ভবতীতি নাত্তি ই]নিবারণীর তৈঃ প্রস্থানডেদ! ; 
দর্শিতা-_ন তু ভাৎপর্যেণ। -“অবৈত-ব্ৰহ্মসিদ্ধি” প্রথমমুদগর 1 
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৫৮ ম্যাঁয়-পরিচয় 


খধিগণের কোন হুত্র দ্বারা তাহাদিগকে অদ্বৈতবাদী বলিয়া! প্রতিপন্ন করিতে 
চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু সদানন্দ যতি এঁ উদ্দেস্তে শেষে গৌতমের ছুইটি 
হুত্রও উদ্ধত করিয়াছেন এবং নব্য-বৈয়াকরণ নামেশভট্টও সেই সুত্র উদ্ধৃত 
করিয়া কল্পনাবলে গৌতমের অদ্বৈতমতেই চরম সম্মতি বলিয়াছেন। সে সক 
কথ! পরে বলিব। 
কিন্তু এখানে প্রথমে বলা আবশ্যক যে, পুর্বেক্তভাবে সর্বশীস্রের সমন্বয়” 
- ব্যাখ্যার দ্বার কখনই সকল সম্প্রদায়ের চিরবিবাদ-নিবৃত্তির আশা নাই। 
কারণ, সকল সম্প্রদায়ই তীহাদ্িগের অভিমত মতকেই প্রকৃত সিদ্ধান্ত বলিয়া 
অন্যান্য আর্যমতের পূর্বে ক্তরূপ একটা উদ্দেশ্য বলিতে পারেন। সদানন্দ 
যতির পূর্বে নব্যসাংখ্যাচার্য বিজ্ঞানভিক্ষুও সাংখ্যপ্রবচনভাম্যের প্রারন্তে 
তাহার নিজ মত্কেই প্রকৃত সিদ্ধান্ত বছিয়া উহার বিরুদ্ধ ন্যার-বৈশেষিকাঁদি 
শাত্রোক্ত মতের পূর্কোক্তরপ উদ্দেপ্ত বাখ্য! করিয়াছেন। কিন্তু তাহার এরূপ 
সম্বয়-বখ্যা কি অন্ত সং্রদায় গ্রহণ করিয়াছেন? তথব1 কখনও করিবেন? 
সদদানন্দ যতিও ত নিজমত সমর্থনের জন্য বিজ্ঞানভিক্ষুর উদ্ধত কোন বচন 
উদ্ধত করিয়াও তাহার অভিমত সমবয়ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন নাই। কারণ, 
বিজ্ঞনভিক্ষু সদানন্দ যতির অভিমত অধৈতমতকে প্ররুত সিদ্ধান্ত বলিয়া 
স্বীকার করেন নাই। তিনি উক্ত মতের খণ্নই করিয়াছেন। 
ফল কথা, সমস্ত দার্শনিক সম্প্রদায়ই যখন তাহ।দিগের আঁচাগ্যোক্ত 
মতকেই প্রত সিদ্ধান্ত বলিয়া বিশ্বাস করেন, এবং কোন সম্প্রদারই তাহাদিকে 
নি়াধিকারী বলিয়া স্বীকার করেন না তখন পুক্বোক্তভাবে সমন্বয়-ব্যাখ্যা 
বর্থ। তাই ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য্যও এভাবে সমন্বয়-বখ্যা করেন নাই। তিনি 
সমস্ত খাষিকেও তাহার স্তায় অদ্বৈতবাদী বলিয়াও নিজ মত সমর্থন করেন নাই। 
পরস্ত তিনি বেদান্ত দর্শনের এথমংঝর-ভাস্বে আত্মার হ্বরূপবিষয়ে নানা মতভেদ 
হা রে তমত স্পষ্ট প্রকাশ করিয়া অদ্বৈত 
ও সা তিনি করিয়াছেন। সর্বত্র 
বিটা আর ও গোতমের মত-ব্যাখ্যায় তীহাঁদিগের 
| পরস্ত তিনি .“ন্তায়বার্তিকতাৎপর্য্যটীক1» 
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চতুর্থ অধ্যায় ৫৯ 


গ্রন্থে গৌতমের কোন কোন হুত্র দ্বারা অদ্বৈত মতের খও্ডনও করিয়াছেন (১)। 
গৌতম যে অদ্বৈতবাদী নহেন, পরস্ত তিনি অদ্বৈতমতের বিরোধী, ইহা 
প্রতিপাদন করাই সেখানে বাচম্পতি মিশ্রের উদেশ্য । নচেৎ সেখানে 
তাহার এঁরূপে গৌতমের তাৎপর্য্যব্যাখ্যার কোন প্রয়োজনই বুঝা যায় না। 

পরন্ত বেদাস্তদর্শনের চতুর্থ সত্রভাম্যে আচার্য্য শঙ্কর, যেখানে কোন অংশে" 
নিজমত সমর্থনের জন্য গৌতমের স্যায়দশনের প্ছুঃখ-জন্ম-_» ইত্যাদি দ্বিতীয়: 
কুব্রটি “আচার্য্য প্রণীত" বলিয়া সসন্মানে উদ্ধৃত করিয়াছেন. সেখানেও 
"ভামতী” টীক।য় শ্রীমদবাচম্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, (২) গৌতমসম্মত; 
তত্বজ্ঞান কিন্তু উক্ত স্থলে আচার্য্য শঙ্করের অভিমত নহে। অর্থাৎ: 
তত্বজ্ঞা'নর স্বরূপবিষয়ে আচাগ্যশঙ্কর গৌতমের মত গ্রহণ করেন নাই" 
কারণ, গৌতম দ্বৈত শদী। সুতরাং তাহার মতে অৈতবরবজ্ঞান, তব্বজ্ঞান- 
হইতে পারে না। 

বস্তুতঃ মহৰি কণাদ ও গেঁতমকে কখনই আমর! অদ্বৈতবাদী বিয়া! 
বুঝিতে পারি না। কারণ, অদ্বৈ মতে প্জীখে। ব্রদ্মৈব নাপরঃ। এক 
্রন্ধই প্রত্যেক জীবদেহে জীবভাবে অবস্থিত: সুতরাং সমস্ত জীবদেহেই' 
জীবাসত্ম| বন্ততঃ এক। কিন্ত জীবাত্মার উপাধি যে অন্তঃকরণ, তাহা: 
প্রত্যেক জীবদেছে ভিন্ন এবং সুখ ছুঃখ।দি সেই সমস্ত অস্তঃকরণেরই বাস্তবধর্ম্ম ৷ 
উহা আত্মার বাস্তব ধর্ম নহে। কিন্তু আত্মার উপাধি সেই অন্ত:ক রণের' 
ধর্ম সুখ দু:খাদিই আত্মাতে আরোপিত হয়, এজন্য সমস্ত আত্মার ওপাধিক- 
ধর্মনামে কথিত হইয়াছে । 

কিন্তু কণাঁদ ও গৌতমে মতে শীবাজ্ম প্রত্যেক জীবদেহে ভিন্ন এবং: 
জ্ঞান, ইচ্ছা, প্রযত্র ও সুখ-দুঃখাদিও সেই বিভিন্ন আত্মারই বাস্তব ধর্ম 
ওঁ সমস্ত অন্তঃকরণ বা মনের ধৰ্ম্ম নহে। স্বতরাং কণাদ ও গৌতমকে কিরূপে 
অদ্বৈতবাদী বলা যায় ?-_জীবাত্মা ও তাহার মুক্তির স্বরূপ ত বিষয়ে কণাদ- 
সম্প্রদ।য়ের মত প্রকাশ করিতে শরীরকভাষ্যে আচার্য্য শঙ্করও ত বলিয়া 

(১) স্থাযদর্শন চতুর্থ মঃ ১ম আ* ১৯শ, ২*শ ও ৪১শ সত্ৰ ও তাৎপর্য/টা ক] অব্য । 


(২) তত্ব জ্ঞানান্িথ্যাজ্ঞানাপায় ইত্যেতাবন্মাত্রেণ হৃত্রোপন্তাসঃ। নতুক্ষপাদসন্মতং তত্জআানমিহ: 
সন্মতম্‌ । “ভামতী"--১1১৪। 
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১ ্যায়-পরিচয় 


গিয়াছেন যে, (১) তীহাদিগের মতে ভ্রীবস্থা প্রতি শরীরে ভিন্ন, সুতরাং 
বহু এবং স্বভাবতঃ অচেতন, কিন্তু অতিন্ম্ম মনের সহিত সংযোগবশতঃ 
সেই সমস্ত জীবাত্মাতে জ্ঞান ও ইচ্ছা প্রভৃতি নববিধ বিশেষগুণ জন্মে 
এবং সেই সমস্ত বিশেষগুণের অত্যন্ত উচ্ছেদই তীহাদিগের মতে মুক্তি। 
বৃহদারপ্যকভাব্মেও ( ৪1৩২২) শঙ্কর স্পষ্ট বলিয়াছেন - “যথেচ্ছাদীনামাস্মধ্তবং 
ককনয়ন্তো। বৈশেষিক! নৈয়ায়িকাশ্চ” । : 
অদ্বৈতমতের প্রতিষ্ঠাতা মহামনীষী মধুন্থদন সরম্বতীও “ভগবনদ্গীতা””র 
টাকায় বৈশেযিক সম্ররদায়ের হাঁয় নৈয়ায়িক ও মীমাংসক প্রভৃতি অনেক 
সম্প্রদায়ের মতেও যে, জীবাত্মা-জ্ঞান, সুখ, ছুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্র, ধর্ম্ম, অধৰ্ম্ম 
“এবং ভাবনা অর্থাৎ জ্ঞান জন্ত সংস্কার, এই নববিধ বিশেষগুণবিশিষ্ট এবং প্রতি 
“শরীরে ভিন্ন নিত) ও বিশ্বব্যাপী, ইহা স্পষ্ট বলিয়াছেন (২) । 
কিন্ত অদ্বৈতমতনিষ্ঠ আধুনিক কোন কোন মহামনীষীও কণাদ ও 
£গৌতনকে অদ্বৈতবাদী বলিবার উদ্দেশ্যে তীাহার৷ -জ্ঞান-স্ুখাদি আত্মার 


খর, ইহা সুস্পষ্ট বলেন নাই এবং আত্মার নানাত্ব বা একত্ববিষয়ে গৌতম - 


(কোন কথ! স্পষ্ট বলেন নাই, এইরূপ অনেক কথা লিথিয়াছেন (৩)। 


স্পা শীলা) 


১। “সতি বহুত্বে বিভুত্বেচ ঘটকড্যাছিসমানা দ্রবামা্রত্রপাঃ হ্বতোইচেতনা| আত্মানস্তদুপকরণৰি - 


*চাণুমি মনাংস্তচেতনানি। তত্রাতদ্রব্যাণাং মনোদ্রব্যাপাঞ্চ সংযোগান্নবেচ্ছাদয়ে! বৈশেষিকা আত্মগ্ণা! 
উৎধঘ্ধন্তে। তেচাব্যতিরেকেণ প্রতোকম৷ত্মম সমবয়স্তি, স সংসারঃ। তেষাং নবানামাত্মগুণা- 
“নামত্যন্তাননৎপাদে! মোক্ষ ইতি কাণাদ্বাঃ’। বেদান্তরর্শন ২1৩।৫,-হত্রের শারীরক ভায়। 

২। “নন্বাত্মনে| নিত্যত্বে বিভুত্বে চ ন বিবদামঃ, প্রতিদেহমেকত্স্ত ন সহামহে। তথা 
"বুদ্ধি হুখ-ছঃখেচ্ছা-দ্েষ-পরব রথ ধর্ম-ভাবনাধ্নববিশেষগুণবন্তঃ প্রতিদ্েহং ভিন্ন এবং নিত্যা 
বিভবশ্চাত্থান ইতি বৈশেষিক! সন্যন্তে। ইমমেব চ গক্গং তার্কিকমীমাংসকাদয়োইপি প্রতিপননাঃ”। 
"ভগবদূগীতা__দ্বিতীয় অং, ১৪শ প্লোকের টাকা। 

৩ । সর্বশাসপারদরাঁ মহামহোপাধ্যায পুজ্যপাদ চন্দ্রকান্ত তর্কীলঙ্কার মহাশয় লিবিয়াছেন - 
"““গৌতম'ও কণাদ, জ্ঞান-সুখাদি আত্মার ধর্ম, এ কথা স্পষ্ট ভাষায় বলেন নাই ।"- “আত্মা 
নিতাজানধরণ নহে বা নিত্যজ্ঞান নাই, ইহ! গৌতম ও কণাদ বলেন নাই । টীকাকারেরা 
“তাহা বলিয়াছেন। যেরূপ বল! হইল, তৎপ্রতি মনোযোগ করিলে সুধীগণ বুঝিতে পারিবেন 
“বে, স্ায়াদিদর্শনকর্তাদের মত বেদাস্তমতের বিরুদ্ধ, ইহা বিবার বিশেষ হেতু নাই । বলিতে 
“গয়া যায় যে, বেোদাস্তমত ঙাহাদিগের অতিমত। পরন্ত অন্তঃকরণের সহিত তাদাত্মাধ্যাসনিবন্ধন 
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চতুর্থ অধ্যায় ৬৭ 


‘ভেদই প্রকটিত. হইয়াছে! সুতরাং আত্মার. একত্ব-গ্রতিপাদন করিতে 
কণাদের পূর্বোক্ত “হুখ-হঃখ৮- ইত্যাদি স্থত্রট যে, তাহার পূর্বপক্ষ সুত্র এবং 
'তিনি পরে ছুই স্থত্রের দ্বারা আত্মার একত্ববাদের খণ্ডন করিয়া নানাত্ববাদ 
'ব1 দৈতবাদৃই যে, সিদ্ধান্তরূপে সমর্থন করিয়াছেন, ইহ! অবগত স্বীকার্ধ্য। 
স্বরণ রাখ! আবশ্যক যে, যে সুত্র দ্বারা কোন পূর্বপক্ষ প্রকাশ করা হয়, 
তাহার নাম পূর্ববপক্ষ-ুত্র। সেই পূর্বপক্ষরূপ মত, হুত্রকাঁরের নিজমত 
'নহে। উহা তাহার খণ্ডনীয় মতা স্তর। স্ৃতরাং' থে" সমস্ত ত্র পূর্পক্ষসতর 
বলিয়াই নিঃসন্দেহে বুঝা! যায়, তাহাও সিদ্ধাস্তস্থত্র বলিয়া গ্রহণ করিলে 
অন্তান্ত সুত্রে সামঞ্জস্ত কখনই হইতে পারে না। কারণ, কুত্রকারের খণ্ডিত 
বা অসন্মত মতকেও তাহার মত বলিয়! গ্রহণ করিলে কোঁনরূপেই তাহার _ 
সমস্ত সিদ্ধান্তের সীমগ্রস্য হইতে পারে না ._আবশ্তকবোঁধে এখানে ইহার 
আর একটি উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছি-_ . 
॥ মহর্ষি গৌতম স্তাযদর্শনে দুইটি সুত্র বলিয়াছেন-_ 
i স্বপ্নবিষয়াভিমানবৎ-প্রমাণপ্রমেয়াভিয়ানঃ ॥ 8২1৩১ ॥ 
ও মায়া-গন্ধৰ্বনগর-মৃগতৃষ্ণিকাবদ্ব ॥ ৪২৩২ ॥ 
॥ উদ্ধৃত ছুই সুত্র দ্বারা গৌতম পূর্কপক্ষর্ূপে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, 
যমন স্বপ্নে বিষয় ন! থাকিলেও তাঁহার অভিমান বা ভ্রম হয়, তদ্রপ প্রমাণ ও 
প্ৰমেয় ন! থাকিলেও তাহার ভ্রম হয়। অথব| যেমন এন্্রজালিকের' মারা 
ব্শতঃ দৃষ্ট সেই. সমস্ত বিষয় না থাকিলেও দর্শকদ্দিগের মেইরূপ ভ্রম হর 
এবং আকাশে গন্ধর্বনগর না থাকিলেও গন্ধর্বনগর বলিয়া ভ্রম হয়, এবং 
মরীচিকা জল না হইলেও জণ বলিয়া! ভ্রম হয়, তদ্রপ প্রমাণ ও প্রমেয় বলিয়া! 
কোন পদার্থ বস্তুতঃ না থাকিলেও ইহা প্রমাণ, ইহা প্রমেয়, এইরূপ ভ্রম হয়। 
অর্থাৎ স্বপ্নাবন্থার স্তাঁয় জাগ্রদবস্থায় অনুভূত সমস্ত বিষয়ও অসৎ, সুতরাং 
সেই সমস্ত বিষয়ের জ্ঞানও ভ্রম। স্বপ্নাদিস্থলের ন্যায় সর্বত্রই অসতেরই ভ্রম 
হইতেছে। গৌতম পরে উক্ত মতের খণ্ডন করিতে সুত্র বলিয়াছেন 
“হেত্বভাবাদসিদ্ধি:* (৪1২৩৩ )। অর্থাৎ হেতু না থাকায় কেবল দৃষ্টান্ত. 
দ্বার! পূর্বোক্ত মত সিদ্ধ হইতে পারে না। গৌতম পরে আরও কতিপয় 
স্থত্রের দ্বারা নিজ দিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া পূর্বোক্ত মতের খণ্ডন 


~ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


৬৮ ন্যায়-পরিচয় 


করিয়াছেন। স্মতরাং তাহার পূর্বোক্ত দুইটি ত্র যে, পূর্বপক্ষ সুত্র, ইহা 
নিঃমন্দেহেই বুঝা বায়। সমস্ত ব্যাখ্যাকারও তাহাই বুঝিয়াছেন।! : ং 
কিন্ত “অবৈততব্ৰ্মসিদ্ধি” গ্ৰন্থে কাশ্মীরক সদানন্দ যতি গৌতমেরও অনৈত 
মতই চরম সিদ্ধান্ত, ইহা বলিবার উদ্দেশ্যে শেষে গৌতমের “পূর্বোক্ত হুইটি 
কুত্রও উদ্ধৃত করিয়াছেন। তদমুসারে অন্বৈতমতনিষ্ঠ আধুনিক কোন 
কোন মহাঁমদীবীও এরূপ ‘কথা লিখিয়াছেন (১)। কিন্তু আমর! ইহা 
একেবারেই বুঝিতে পারি ন1। কারণ, পূর্বপক্ষ-হুত্রের দ্বার! হব্রকারের' 
সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করা যায় না। গৌতম পূর্বপক্ষরূপে যে মতের প্রকাশ 
করিয়া পরে বিচারপূর্বাক উহার খণ্ডন করিয়াছেন, সেই মতই তাহার 
সিদ্ধান্ত নত, ইহা! কিছুতেই বলা যায় না। পরন্ত গৌতমের এ দুই 
সুত্রোক্ত মত যে, বেদাত্তের অদ্বৈত মতই নিশ্চিত, ইহাঁও ত আমর! বুঝিতে 
পারি না। স্বপ্ন এবং মায়াদি দৃষ্টান্তের উল্লেখ দেখিয়াও তাহা বুঝা 
বায় না। কারণ, বাহার! বিজ্ঞানমাত্রবাদী, ধাহাঁদিগের মতে জ্ঞান ভিন্ন 
জ্ঞেয় বিষয়ের সত্তা নাই, তাহারাও স্বপ্রাদি দৃষ্টান্তের দ্বার] উক্ত মত সমর্থন ' 
কৰিয়্াছেন। অদ্বৈতবাদী ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য্য তাঁহাদিগের উত্তমত খণ্ডন 
করিয়া “অনির্বাচ্যবাদ” সমর্থন করিয়াছেন! তাহার সমর্থিত অদ্বৈত মতে, 
জগৎপ্রপঞ্চ, সংও নহে,_অমৎও নহে। সৎ ব! অমৎ বলিরা উহার নির্কচন করা. 
যায় না। কিন্ত-বিজ্ঞানবাদীর মতে জ্ঞান ভিন্ন জ্ঞেয় অসৎ। জ্ঞান হইতে 
ভিন্ন জেয় বিষয়ের সত্তাই নাই। উক্তরূপ বিজ্ঞানবাদও অতি প্রাচীন মত। 
বিষ্ণুপুরাণেও (৩১৮) উক্ত মতের প্রকাশ হইয়াছে। বেদাত্তদর্শনেও 
(২২২৮২৯ ) উক্ত মতের- খণ্ডন হইয়াছে | ভাষ্যকার আচার্য্য শঙ্কর: 
সেখানে “বৈধর্ম্যাচ্চ ন স্বপ্রাদিবৎ*__এই স্তরের দ্বারা উক্ত মতের খণ্ডন 
. করিতে পাদ জ্ঞান এবং জাগ্রদবস্থার সমস্ত জ্ঞান যে তুল্য নহে; ইহা 
বুঝাইয়া__বিজ্ঞানবাদীর প্রদর্শিত স্বপ্নাদি বে, তীহার উক্ত মত-সমর্থনে 
দৃষ্টা্তই হয় না, ইহাও প্ৰতিপাদন করিয়াছেন! টী 

১! মহামহোপাধ্যায় পূদ্যপাদ চন্দ্ৰকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় লিখিয়াছেন_“এই সকল সুত্র 
স্পষ্ট ভাষায় বেদান্তমতের অনুবাদ করিতেছে। ব্যাখ্যাকর্তীরা অবশ্য সুগুনির তাৎপর্য অন্তরপ, 
বৰ্ণন] করিয়াছেন”! ফেলোসিপের লেক্‌চর--পঞ্চম বর্ষ, ৪৭ পৃষ্ঠা ; 
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* চতুর্থ অধ্যায় ৬৯ 


কল কথা, পূর্বোক্ত দুইটি পূর্বপক্ষ-হুত্রে গৌতম যে সমস্ত দৃষ্টান্তের উল্লেখ 
করিয়া পুর্বপক্ষরূপে যে মতের প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বিজ্ঞানবাদ। 
তাঁৎপর্ধ্য টীকাকার বাচস্পতি মিশ্রও তাঁহাঁই বলিয়াছেন। কিন্তু বহামনীবী 
নাগেশ ভষ্ট-_ইহ! স্বীকার করিয়াও গৌতমকেও অদ্বৈতবাঁদী বলিবার 
উদ্দেশ্যে ৭বৈয়াকরণসিন্ধান্তম্ুধা* গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, (১) গৌতম, 
বিজ্ঞানবাদের খণ্ডন করায় এবং উক্ত স্থলে বাচম্পতি মিশ্রও গৌতমের 
সুত্রে দ্বারা সেইরূপ ব্যাখ্যা করায় প্অনির্বাচ্যবাদ* যে, গৌতমের হুত্রসন্্ত, 
ইহা অর্থতঃ উক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ গৌতম শ্রুতিমূলক অদবৈতমতের খণ্ডন 
করেন নাই-_কিন্তু বিজ্ঞানবাদের খণ্ডন করিয়া অদ্বৈতমতেই তাঁহার সন্্রতি 
সুচনা করিয়! গিয়াছেন | উক্তস্থলে বাঁচম্পতি, মিশ্রের ব্যাখ্যার দ্বারাও 
তাহাই বুঝা ষায়। কিন্তু মহধি গৌতম, পূর্বোক্ত বিজ্ঞানবাদের খণ্ডন 
করাতেই যে, কিরূপে তাঁহার অদ্বৈতমতে সন্মতি বুঝা যায়, ইহা ত আমাদিগের 
বুদ্ধির অগরোচর। দ্বৈতবাদী অন্তান্ত আচাৰ্য্যও ত বিজ্ঞানবাদের খণ্ডন 
করিয়াছেন। তাই বলিয়া! কি উহািগকেও অদ্বৈতবাদী বলিতে পারা! যায়? 
আর বাচন্পতি মিশ্রের ব্যাখ্যার দ্বারাই বা তাহা কিরূপে বুঝা যায়? পরন্ত 
বাঁচম্পতি মিশ্র যে, অন্তত্র গৌতমের মতব্যাখ্যায় তাঁহার কোন কোন হুত্র 
দ্বারা অদ্বৈতমতের খণ্ডনই করিয়াছেন, তাহাও ত দেখা আবণ্তক। 
সর্ববশান্ত্রদর্শাী নাগেশ ভট্ট যে তাহা দেখেন নাই, ইহা! আঁমি বলিতে পীরি না। 
নুৃতরাং মুদ্রিত “বৈয়াকরণসিদ্ধান্তমঞ্জ্যা” গ্রন্থে যেরূপ কথ! পাইয়াছি, তাহা 
‘নাগেশ ভট্টের নিজেরই কথা কি না, সে বিষয়েও আমার সন্দেহ হয় | -" 

সে যাহা হউক, শেষ কথা, কণাদ ও গৌতমের সুত্রের দ্বারা তীহারা 
‘ৰে অদ্বৈতবাদী নহেন, ইহা 'সহজেই বুঝা! যায়| কারণ, তাঁহার! পরমাণুর 
নিত্যত্ব স্বীকার করিয়া "আরভ্তবাদেশ্রই ব্যাখা করিয়াছেন ! নিত্য 


it 


পরমাধুদ্বয়ের সংযোগজন্য প্রথমে প্থ্যুক” নামক দ্রব্য জন্মে; পরে এ 


১। গৌতমোহপি-_“্বপ্রবিষয়াভিমানবদয়ং প্রমাণ-প্রষেয়াভিমানঃ॥"  "মায়ান্র্বনগর- 
-মৃগতৃব্িকাবন্ধা।॥* “হেত্বভাবাদসিদ্ধিরিত্যা হ"*******এবঞ অনির্্বচনীয়তা বাদন্ত সুত্রসন্মত্বম্থ1ছুক্ত- 
প্রায়, ভন্তশ্রতিমূলকত্বেদ “হেত্বভাবাদমিদ্ধি”রিত্যনেন  খওনাসম্ভবচ্চ 1*-“মগ্ুষ! _. 
পতিত নিরূপণ”-_কানী চৌধাম্বা সংস্কৃত সিরিজ, ৮৭২৭৩ পৃষ্ঠা জু্টব্য | 
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৭০ হ্যায়-পরিচয় 
' দ্বাখুকত্ৰয়ের সংযোগ জন্য “ত্রসরেণু” নামে দ্রব্য জন্মে। এইরূপে ছ্যাগুকাদি, 
ক্রমে সমস্ত জন্য দ্রব্যের স্থষ্টি হয়,__এই মতের নাম “আরম্তবাদ”। আচার্য্য 
শঙ্কর উক্ত মতের খণ্ডন করিতে উহা বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মত বা কাণাদমত 
বলিয়| উল্লেখ. করিলেও তাঁহার মতে উহা যে, গৌতমের মত নহে, তিনি 
গৌতমের মতের প্রতিবাদ করেন নাই, ইহ! কিন্ত বলা যায় না। কারণ, 
মহযি গৌতম স্তায়দর্শনে কণাদের অপেক্ষায় সুস্পষ্টর্পে পরমাণুর নিত্যত্ব ও. 
“আরম্তবাদেশ্র সমর্থন করিয়াছেন। “আরন্তবাদেশ্র ব্যাখ্যায় পরে তাহা 
দেখাইব। তবে বৈশেষিক-দর্শনে প্রথমে মহধি কণাদই ণআরন্তবাঁদেশ্র- 
প্রকাশ করায় উক্ত মত প্রথমে বৈশেধষিকমত বা কাণাদ মত বলিয়াই 
পরসিদ্ধিলাভ করে। সেই প্রসিদ্ধি অমুসারেই আচার্য্য শঙ্কর প্রভৃতি এরূপই 
উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাই আমরা বুঝি। * 
আরম্তবাদী কণাদ ও গৌতমের মতে পরর্রন্ধের ন্যায় আকাশ, কাল, দিক্‌ ও- 
জীবাত্মা-এই সমস্ত দ্রবাপদার্থও বিশ্বব্যাপী ও নিত্য এবং পার্থিব, জলীয়, 
তৈজস ও বায়বীয় এই চতুর্বিধ পরমাণু, অতি স্ক্ম ও নিত্য এবং ওঁ পরমাণু- 
সমূহই জন্তত্রব্যের মূল উপাদানকারণ। কণাদ ও গৌতমের উক্ত মত প্রকাশ 
করিতে আচার্য শঙ্বরের শিষ্য স্থরেশবরাচার্যযও "মানসোল্লাস” গন্থে বলিয়াছেন _ 
“কালাকাশদিগাত্মানো নিত্যাশ্চ বিভবশ্চ তে। 
চতুর্বিধাঃ পরিচ্ছিনা নিত্যাশ্চ পরমাঁণবঃ ॥৮ 
“ইতি বৈশেষিকাঃ প্রাহস্তথা নৈয়ায়িকা অপি” দ্বিতীয় অঃ; 
কিন্তু উক্ত “আরম্তবাদ” অবৈতবাদের অতিবিরুদ্ধ। কারণ, অব্বৈতবাদে 
পরব্রঙ্ম ভিন্ন আর কিছুই নিতা নহে এবং মায়াসহিত পরব্রন্ধ বা পরমেশ্বরই 
জগতের মুল উপাদাঁন-কারণ। কিন্তু "আরন্তবাদে” কাল ও আকাশ প্রভৃতির 
* বুহদারণাকভান্েও (৪1৩২২) আচার্য্য শঙ্কর “বৈশেষিকা নৈয়ারিকাশ্ট_এইরপে 
বক সংপ্রদায়েরই উল্লেখ করিয়াছেন। পরস্ত এতরেয় উপনিষদের ভায়ে (২য় অঃ) 
শর "অত্র কাণাদারয়: পত্ুম্তি"_ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা যে মতের উদ্লেখ পূর্বক প্রতিবাদ 
করিয়াছেন, তাহা কণাদের ন্যায় গৌতমেরও মভ। তাই সেখানে শঙ্কর ও উক্ত মতের যুক্তি 
বলিতে পরে গৌতমের ্যায় দর্শনের “যুগ জ্ঞানান্নংপততি ম'নসোলিঙ্গং” (১1১1১৬ ), এই সুত্রেরও 


উল্লেখ করিয়াছেন। স্বত্রাং শঙ্কর যে, গৌতত 
) মর কোন হুত্রের উল্লেখ পুর্বক তাহার মূ 
প্রতিবাদ করেন নাই- ইহাও সত্য নহে। পুং [হার মতের 
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চতুর্থ অধ্যায় র - ৭১ 


ভাঁয় পরমাণুসমূহ ও নিত্য এবং পরমাণুসমূহই জন্তদ্রব্যের মূল উপাদান-কারণ। 
অব্বৈতবাদে আত্মা এক, “আরন্তবাদে* আত্মা বহু। অহৈতবাদে আত্ম! 
চৈত্ন্তস্বরূপ, চৈতন্ত বা জ্ঞান, তাঁহার গুণ নহে, কিন্তু “আরম্ভবাদে”” 
আত্মা চৈতন্তস্বপ নহেন, কিন্ত চৈতন্য ব! জ্ঞান, তাঁহার গুণ। তন্মধ্যে 
পরমাত্মার চৈতন্য নিতা, জীবাত্মার চৈতন্য অনিত্য । সুতরাং সময়বিশেযে_ 
লীবাত্মা জড়। অদ্বৈতবাদে জীবাত্মা বস্তুতঃ নিগুণ; জ্ঞান, ইচ্ছা ও সুখ- 
ছুঃখাদি অন্তঃকরণেরই ধর্ম, কিন্তু “আরন্তবাদে” জীবাত্ম! সগুণ , জ্ঞান, 
ইচ্ছা ও সুখ-দুঃখাঁদি জীবাস্মারই বাস্তব-গুণ। অদৈতবাঁদে অনাদি মিথ্যা বা 
অনির্বচনীয় “মায়া” স্বীকৃত হইয়াছে । কিন্তু “আরন্তবাদে” এরূপ “মায়া” 
স্বীকৃত হয় নাই। সুতরাং “আরম্তবাদে* জগৎ সত্য, কিস্তু অনবৈতবাঁদে 
মায়ামূলক জগৎ মিথ্যা ব৷ অনির্ধাচ্য ৷ 
যদি বল, কণাদ ও গৌতম প্রভৃতি সর্বজ্ঞ খধিগণ অধিকাঁরিবিশেষের 
জন্ত নানীরূপ দ্বৈতমতের প্রকাশ বর্দদ্বলেও তাঁহার! সকলেই ছিলেন 
অদ্বৈতবাদী, যেহেতু অদবৈতবাদই প্রকৃত সিদ্ধান্ত। কিন্তু এঁরূপ অনুমান 
করিলে যাহাঁদিগের মতে দ্বৈতবাদই প্রকৃত সিদ্ধান্ত, তাঁহারাও ত এঁ কথা 
বলিয়া! সমস্ত খাষিকেই নৈতবাদী বলণিয়াই অনুমান করিতে পাঁরেন; এবং 
তাহার! ইহাও বলিতে পারেন যে, ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য্য তৎকালে বৌদ্ধভীবাপন্ন 
মানবগণের নীস্তিক্যনিবৃত্তির উদ্দেশ্যেই তীহাঁদিগের সংস্কারানুসারে বৌদ্ধভাবেই 
অনৈত-্রন্ধবাঁদের প্রচার করিয়াছিলেন] কিন্ত বস্তুতঃ তিনিও ছিলেন_ 
দৈতবাদী! আধুনিক কোন গ্রন্থকীরও ইহা বলিয়াছেন। ফল কথা, 
এভাবে নিন্ম নিজ মতানুসারে অনুমান করিয়া উক্ত বিষয়ে কৌন ' 
সিদ্ধান্ত নির্ণয় করা যায়না । যথার্থ অনুমান করিতে হইলে প্রথমে 
প্রকৃত হেতু সিদ্ধ করা আবশ্তক। হেতু ও হেত্বাভানের তত্বজ্ঞান ব্যতীত 
কোন বিষয়েই যথার্থ অন্থমান করা যায় না। কিন্তু তথাপি আমরা! 
নান! বিষয়ে নিজ বুদ্ধি-অনুসারে নানারপ অনুমান করি। অনেক বিজ্ঞ 
ব্যক্তিও কল্পনার ঘনান্ধকাঁরে সাময়িক বুদ্ধি অনুসারে কত বিষয়ে কতপ্রকার 
' অনুমান করিতেছেন, ইহ! অনিবাঁধ্য। কীরণ, মানবের চিত্তবৃত্তি বা! বুদ্ধি 
বিচিত্র । মহাকবি ভারবি যথার্থ ই বলিয়াছেন -_“বিচিত্ররপাঃ খলু চিত্তবৃত্তয়ঃ |” ' 
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পঞ্চম অধ্যায় * 
হুলীদ ও লৌতমেেল মত ভাহাদিগের 
বুদ্ধিকঙ্গিত নহে। 


শিষ্য । .কণাদ ও গৌঁতমের মতে জীবাত্মা যে, প্রত্যেক জীবদেহে 
বন্ততঃই ভিন্ন, সুতরাং পরব্রহ্ম হইতেও বস্তুতঃ ভিন্ন এবং জ্ঞান, ইচ্ছা, ধর্ম্মাধর্ম্ম ও 
মুখছুঃখাদি যে, জীবাক্মারই বাস্তব গুণ, ইহা আমি বুঝিয়াছি; এবং 
পুর্বীচার্ধযগণ যে, কণীদ ও গৌতমের সমস্ত স্থত্রের পর্যালোচনা! ও সাদগ্রন্ত 
বিচার করিয়াই তাঁহাদিগের এঁরূপই সিদ্ধান্ত বলিয়া গিয়াছেন, এ বিষয়েও 
আমার সংশয় নাই। কিন্তু কণাদ ও গৌতম তর্ক দ্বারা কেন যে, ও সমস্ত 
শ্রতিবিরুদ্ধ মতের সমর্থন করিয়া গিয়াছেন, তাহা ত আমি বুঝিতেছি না। 
তর্ক দ্বারা কখনও আত্মতত্বনির্ণয় হইতে পারে ন!। কারণ, তর্কের প্রতিষ্ঠা" 
নাই। শীরীরক ভান্যে আচার্য্য শঙ্কর ইহা বুঝাইতে “বলিয়াছেন যে, 
প্রথমে এক তাকিক তর্ক দ্বারা যাহা নির্ণ করেন, পরে তদপেক্ষায় বুদ্ধিমান্‌ 
অপর তার্কিক অন্তরূপ তর্ক দ্বারা তাহা খণ্ডন করিয়া অন্ঠমত সমর্থন করেন, 
পরে আবার অন্ত তার্কিক তর্ক দ্বারা তাহাও খণ্ডন করিয়া অন্তরূপ 
‘মত সমর্থন করেন, ইহা সর্বত্রই দেখা বায়। সুতরাং তর্কের ' কুত্রাপি 


* প্রতিষ্ঠা বা পরিসমাপ্তি নাই। একই সময়ে একই স্থানে ভূত ভবিষ্যৎ ও 


১ বর্তমান সমস্ত তার্কিক উপস্থিত করিয়া তর্ক দ্বারা সকলের একমত্যে 
কোন তন্নির করাও একেবারেই অসম্তব। সুতরাং অলৌকিক 
অচিন্তা তত্বের নির্ণয় করিতে হইলে একমাত্র শ্রুতিকেই আশ্রয় ফরিতে 
হইবে। যে তত্ব শ্রতিসিদ্ধ, তাহাই প্রকৃত তত্ব. প্রকৃত সত্য। তাই 
শীন্তও বলিয়াছেন__“অচিত্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েং > 
গে সমস্ত পদার্থ অচিন্তা, যাহা লৌকিক বুদ্ধিগম্যই নহে, তাহা তর্কের 


* অনেক পাঠকের বুঝিবার -হবিধ! হইবে ‘মনে করি 
i রিরা এই অধ্যায় 
ওরু-শিয়ের বাদএতিবাদ ছলে লিখিত হইয়াছে । ৰ আর যা 
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পঞ্চম অধ্যায় - ৭৩ 


বিষয়ই নহে। হুতরাং তর্কের দ্বারা তাহার নির্ণর হইতে পারে না। 


' সুতরাং কণাদ ও গৌতম তর্কের দ্বার! যে সমস্ত ক্রুতিবিরুদ্ধ মতের সমর্থন 


করিয়া গিয়াছেন, তাহা কিরূপে গ্রহণ করা বায়? আর অক্ষপাদ গৌতম 
প্রণীত স্তায়-দর্শন এবং কণা প্রণীত বৈশেষিক দর্শনে যে, কোন কোন অংশ 
শ্রুতিবিরুদ্ধ আছে, তাহ পরিত্যাজ্য, ইহা ত শীন্ত্েও কথিত হইয়াছে। 

গুরু। কোন্‌ শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে? আর শাস্ত্রে উহ! কথিত হইলে 
ভগবান্‌ শঙ্ষরাচার্স্য প্রভৃতি পূর্ববাচার্যযগণ তাহা বলেন নাই কেন? তাহারা 


' "কি, সে শান্ত্রবচন জানিতেন না? আর যদি পরবর্তী বিজ্ঞানভিক্ষুর উদ্ধৃত 


পরাশরোপপুরাণের বচনকে (১) শাস্ত্র বলিয়া তুমি গ্রহণ কর, তাহা 
হইলে তাহার উদ্ধত পদুপুরাণ-বচনের অপরাধ কি? সাংখ্যপ্রবচন- 
ভাস্বের প্রারস্তে বিজ্ঞানভিক্ষু “মায়াবাদমসচ্ছান্তং গ্রচ্ছন্ং বৌদ্ধমেব”_ ইত্যাদি 


যে সমস্ত বচন উদ্ধত করিয়াছেন, ও সমস্ত বচনে ভগবান্‌ শঙ্করাঁচার্ধ্যের 


প্রচারিত “মায়াবাঁদ”কে অবৈদিক ও প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত বলা হইয়াছে! 
কোন কোন বৈষ্ঞবাচার্যযও এ সমস্ত বচন উদ্ধত করিয়াছেন। কিন্তু 
“‘অদ্বৈতব্ৰহ্মসিদ্ধি” গ্রন্থে কাশ্মীরক সদানন্দ যতি “সাংখ্যভা ষ্যকৃভিশ্চে[দাহৃতং_ 
এই কথা বলিয়! সাংখ্যভাম্যকার বিজ্ঞানভিক্ষুর উদ্ধৃত “অক্ষপাদপ্রনীতে চ্*__ 
ইত্যাদি বচনঘর উদ্ধৃত করিয়া নিজ মত সমর্থন করিলেও বিজ্ঞান্ভিক্ষুর উদ্ধৃত 


. পমায়াবাদ-মসচ্ছান্ত্ং__ইত্যাদি বচনের কোনই আলোচনা বা ১ 
"করেন নাই। ' 


যদি বল বিজ্ঞানভিক্ষুর উদ্ধত অধৈতবাদের নিন্দাবোধক ও সমস্ত বচন 
অসঙ্গত ও বিরুত্ধার্থ বলিয়া উহা! প্রমাণ হইতেই পারে না। পরবর্তী কালে 


ওঁ সমস্ত বচন রচিত হইয়া” পন্নপুরাণে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। আমিও বলি, 
তথাস্ত। কিন্তু তাহা হইলে অদ্বৈতবাদী সদানন্দ যতি, বিজ্ঞানভিক্ষুর উদ্ধৃত 


১। “্অক্ষপাদ প্রণীতে চ কাণাদে সাংখাযোগয়োঃ। 
ত্যাজাঃ শ্রতিবিরদ্ধোহংশঃ শ্রত্যৈকশরণৈনৃভিঃ ॥ 
লৈমিনীয়ে চ বৈয়াসে বিরদ্ধাংশো! ন কশ্চন। 
শ্রত্যা বেদাথ বিজ্ঞানে আভিপারং গতৌ হি তৌ”! 
(সাংখাপ্রবচনভান্তে বিজ্ঞানভিক্ষুর উদ্ধত বচন ।) 
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পরাশরোপপুরাণের বচনকে কিরপে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিবেন, ইহাঁও ত 
বুঝা আবশ্যক । উক্ত বচনে কথিত হইয়াছে যে, স্যার, বৈশেষিক এবং সাংখ্য ও 
যোগদর্শনে শ্রতিবিরুদ্ধ অংশ আছে। জৈমিনির পূর্ব মীমাংসাদর্শন ও 
ব্যাসের বেদান্তদর্শনে শ্রৃতিবিরুদ্ধ অংশ নাই। কারণ, তাঁহারা উভয়েই শ্রুতির 
পারগামী। কিন্তু অদ্বৈতবাদী সম্প্রদায়ের মতেও কি লৈমিনির পুর্ক-মীমাংসাদর্শনে 
শ্রুতিবিরুদ্ধ কোন অংশই নাই? তাহা হইলে অদ্বৈতবাদী আচার্য্য শঙ্কর 
জৈমিনির কোন কোন মতেরও খণ্ডন করিয়াছেন কেন? বেদাস্তদর্শনের 
“দেবতাধিকরণে”র ভাম্যে আচার্য্য শঙ্কর দেবতাঁদিগেরও বিগ্রহ বা দেহ আছে 
এবং তাহাঁদিগেরও ব্রহ্গবিগ্ভার অধিকার আছে, এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে 
জৈমিনির যে বিরুদ্ধ মতের খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা কি শঙ্করের মতে শ্রতি- 
বিরুদ্ধ নহে? তা! হইলে অদ্বৈতবাদী সশ্প্রদায়ও বে, বিজ্ঞানভিক্ষুর উদ্ধৃত 
উক্ত বচনের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে পারেন না, ইহা তুমি প্রণিধান পূর্বক 
চিন্ত! কর। আর আচার্য্য শঙ্কর ও ঝচম্পৃতি মিশ্র প্রভৃতি পূর্বাচার্য্যগণ উক্ত 
“বচন কেন উদ্ধৃত করেন নাই, ইহাও তুমি চিন্তা কর। 
₹পরন্ত ইহাও চিন্তা করা আবশ্যক যে, গ্ভায়াদি দর্শনের মতকে বেদাস্তমতের 
অবিরুদ্ধ বলিয়! সমন্বয় সমর্থন করিতে গেলে বিজ্ঞানভিক্ষুর উদ্ধৃত উক্ত বচনকে 
প্রমাণরূপে গ্রহণ করাই যায় না। আর উহা! প্রমাণরূপে গ্রহণ করিলে 
জৈমিনির পূরবী মাংসাঁদর্শনের কোনও মতও যে পরিত্যাজ্য নহে, ইহাও অবশ্য . 
্বীকাধ্য। কারণ উক্ত বচনে জৈমিনির দর্শনেও বেদবিরু্ধ কোন অংশ নাই, 
ইহা কথিত হইয়াছে । কিন্তু তাহা হইলে ন্তান্ত দর্শনের মত পরিত্যাগ করিয়া 
কেবল বেদান্থ-দর্শনের মতেরই অনুসরণ কর্তব্য, ইহাও ত বলা বায় না (১)। 


১। অদ্বৈতবাদী মহামহোপাধ্যায় পুজাপাদ চন্রকান্ত তর্বালঙকার মহাশয় স্ায়ারি দর্শনের মতে 

* বেধাস্তদতের অবিরুদ্ধ বণিয়াও পূর্বের বিজ্ঞানতিক্ষুর উদ্ধত পরাশরোপপুরাণের "অক্ষপাদপ্রণীতে চ" 
ইত্যাদি বচন উদ্ধৃত করিয়া এবং তান্্দারে জৈষিনির দর্শনে বেদবিরুদ্ধ কোন অংশ নাই 
ইহা বলিয়াও লিবিয়াছেন__ হি 
“পরাশর বলিতেছেন_অশ্যাম্য দর্শনে কোন কোন অংশ আতিবিরুন্ধও আছে। এ অবস্থায় 
মডাছনদিগের উবে শিরোধাধ্য করিয়া অপরাপর দর্শনের মত পরিত্যাগ পূর্বক নিঃশঙ্কচিত্ে 
২ আমরা বেদান্তরর্শনের মতের তন্নুদ্রণ করিতে পারি। তাহাতে কিছুমাত্র অনিষ্টপাতের আশঙ্কা 
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আর বেদাত্তদর্শনের যে প্রকৃত মত কি, সে বিষয়েও ত বহু প্রাচীন মত আছে। 
পরে বিজ্ঞানভিক্ষুও তীহার নিজমতীনুসারে বেদান্তদর্শনের ভাব্য করির 
গিয়াছেন। সুতরাং বিজ্ঞানভিদ্ষুর উদ্ধৃত পূর্বোক্ত বচনান্থমারে নিঃশঙ্কচিত্রে 
বেদান্তদর্শনের কোন্‌ মতের অনুসরণ কর্তব্য, ইহাও ত আমর! নিঃশঙ্কচিত্তে 
বলিতে পারি না। সুতরাং বিজ্ঞানভিক্ষুর উদ্ধৃত উক্ত বচনকে আশ্রয় কয়িলেই 
বা সকল বিবাদ নিবৃত্তির আশী কোথায়? 

অবশ্য তোমার কথিত “অচিস্ত্যাঃ খলু যে ভাবাঃ»--ইত্যাঁদি বচন, 
আতস্তিকমাত্রেরই গ্রাহ্থ। মহাভারতের ভীন্মপর্কে কথিত হইয়াছে__ 

“অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবাস্তান্ন তর্কেণ যৌজয়েৎ। 
প্রকৃতিভ্যঃ পরং বচ্চ তদচিন্তান্ত লক্ষণম্‌” ॥ ৫1১২ . 

অন্তত্র উক্ত বচনের পরার্দে “নাপ্রতিষ্ঠিতর্কেণ গম্ভীরার্থন্ত নিশ্চয়ঃ*-.. 
এইরূপ পাঠ আছে, ইহা উক্ত শ্লোকের টাকায় নীলকঠ লিখিরাছেন। 
তাৎপৰ্য্য এই যে, অপ্রতিষ্ঠিত তর্কের দ্বারা গম্ভীর তত্ব অর্থাৎ অতি হজ্জের 
অচিন্ত্য অলৌকিক তত্বের নির্ণর হইতে পারে না| “তর্ক” শব্দের অর্থ 
এখানে অনুমান। : শ্রতিনিরপেক্ষ নিজ বুদ্ধিমাত্র-কন্পিত তি এবং শ্রুতিবিরদ্ধ 
তর্কই অপ্রতিষ্ঠিত তর্ক, উহাকেই বলে কুতর্ক। বেদাস্তদর্শনের “তর্কা-- 
প্রতিষ্ঠানাৎ,__ইত্যাদি সত্রেও ওঁ কুতর্কেরই প্রতিষ্ঠা বল! হইয়াছে । আচার্য্য 
শহ্করও কঠোপনিষদের ভাষ্যে লিখিয়াছেন,_“ন হি কুতর্কন্ত প্রতিষ্ঠা কচিৎ' 
বিদ্ধতে।” পূর্বে ও তাহার কথা বলিয়াছি। কুর্ম্মপুরাণেও কথিত হইয়াছে 
“ঞ্রুতিমাহায্য রহিতমনুমানং ন কুত্রচিৎ ।” অর্থাৎ অলৌকিক আত্মাদি তত্ত্বে 
শ্রুতির সাহাযাশুন্ত বা শ্রুতিবিরুদ্ধ অনুমান প্রমাণই নহে। 

কিন্তু মহৰ্ষি কণাদ ও গৌতম যে শ্রুতি জানিতেন না, অথবা জানিয়াও 
তাহার কোন অপেক্ষা না করিয়া কেবল তর্কের দ্বারাই ওঁ সমস্ত মতের" 
সমর্থন করিয়া গিয়াছেন, অথবা তাঁহারা শান্তর অপেক্ষাও অনুমান প্রমাণরূপ" 
তর্কে প্রবল বলিয়াছেন. ইহা ত আমরা বলিতে পারি না। কারণ, তীহারাও 
নাই।- বরং বেদান্তরর্শনের মতে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াঅন্তান্ত দর্শনের মতের অনুসরণ করিলে 
অনিষ্টাপাতের আশঙ্ব। আছে, ইহ! সাহস সহকারে বলিতে পারা যায়।” “ফেলোমিগের লেক্‌চর" 
পঞ্চমবর্ষ ৭১ পৃষ্ঠ! ও ১৮ পৃষ্ঠা ব্য! 
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=শাস্ত্রবিরুদ্ধ অনুমানের প্রামাণ্যই স্বীকার করেন নাই। তাই গৌতম 
কোন বিষয়ে অপরের শ্রুতিবিরুদ্ধ কৌন অনুমানের আশঙ্কা করিয়া 
'প্রতিপ্রামাণ্যাচ্চ*--(৩১/৩১) এই হৃত্রের দ্বারা সেই অনুমানের যে 
প্রামাণ্যই নাই, ইহাঁও প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ মহবি কণাদও 
আত্মার নানাত্ব-সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে পরে আবার সুত্র বলিয়াছেন 
পশাস্তর-দামর্থ্যাচ্চ”। পুর্বে ইহা বলিয়াছি। কিন্তু তিনি শাস্ত্রের কোন 
অপেক্ষা না করিলে অথবা শান্ত্রবিরুদ্ধ অন্ুমানেরও প্রামাণ্য স্বীকার করিলে 
"দেখানে পরে আবার এ স্থত্রটি বলিবেন. কেন? তিনি বৈশেধিকদর্শনে আরও 
অনেক স্থলে অনেক স্বত্রের দ্বারা কোন কোন বিষয়ে বেদকেই প্রনাণরূপে 
স্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং কণাদ ও গৌতমের ওঁ সমস্ত মত যে, 
-তাহাদিগের বুদ্ধিমাত্র-কল্িত, ইহা কিরূপে বলা যায় ? 
তবে কণাদ ও গৌতমের দর্শন মননশান্ত্র বলিয়! তাহাতে প্রধানতঃ মননের 
‘উপকরণ তর্কই প্রদর্শিত হইয়ীছে। তাই তাহাতে বেদার্থব্যাখ্যার দ্বারা 
আত্মাদি পদার্থের তত্ব ব্যাখ্যাত হয় নাই। কিন্ত তীঁহাঁদিগের ব্যাখ্যাত এ 
সমস্ত মতও বেদমূলক। কারণ, সমস্ত আর্ধমতেরই মূল বেদ। খাবিগণ 
“বেদবাক্যা্সারেই নানা মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে 
কালে অনেক বেদবাক্য বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, অনেক বেদবাক্য 
'অন্তরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে এবং অনেক বাক্য অন্ত সম্প্রদায় প্রন হবেদ- 
বাক্য বলিয়া গ্রহণ করেন নাই| কিন্ত সেই সমস্ত বাকাও যে, প্রকৃত 
বেদযাক/ই নহে, ইহাও ত আমরা বলিতে পারি না। এই ৰে প্রাচীন 
“দ্ৈতবাদের প্রচারক পরমবৈষ্ণব আনন্দতীর্থ বা মধবাঁচার্য্য দ্বৈতবাদের 
: ্পষ্ট প্রতিপাদক অনেক শ্রুতিবাক্য প্রদর্শন করিয়া নি মত সমর্থন 
করিয়া গিগাছেন। সেই সমস্ত বাক্য কি তিনি নিজেই রচনা করিয়া- 
“ছিলেন? তিনি কি প্রতারক? তাহা হইলে কি ব্যাদতীর্থ এভূতি 
মহামনীষী তাহার মত গ্রহণ করিতেন তি 
রর I ? এবং*.ভারত্ের সহস্র সহজ ব্যক্তি 
হার সম্পরদায়ে প্রবিষ্ট হইতেন? আমরা ইহা কখনই সম্ভব মনে করি না। * 
'মধবাচার্ধোর উল্লিখিত সেই সমস্ত শ্রতিবাক] গৌড়ীয় বৈষ্ঞবাঁচাধ্য শ্রীদীব- 
“গোস্বামী ও প্রমাণরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। অন্ত সম্প্রদান্গ তাহা গ্রহণ ন! 
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করিলেও উহা যে, তাহার গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত এবং স্প্রাচীনকালেও উহা দ্ৈতবাদী- 
সম্প্রদারবিশেষের মধ্যে শ্রুতি বলিয়া প্রতিষ্ঠিত ছিল, ইহাই আমরা বুঝি |. 
সুলকথা সুচিরকাল হইতেই বেদমূলক ন্যায় ও বৈশেষিক শান্ত আছে। কণাদ ও. 
গৌতম উহ লাভ করিয়া প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন,_তীহীরা উহার কর্তা 
নহেন, কিন্ত প্রকাশক | স্তারশীন্্ যে, অক্ষপাদ গৌতমের সম্বন্ধে প্রতিভাত 
হইয়াছিল, তিনি উহার স্রষ্টা নহেন-_ইহা ভাষ্যকার বাৎস্তায়নও সর্বশেষে 
বলিয়া গিয়াছেন। আর অদ্বৈতবাদী যে সদানন্দ যতি, বিজ্ঞানভিক্ষুর উদ্ধৃত 
বচনানুসারে স্তাঁয় বৈশেষিকদর্শনের কোন কোন অংশকে বেদবিরুদ্ধ বলিয়া 
গিয়াছেন, তিনিও ত পরে বলিয়াছেন বে, (১) গৌতম প্রভৃতি মুনিগণ স্ায়াদি- 
শাস্ত্রের স্মারক, কিন্ত তাহারা নিঙ্গ বুদ্ধির দ্বার! ও 'সমন্ত শাস্ত্রের কর্তা নহেন [3 

পরন্ত সুপ্রাচীন কাল হইতেই ভারতে বেদের নানা “অর্থবাদ" বাক্যকে 
তাঁত্রয় করিয়া তাঁহার নানারূপ ব্যাখ্যার দ্বারাও অদৈতবাদী ও দ্বৈতবাদী আচাৰ্য্য-- 
গথ নান! মত প্রচার করিয়! গিয়াছেন। সেই সমস্ত মত ও তাহার প্রতিপাদক- 
সাংখ্যাদি দর্শন প্রাচীনকালে “প্রবাদ” নামেও কথিত হইয়াছে। « বাক্যপদ্ীর*" 
গ্রন্থে মহামনীষী ভর্তৃহরিও এরূপ বলিয়াছেন (২) যোগদর্শন-ভাত্মে (31২১) 
ব্যানদেবও বলিয়াছেন-_-“সাংখ্যযোগাদয়স্ত প্রবাদাঃ” (১) । সুতরাং বেদার্থের 
ব্যাখ্যাভেদেও যে অনেক মতভেদের প্রকাশ হইয়াছে ইহাও স্বীকার্য্য। তাহা 
হইলে কোন্‌ মত বে, শ্রুতিবিরুদ্ধ এবং কোন্মত শ্রুতিমন্মত, ইহাই বা আমরা 
কিরূপে বলিতে পারি? শ্রতিপ্রামাণ্যবাদী কোন আচার্ধ্যই ত শ্রতিবিরুত্ 
অনুমানরূপ তর্কের প্রামাণ্য স্বীকার করেন নাই। 

সত্যবটে, একই সমংয়. একই স্থানে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সমস্ত তাকিককে 


উপস্থিত করিয়া তর্ক দ্বারা সকলের এঁকদত্যে কোন সিন্ধা্ত-নিণয় একেবারেই 


১। গৌতসাদিমুনীনাং তত্তচ্ছাস্ত-স্রারকরমেব আল়তে, ন তু বুদধিপুরবকর্তৃরং। ততুক্তং = 
“ব্রহ্মান্ধ যিপ্যস্তাঃ স্মারকা ন তু কারক!” ইতি। “অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি" ১ম মুদৃগর | 
২। “তন্তার্থবাদরূপাণি নিশ্চিত্য ঘবিকল্পঙ্গাঃ। 
একত্বিনাং দ্বৈতিনাঞ্চ প্রবাদ! বহুধা সতাঃ” ॥ ৭। 
১। সাংখ্াম্চ যোগাশ্চ ত এবাদয়ো যেষাং বৈশেধিকাদি-গবাদানাং, তে সাংখাযোগানরঃ- 
প্রবার'ঃ। ( বাচন্পতি মিশ্র-কৃত টীকা )। ৮ 
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রর ্তায়-পরিচয় 


অসস্টব। কিন্তু এঁরূপ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সমস্ত ' বেদব্যাখ্যাসমর্থ 
“পণ্ডিতগণকে একত্র উপস্থিত করিয়া সকলের এঁকমত্যে প্রকৃত বেদার্থ- 
নির্ণর করাও ত একেবারেই, অসম্ভব । তর্ক দ্বারা সিন্ধান্ত নির্ণয় করিতে 
" গলে যেমন তাঁর্কিকের বুদ্ধিভেদমূলক তর্কের ভেদপ্রযুক্ত নানা মতভেদ 
" -অবস্ঠস্তাবী, তদ্রপ বেদের ব্যাথা দ্বার! সিদ্ধান্ত নির্ণয় করিতে গেলেও ত 
ব্যাখ্যাভেদে নান! মতভেদ অবন্তস্ভাবী। কারণ, বিচার ব্যতীত অতি 
দুর্কোধ বেদার্থ-নির্ণয় হইতেই পারে না। তর্ক ব্তীতও বেদার্থ-বিচার 
হইতে পারে না। বেদার্থে বিবাদ হইলে দেখাঁনে যে, তর্ক-বিশেষের দ্বারাই 
্রব্তার্থ নির্ধারণ করিতে হইবে, ইহা ত আচার্য্য শঙ্করও বলিয়াছেন এবং 
পরে তিনি মন্ু-বচনের দ্বারাও উহা সমর্থন করিয়াছেন (২)। স্থতরাং 
.বেদীর্থ নির্ণয়ে তর্ক.ষখন সকলেরই অপরিহাধ্য, তখন তর্কের ভেদে বেদখর্থ- 
ব্ষিহেও, মতভেদ অবশ্যই হইবে। নির্বিবাদে সেই বেদার্থ-নির্ণর না হওয়া 
-পর্য্যস্তও কেহ কাহারও তর্ককে বেদবিরদ্ধ বলিরাও প্রতিপন্ন করিতে 
পারিবেন না । সুতরাং অলৌকিক অচিন্ত্য তত্ত্ব-নির্ণয়ের জন্য শ্রুতিদেবীকে 
আশ্রয় করিয়াই বা সকল বিবাঁদ-নিবৃত্তির আশা কোথায় ? 
শিষ্য। আপনি কণা ও গৌতমের পূর্বোক্ত মতকেও শ্রুতিবিরুদ্ধ বলিবেন 
‘না, ইহা আমি বুঝিয়াছি। কিন্তু বৃহদারণ্যক উপনিষদে কথিত হইয়াছে 
“অসঙ্কোহৃয়ং পুরুষঃ* ( ৪1৩১৫) এবং পূর্বে কাম ও সঙ্কল্লাদির “উল্লেখ 
করিয়া কথিত হইয়াছে--“এতৎ সর্বং মন এব।” পরেও স্পষ্ট কথিত 
হইয়াছে__প্ষরী সর্বে প্রুচযস্তে কাঁমা হেহস্ত হৃদিশ্রিতাঃ*। সুতরাং ও সমস্ত 
শ্রতিবাক্যের দ্বারা জীবাত্মা যে অনঙ্গ অর্থাৎ নিও নিরলেপ এবং 


= ২০178 ১ 
(২) শ্রত্যথ“বি ‘ভাস-নি “নিৰ্ধারণং 

সি 8 ভিস-শিরাকরণেন সম্যগথনির্ধারণং তর্কেখৈব বাক্যবৃত্তিরপেণ 8 
“পরত্যক্ষমন্নুমানধচ শান্তঞচ বিবিধগযন্‌। 
য় স্থবিদিভং কার্যং ধ্মমগুদ্ধিমভীন্দ,না” ইতি 
“আৰ্ধ্‌ ধর্দোপদেশঞ বেদ-শাস্রা বিরোধিনা। 
যন্তর্কেণোমুমন্ধত্ে ধৰ্ম্ম বেদ নেতরঃ।* (১২শ অঃ ১*৫--১০৬) 
ইতি চ ক্রবন্‌। শারীরক ভাম্ত__২1১1১১। 


ষ 
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পঞ্চম অধ্যায় ৭৯ 


ইচ্ছাবিশেষরপ কাম এবং তাহার কারণ জ্ঞান ও তাহার ফল সুখ-হুঃখাঁদি 
যে, মনেরই ধর্ম, ইহা ত স্পষ্টই বুঝা যায়। আর জীবাত্মা যে পরবহ্ম হইতে 
তত্বতঃ অভিন্ন, ইহা ত শ্রুতির “্তত্বমসি’” “অহং ব্রহ্মান্ন”_ ইত্যাদি সুপ্রসিদ্ধ 
‘হাবাক্যের দ্বার! স্বল্পষ্টই বুঝা! যায়। সুতরাং কণাদ ও গৌতমের পূর্বোক্ত 
মত যে, শ্রুতিবিরুদ্ধ নহে, ইহা ত আঁমি বুঝিতেছি ন!। 

গুরু। কথা অনেক । সমস্ত শ্রুতিবাক্যের ব্যাখ্যা করিয়া এখন 
তোমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়! সম্ভব নহে। সুতরাং সঙ্কেপে ন্তাঁয়-বৈশেষিক 
সম্প্রদায়ের বক্তব্য যথাঁমতি তোমাকে বলিতেছি। 


প্রথম কথা--"অসঙ্গোহৃয়ং * রুষঃ*-_-এই শ্রতি-বাক্যে পঅসঙ্গ” শব্দের 
অর্থ নিক্করির নির্বিকার। উহার ছারা আত্মা যে, বস্তুতঃ নিগুণ, ইহা 
প্রতিপন্ন হয় না। কেহ কেহ বলেন যে, আত্মা অসঙ্গ অর্থাৎ সংখাত 
রূপ নহে। আত্মা অসংহত পুরুষ, ইহাই তাৎপর্য । যাহাতে নানাবস্তর 
সঙ্গ বা সংশ্লেষ থাকে, তাহাই সংহত পদার্থ। কিন্ত আত্ম! ন্পপ নহে। 
আত্মা নানাবস্তর সমষ্টরপ নহে। 
আর যে,বৃহদারণ্যক: উপনিষদে কথিত হইয়াছে,_-“এতৎ সর্কং মন এব, 
ইহার দ্বারাও কাঁমাদি যে, মনেরই ধর্ম, ইহা প্রতিপন্ন হয় না! কারণ, 
সেখানে মন, বাক্য ও প্রাণকে জীবাত্মার জ্ঞানাদির প্রধান সাধন বলিবার 
জন্ত প্রথমে মনের সহিত জীবাস্মমর বিলক্ষণ সংযোগ ব্যতীত" জীবাত্মার 
যে জ্ঞানাদি জন্মে না, ইহাই কথিত হইয়াছে এবং প্মনসা! হেব পশ্যতি, 
মনসা শৃণোতি*__এই বাক্যের দ্বারা মন যে, জীবাত্মার দর্শনাদি জ্ঞানের 
প্রধান সাধন, ইহাই কথিত হইয়াছে। পরে কামাদির উল্লেখ করিয়া 
কথিত হইয়াছে ‘__এতৎ সৰ্বং মন এব।” (১)। উক্ত বাক্যের দ্বার 
' কামাদ্বিকে মনই বলা হইয়াছে, মনের ধর্মা বলা হর নাই। কারণ ও 
ক।ধ্যের অভেদ প্রকাশের দ্বারা কামাদির উৎপাদক কারণসমূহের মধ্যে 


বির 


১। শ্রীণ্যাক্সনেংকুরুতেতি মনোবাচং প্রাণং তান্তাত্মনেংকুর'তান্তত্র মনা অভুব্ন।দর্শমন্তত্র 
মনা অভ্বং নাশৌবমিতি, মনসা হেব পশ্যতি মননা শৃণোতি। কামঃ সংকল্প! বিটিকিংস! 
'ন্ধাহশরদ্ধা ধৃতিরধৃতিতধা্ভীরিত্যেতৎ সব্বং মন এব। বৃহদারণাক ১1৫1৩। 
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৮০ স্যায়-পরিচয় 


মনের প্রাধান্তখ্যাপনই এরূপ প্রয়োগের উদ্দেস্ত। উহাকে বলে ওঁপচারিক 
প্রয়োগ। ' যেমন অন্ত্রও শ্রুতি বলিয়াছেন-_প্অন্নং বৈ প্রাণিনাং প্রাণাঃ”। 
ফলকথা, উক্ত বাক্যের দ্বারা জ্ঞানাদি যে, মনেরই ধৰ্ম্ম, ইহা 
প্রতিপন্ন হয় না। . পরস্ত উক্ত বাঁক্যের দ্বার! জ্ঞান যে, আত্মারই ধর্ম, ইহাই 
বুঝা যায়। কারণ, জীবাত্মাই মনের দ্বারা দর্শন ও শ্রবণ করিলে সেই জ্ঞান 
তাহাতেই জন্মে, জীবাস্ধাই সেই জ্ঞানের আশ্রয়, ইহাই বুঝা যায়। 

পরন্ত জীবাত্মার স্বরূপ বর্ণনায় প্রশ্ন উপনিষদে কথিত হইয়াছে-_প্এষ হি দ্র, 
স্পষ্ট, শ্রোতা, ভ্রাতা, রসয়িতা, মন্তা, বোদ্ধা, কর্তা, বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ 1৪1৯ | 

উক্ত শ্রতিবাক্যে “দ্ৰষ্টা” ইত্যাদি পদের দ্বারা জীবাত্মাই বে, চ্ষুরাদি 
ইন্জিয়জন্ত সমস্ত প্রত্যক্ষ জ্ঞানের কর্তা এবং অন্তান্ত সমস্ত ভ্ঞানেরও কর্তা, ইহা 
স্পষ্ট কথিত হইয়াছে। কিন্তু জীবাত্ম! এ সমস্ত জ্ঞানের আশ্রয় না হইলে তাহাকে 
উহার কর্তা বল! যায় না। কারণ, জ্ঞানের আশ্রয়ত্বই জ্ঞানের কৰ্তৃত্ব। 
পরে কথিত হইয়াছে_-“বিজ্ঞানা স্বা” ভান্তকার শঙ্করও ব্যাখ্যা করিয়াছেন-_ 
*ব্জানাতীতি বিজ্ঞানং কর্তৃকীরকরূপং, দাত্মা তৎ স্বভাবো বিজ্ঞাতৃ 
স্বভাব ইত্যর্থঃ”। বিজ্ঞানই জীবাত্বার সারভূত গুণ, এজন্য অনেকস্থলে উহা 
“বিজ্ঞান” নামেও কথিত হইয়াছে। কিন্ত বস্ততঃ জীবাত্মা জ্ঞানস্বরপ নহে | : 
বেদান্ত দর্শনে বাদরারণও বলির়াছেন__প্তদ্গুণ 'সারত্বান্ত, তদ্যপদেশঃ প্রাজ্তবৎ* 
(২৩1২৯)। শ্রীভাম্বকার রামানুজ ব্যাখ্যা করিয়াছেন --“'তদগুণ-সারত্বাদ্‌ 
তা দাত্মনো বিজ্ঞান মিতি ব্যপদেশঃ | বিজ্ঞান মেবান্ত স 1রভুতো. 
এইরূপ জীবদেহে জীবাত্মাই গুভাগুভ কর্মের কর্তী এবং তাহার ফল- 
ভোক্ত!। তাই শান্তর জীবাত্মার সমবন্ধেই গুভাগুভ কর্মের বিধি ও নিষেধ 
উপদিষ্ট হইয়াছে। শ্রীভগবান্‌ ও অর্জুনকে বলিয়াছেন--*নিয়তং কুরু কৰ্ম্মত" 
গীত!। প্রশ্নোপনিষদের পূর্বোক্ত শ্রুতিবাক্যেও জীবাত্মাকে কর্তা বলা হইয়াছে । 
ানযারে বেদাস্তার্শনেও “কর্তা শাস্বার্থবত্বাৎ” (২৩৩৩) ইত্যাদি কতিপর 
হজের দ্বারা জীবাত্মার কর্তৃত্ব সমর্থিত হইয়াছে।. শ্রীভাম্বকার সিকি 
সেখানে ওঁ সমস্ত হুত্রের দ্বারা আত্মার বাস্তর কর্তৃত্বেরই ব্যাখ্যা করিয়া 
- ভগবদগীতাতেও যে, আত্মার বাস্তব কর্তৃত্বের অভাব. পীতগবানের. বিবক্ষিত 
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নহে, ইহাঁও বলিয়! তাহার নিজের ওঁ ব্যাখ্য! সমর্থন করিয়াছেন (১) তিনিও 
প্রশ্নোপনিষদের পূর্বোক্ত শ্রুতি বাক্য।নুসারে জীবাত্মীর জ্ঞানাদি গণবত্তা সমর্থন 
করিয়াছেন। জ্ঞানও কর্তৃত্ব রূপ প্রয়ত্ব আত্মার গুণ হইলে ইচ্ছ:ও তাহারই গুদ, 
ইহা সিদ্ধ হয়! 25 
অবশ্য বৃহদারণ্যক উপনিষদে কথিত হইয়াছে--“যদ! সর্বে প্রযুচ্যন্তে কামা 
ফেংস্ত হৃদিশ্রিতাঃ” (8181৭ )। কিন্তু তৎপূৰ্ক্ে "আত্মনত্ত, কামায়’_ এইরূপ 
বাক্যও ত বহুবার কথিত হুইয়াছে। সুতরাং তদ্বার| ইচ্ছাবিশেষরূপ কাম 
ও কাম্যস্থখ যে, আত্মার ধর্ম, ইহাও ত সরলভাবেই বুঝা যায়! স্তায়- 
বৈশেধিক সম্প্রদায় তাহাই বুঝিয়া বলিয়াছেন যে, ইচ্ছা-বিশেষরূপ কাম 
সাক্ষাৎসত্বন্ধে জীবাত্মারই ধর্ম | এবং জ্ঞান, প্রযত্র ও সুখ-হ:খাঁদিও সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধে জীবাত্মারই ধর্ম | কিন্তু মনের সহিত বিলক্ষণ সংযোগ ব্যতীত 
জীবাত্মাতে ওঁ সমস্ত জন্মে না। সুতরাং আত্মসংযুক্ত মনেও এঁ সমস্ত 
আত্মধর্ম .পরম্পরাসমবন্ধে থাকে । তাই সেই পরম্পরাসন্বন্ব-তাৎপর্যেই শ্রুতি 
বলিয়াছেন--“কামা -বেহন্ত হ্বদি-শ্রিতাঃ”। এবং সাক্ষাৎসম্বন্ধ তাৎপর্য্যেই 
শ্রুতি বলিয়াছেন--"“আত্মনস্ত কামায়।»: এইরূপ সাক্ষীৎসন্বন্ধ তাৎপর্ধ্যেই 
১7 আীভন্তকার রামাহু্ ভগবদ্গীভার ্প্রকৃতেঃ ক্রিরমাপানি গুণৈঃ কর্দাণি সর্বশঃ 
অহঙ্কারবিমূঢাত্ম! কর্তাহমিতি মন্যতে” (৩।২৭)--এই শ্লোকের উল্লেখ করিয়া! বলিয়াছেন যে, 
- জীবাস্মার বাস্তব কর্তৃত্বই নাই, সর্বগীবেরই আমি কর্তা, এইরূপ জ্ঞান, ভ্রম, ইহা উক্ত লোকের 
তাৎপৰ্য্য নহে। কিন্তু সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ব্রিগুণাত্মক প্রকৃতির সম্বন্ধ-প্রযুক্তই জীবাস্মার সাংসারিক 
কৰ্ম্মে কর্তৃত্ব। নচেৎ কেবল জীবাত্মা কোন কর্মের কর্তা হইতে পারে না, ইহাই তাৎপর্যয। 
ভগবদগীভার পরে প্তক্রৈবং সতি কর্তীরমাত্মানং কেবলস্ত যঃ” (১৮/১৬) ইত্যাদি নোকের দ্বারা 
এ তাৎপর্যযই ব্যক্ত করা হইয়াছে । রামানুঙ্ ভগবদগীতার অন্তান্ত লোকের উল্লেখ করিয়াও তাহার 
ব্যাখ্যাত তাৎপর্য্ের সমর্থন করিয়াছেন। স্ভায়-বৈশেধিক সম্প্রদায়ের আচার্াগ্ণও ভগবদশীতার 
উক্ত শ্লোকের উক্তরূপ তাৎপধ্যই ব্যাধ্যা করিয়াছেন। তবে তাহাদিগের মতে উক্ত প্লোকে "গ্রকৃতি'” 
শব্দের অথ“জীবের অদৃষ্ট। সত্ব, রজঃ ও তমঃ ইহ! জীবের অদ্বষ্টবিশেষেরই নাম! সেই অদৃষ্ট ভন্ত 
জীবের জ্ঞান ও ইচ্ছা-বিণ্যেরূপ গুণ উৎপন্ন হওয়ায় জীব নানা কন্ম” করে। এ তাৎপধ্যেই শ্রুতি 
বলিয়াছেন-“গুণান্বয়ো যঃ ফলকন্ম কর্তা কৃতন্ত তন্তৈব ফলোপতভোক্তা” (শ্বেতাথতর ৫1৭ ) ফলকথা, 
আমি কর্তা, এইরপ জান জীবের ভ্রম নহে | কিন্তু আমিই কর্তী; আমার কর্তৃত্ব স্বাধীন, এইরূপ 
‘জ্ঞানই ভ্রম. তাই ওঁ তাৎগর্যোই'ট্রীভগবান বলিয়াছেন; -অহঙ্কারবিমূডাত্থা কর্তাহ মিতি মন্ততে ।» 


ঙ 
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লোকে আমার জান, আমার ইচ্ছা, আমার স্ুথ, আমার দুঃখ, এইরূপ 
প্রয়োগ হইয়া থাকে। এবং পরম্পরাসত্বন্ববিশেষ-তাৎপর্য্যে আমার মনের 

“জ্ঞান, মনের ইচ্ছা, মনের জুখ, মনের ছুঃখ,--এইরপও প্রয়োগ হইয়| থাকে। 

. আত্মাতে উৎপন্ন সুখ সাক্ষাৎসম্বন্ধে মনে না থাকিলেও মনে উহার পরম্পরাসনম্বন্ধ 
(বিশেষ গ্রহণ করিয়া! নৈয়াঁয়িক গ্রন্থকার বিশ্বনাথ পঞ্চাননও “সিদ্ধান্তমুক্তাবলীস্র 

. প্রারম্ভে প্রয়োগ করিয়াছেন--“মনসো! মুদং বিতনুতাং ৮: 

মূল কথা, জীবাত্বা যে নি, জ্ঞানাঁদি যে, তাহার বাস্তব গুণ নহে, 

ইহ! কণাদ ও গৌতম স্বীকার করেন নাই। আমি জানিতেছি, আমি ইচ্ছা 
করিতেছি, আমি সুখী, আমি দুঃখী, ইত্যাদি প্রকার সার্বজনীন বোঁধকে 
তীহারা ভ্রম বলেন নাই। মীমাংসক প্রভৃতি আরও অনেক সম্প্রদায়ও জ্ঞানা দিকে 
আত্মারই বাস্তব গুণ বলিয়াছেন। আর আত্মাতে বস্তুতঃ কোন গুণ পদার্থ ই 
না থাকিলে শ্বেতীশ্বতর উপনিষদে “বুদ্ধেগুণেনাত্মগুণেনচৈব,” ইত্যাদি-( ৫৮) 


বহু শ্রুতিবাক্যের কিরূপে উপপত্তি হইবে? ইহাও তুমি চিন্তা করিবে। 
আর যে তুমি “তত্বমসি” এবং “অহং ব্রদ্ধান্মিশ_-ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যের 


উল্লেখ করিয়াছ, তৎ সম্বন্ধে নব্য স্কায় বৈশেষিক সম্প্রদায়ের কথা এই যে, এ 
মস্ত বাক্যের দ্বারা জীব ও পরত্রঙ্গের অভেদই তত্ব, ইহা উপদিষ্ট হয় নাই। 
কিন্তু "সো ২হংস-অর্থাৎ আমি ব্রহ্ম এইরূপে ধ্যানের কর্তব্যতাই উপদিষ্ট হইয়াছে। 
অর্থাৎ উক্তরূপে আত্মোপানা বিধানেই ওঁ সমস্ত বাক্যের তাৎপর্য । প্রাচীন 
শীমাংসক সম্প্রদায় নিজ মতাহুসারে উপনিষদের সমস্ত অর্থবাদ বাক্যেরই 


উপাসনা ক্রিয়া বিশেষেই তাৎপৰ্য্য বলিয়াছেন। !' 
'তাহা স্বীকার করেন নাই। tl ! কিন্ত স্তায়-বৈশেষিক সদায় 


সংবাদে ব্রৰহ্মতত্ব ও স্থা্টতত্ব প্রভৃতি তত্বই বর্ণিত 

সমস্ত জীবদেহে জীবরূপে অন্ধ প্রবিষ্ট ননদ টা 
জীবেনাত্নানপ্রবিগ্ত নামরূপে ব্যাকরবাঁণি*-_এই শ্রুতি বাক্যের দ্বারা 
বুঝা যায়। এবং সেখানে প্রথমে “দেব সৌম্যেদ মগ্র আনীৎ”_ ইত্যাদি 
তি বাক্যের দারা সেই সৎস্বরপ পরতে, উপদেশ করিয়া উপসংহারে 
নলেকবার কথিত হইয়াছে, “ধীতদাতযমিদংসরব, তৎ সত্য স আত্মা, তন্ব 
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মনি শ্বেতকেতো%। . অর্থাৎ আরুণি তাহার: পুত্র শ্বেতকেতুকে বলিয়াছেন 
যে, এই সমস্তই সেই ব্ৰহ্মাত্বক, সেই বন্ধ সত্য, তিনি আত্মা, হে শ্বেত 
'কেতো! ত্বং তৎ (ব্ৰহ্ম) অসি, অর্থাৎ তুমি সেই বহ্ম আছ। সুতরাং 
উক্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা জীব যে, সেই পরবন্ম হইতে তত্বতঃই অভিন্ন, 
‘ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় । আর উক্ত (তত্বমসি ) বাক্যে “অসি” এই ক্রিয়ঠ 
পদের প্রয়োগ থাকায় উহা আরও স্পষ্ট বুঝা যায়। নচেৎ ওঁ. ক্রিয়া 
পদের প্রয়োগ ব্যর্থ হয়। - শান্্বাকোর দ্বারা সরল ভাবে যে. অর্থ বুঝা! যায়, 
তাহাই কি প্রকৃতার্থ বলিয়| গ্ৰাহ নহে? ০ 

গুরু। জীবাত্মা যে, পরমাত্মা হইতে ভিন্ন, ইহাও ত বহু শীক্্বাক্যের 
দ্বারা সরলভাবেই বুঝা যাঁয়। আর বল দেখি,-শান্ত্বাঁক্য আছে-_“সর্ববাঘময়ী 
'ঘণ্টা”। উক্ত বাক্য দ্বারা ঘণ্টা যে, সমস্ত বাছ্ধ হইতে অভিন্ন, ইহাই কি তুমি 
বুঝিবে? এবং শীস্্বাক্য আছে--“শালগ্রামঃ স্বয়ং হরিঃ।৮ কিন্তু শালগ্রাম 
শিলা__য হা হরিপুজীর প্রতীক, তাহা! কি বস্তুতঃই স্বয়ং হরি? উক্ত বাক্যের 
দারা সরলভাবে তাহাই ত বুঝা যায়। আবার বৃষোৎসর্গ:কার্যে সেই বৃষকে 
প্রদক্ষিণ করিয়া যজমান যে মন্ত্র পাঠ করিবেন, তাহার প্রথমে আছে__ 
প্ধর্মোংসি ত্বং চতুষ্পাদ:” (১ )। উক্ত বাক্যে “অসি” এই ক্রিয়াপদেরও 
প্রয়োগ আছে। কিন্তু তাই বলিয়া তুমি কি বুঝিবে, যেই বৃষ বস্ততঃই 
ভতুপ্পাদ ধৰ্ম্ম ? বস্তুতঃ সেই বৃষ চতুষ্পাদ ধৰ্ম্ম নহে। কিন্তু বৃষোৎসর্গকর্তা সেই 
যজমান তখন সেই বৃষকে চতুষ্পাদ ধর্মন্ূপে ভাবনা করিবেন, ইহাই উক্ত বাক্যের 
‘তাঁৎপর্য্য বুঝিতে হইবে । এইরূপ যিনি শীলগ্রাম শিলায় ৬হরিপুজাদি 
করিবেন, তিনি তখন সেই শালগ্রাম-শিলাকে স্বয়ং হরি বলিয়া ভাবনা করিবেন, 
ইহাই “শালগ্রামঃ স্বয়ং হরিঃ”,_এই শান্ত্রবাক্যের তাংপর্য। এইরূপ 
যিনি পুজক, তিনি ঘণ্টাকে সমস্ত বান্ধরপে ভাবনা করিবেন, এবং 
অন্ত বাঁ্ধ নাঁ থাকিলেও কেবল ঘণ্টাবাহত্বারাও তাঁহার পুজাসিদ্ধ 
হইবে, ইহাই “সর্ববাগ্ধমরী ঘণ্টা”--এই শীল্ত্বাক্যের তাৎপর্য । অর্থাৎ 
পূর্কোক্তরপ তাৎপর্যেই শাস্ত্রে এ সমন্তবাক্য কথিত হইয়াছে । এওঁরপ 


(১) “ধর্মোহসি তং চতুষ্পাদশ্চততস্তে প্রিয়ান্দিমাঃ। চতু পাংপোধণার্থার সয়োৎসষ্টান্ত য়া সহ* ই 
ইত্যাদি মৎস্তপুরাণোক্ত মন্ত ্মা$ রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কৃত _“ছন্দোগ বৃযোৎসর্গতবে” ভষ্টব্য । $ 
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৮৪ ্যায়-পরিচয়- 
বাক্যকে বলে “অর্থবাঁদ 1৮ শাস্ত্রে বিধিবাঁক্য কথিত না হইলে অনেকস্থলে- 
অর্থবাদ বাক্যের দ্বারাই বিধিবাক্য বুঝিতে হয় । 64 
এইরূপ “সর্কবা্ধময়ী ঘণ্টা” এই অর্থবাদবাক্যেরস্তায় পসর্বং থবিদ ব্রহ্ম,” 
'পরদ্মেবেদং সৰ্বং,” “এঁতদাত্ম্যমিদং সর্কং”, “সৰ্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ”--ইত্যাদি অর্থ- 
বাদ বাক্যের দ্বারাও ওঁরূপে ভাঁবনারপ উপাসনার বিধিও বুঝিতে পারি | এবং 
*শালগ্রামঃ স্বয়ং হরিঃ”, ্ধর্ম্মোংসি ত্বং চতুদ্পীদঃ*-_ইত্যাদি অর্থবাদবাক্যের 
স্তায় “তব্বমসি” “অহং ব্র্ান্মি”, পসোহংহং”__ইত্যাদি অর্থবাদবাঁক্যের 
দ্বারা এঁকূপে ভাবনারূপ উপাসনার বিধিও বুঝিতে পারি। অর্থাৎ মুমুক্ষু 
সাধক সমগ্র ভগৎকে এবং নিজেকে ব্রহ্ম বলিয়া ভাবনা করিবেন। তিনি; 
বস্তুতঃ ব্রহ্ম না হইলেও “সোহংহং”_ অৰ্থাৎ আমি ব্ৰহ্ম, এইরূপ ভাবনা করিয়া 
ইশ্বরের উপাসনা করিবেন। মৈত্রী উপনিষদে পসৌহ্হং ভাবেন পৃজয়েৎ+” 
(২১) এইরূপ বিধিবাক্যও কথিত হইয়াছে। তোমার কথিত ছান্দোগ্য 
উপনিষদেও পুর্বে "সর্ব 'খবিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত*_ এই 
বাক্যে “উপাসীত” এই ক্রিয়া পদের দ্বারা উক্তরূপে উপাসনার বিধানই 
হইয়াছে। নচেৎ উক্ত ক্রতিবাক্যে “উপাসীত* এই ক্রিয়াপদের প্রয়োগ 
অনাবগ্তক। আর ছান্দোগ্য উপনিষদে পরে “মনো ব্রন্ধে-ত্যুপাসীত (৩,১৮) 
ইতা দি ুতিবাক্যের দার! বিশেষরূপে মনঃ প্রভৃতি অনেক পদার্থে যে ব্রহ্ম 
ভাবনারপ উপাসনা বিহিত হইয়াছে, ইহা ত আচার্য্য শঙ্কর ও স্বীকার করিয়াছেন 
এবং তিনিও উহাকে ব্র্দৃ্টির অধ্যাস বলিয়াছেন। যাহা বস্তুতঃ ব্ৰহ্ম নহে 
তাহাতে ব্গবুদধিই ব্শ্দৃষ্টির অধ্যাঁস | বেদাস্ত-দর্শনেও “্ব্ৰহ্মদৃষ্টিরুং ৮ 
€ ৪1১৫) এই সুত্ৰের দ্বারা উক্তরূপ র্াৃ্টি সমর্থিত হইয়াছে । ভাষ্বকার 
আচার্য্য শঙ্করও সেখানে উপনিষদের অনেক শ্রতিবাক্যের দ্বারা উহা! সমর্থন 
উই 
শঙ্করও শীস্তান্থুসারে শালগ্রাম- 
শিলায় হরিপুজার কর্তব্যতা স 
মর্থন করায় অন্ত প্রসঙ্গে পূর্বেও বলিয়াছেন 
t EEE শীরীরক ভাষ্য (১)২৭)। 
_ একথা ভায়-ৈশেষিক সম্পরদায়ের মতে সমস্ত জীব ব্রহ্ম হইতে ততঃ ভি 
পদ: হইলেও তাহাতে ব্ৰদতৃষ্টি কর্তব্য ৷ সৰ্বজীবে ব্রহ্ম ভাবনাও স!ধকের প্রধান 
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পঞ্চম অধ্যায় ৮৫ 
উপাসনা । সমস্ত জীবকে এক ব্রহ্ম বলিয়! ভাবনা করিলে সমস্ত জীবে .অভেদ 
বুদ্ধি জন্মে। উহ! ভ্রমবুদ্ধি হইলেও উহার ফলে সাধকের ভেবুদ্ধিমূলক রাগ- 
বের্যাদি দোষের ক্ষয় হওয়ায় চিত্তগ্ুদ্ধি বা আত্মশুদ্ধি হয়। তাই শাস্ত্রে সর্বজীবে 
্রদ্ধ ভাবনারূপ উপাসনার উপদেশ হইয়াছে । অবস্য বাঁৎস্যায়ন প্রভূত প্রাঠীন 
নৈয়ায়িকগণ ইহা বলেন নাই। তাহ।দিগের মত বুঝা! বাঁক যে, উপনিষদে' 
“তদাত্ম্যমিদং সৰ্বং”, ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য পরব্রন্ধের স্বতিরূপ অর্থবাঁদ | উহার 
দ্বারা সমগ্র জগৎ ও জীবে পরক্রন্মের বাস্তব ভেদভাঁব বিবক্ষিত নহে, কিন্ত 
অভেদমুখে তদীয়ত্বই বিবক্ষিত। অর্থাৎ সমগ্র জগৎ ও জীব সেই পরব্রন্দের 
অধীন, তাহাতেই প্রতিষ্ঠিত,. ইহাই তাৎপর্য্য। 

সত্যবটে, ছান্দৌগ্য উপনিষদে উক্তত্থলে পূর্বে কথিত হইয়াছে, “অনেন, 
জীবেনাস্মনানু প্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি*। কিন্তু উহার দ্বারা সেই পরব্রহ্দই 
“যে, সমস্ত জীবদেহে জীবরূপে অম্ু প্রবিষ্ট হইয়াছেন--ইহ! কিরূপে বুঝিবে ? 
তিনি নিত্য মুক্ত হইয়াও পুনঃ পুনঃ সংদার বন্ধনে বদ্ধ হইয়া! পুণ্য পাপের ফল 
ভোগ করিতেছেন, ইহা কিরূপে উপপন্ন হইবে? তাহার এঁ জীবভাব 
অনির্বচনীয় অবিষ্ধা-কন্নিত মিথ্যা, . সুতরাং তীহার বন্ধন ও সুখ দুঃখ 
ভোগাঁদি সমস্তই মিথ্যা, ইহ! বলিলে সেই মিথ্যা অবিস্তা কোথায় থাকে, 
ইহা বক্তব্য । নিত্য সর্বজ্ঞ দেই পরব্রন্দে অবিদ্ধ| থাকিতে পারে না 
তিনি অবিষ্ভার বশবর্তী নহেন, ইহা সর্বসন্মত। সেই অবিদ্বা জীবে 
খাকে, জীবই তাহার বশবর্তী, ইহাঁও উক্ত মতে বলা যায় না। কারণ 
উত্তমতে সেই অবিস্তাই পরত্রহ্মের জীবভাবের কল্পক। প্রলয়কালে 
সেই জীবভাবের অভাবে জীব না থাকায় তখন এওঁ অবিদ্যা, কোথায় 
খীকিবে? পরক্রন্মের জীবভাঁব যেমন এ অবিগ্ভাকে অপেক্ষা করে, তজ্রপ. 
এ অবিদ্ধাও নিজের আশ্রয় লাভের জন্য, জীবভাবকে অপেক্ষা করায় : 
“অন্োন্তাশ্রয়” দৌষ অনিবার্য । এ বিষয়ে অদ্বৈতবাদী সম্প্রদায়ের কথার 
উত্তরে স্তায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের. বহু বক্তব্য আছে। সংক্ষেপে তাহার : 
কিছুই বলা যায় ন1। পূৰ্কোক্তরপ অবিষ্ভার খণ্ডনে শ্রীভাব্যে ( ২১১৫ ) 
রামানুজের পাণ্ডিত্য পূর্ণ বিচার বুঝিলে স্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের অনেক 
কথাও জানিতে পারিবে ! 
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ফল কথা--পরত্র্ধ নিজেই সমস্ত জীবদেহে -ভীবরপে এবং সেই 
জীবের অন্ত্থামিরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নিজেই নিজের নিয়ন্তা হইয়াছেন, 
ইহা অন্ত সম্প্রদায়ের মতে কোনরূপেই 'উপপন্ন হইতে পারে না। 
সুতরাং ছান্দোগ্য উপনিষদের পূর্বোক্ত “অনেন ভীবেনাত্মনান্প্রবিস্ত 
নামরপে ব্যাকরবাণি”--এই শ্রুতি বাক্যের দ্বারা তাঁহারা  পূর্বোভরপ 
ভীৎপর্য্য গ্রহণ করেন নাই (১)। অনেকে পরব্রন্ম হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার 
দেহ স্থত্ি করিয়া তাহাতে তিনিই জীবরূপে অন্ুপ্রবিষ্ট হইয়া অন্তান্ত 
স্থষ্টি ও. সেই সমস্ত সষট' পদার্থের নাম ও রূপ ব্যক্ত করিয়াছেন-_-এইরূপ 
তাংপর্য্য গ্রহণ করিয়াছেন। “বেদান্ত পরিভাষা” গ্রন্থে অদ্বৈতবাদী ধর্মরাজা, 
ধৰৱীজ্ত্ৰ ও হিরণ্যগ্ঘার! হষ্যাদি প্রতিপাদন করিতে উক্ত শ্রুতি বাক্যের 
উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্ত দ্বৈতবাদী প্রাচীন সম্রদায় উক্ত শ্রুতি বাক্যে 
টা পা 8 গ্রহণ করিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব' 
গো পূর্বক বলিয়াছেন-__“ত প্রবিশ্যেতি, 
অহার্থে এব তৃতীয়া” । bE 
তাহা হইলে উক্ত শ্রুতিবাকে;র দ্বারা বুঝা যায় যে, পরমেশ্বর সমস্ত 
জীবদেহের সৃষ্টি করিলে তখন যে জীবদেহে যে জীবাত্মার প্রাক্তন ক 
বলাহুসারে বিলক্ষণ সংযোগরপ প্রবেশ হয়, তখন, সর্বদর্শী তিনি তাহার 
প্রত্যক্ষ সেই জীবাত্খার সহিত সেই জীবদেহে তাহার অন্তরর্যামিরপে 
অনবি্ হইয়া পরে তাহার সমন্ধে কষ্ট পদার্থের নাম ও স্বরূপ বা, 
করেন | তাঁহার অত্ত্ামিত্বব্যতীত জীবের নামরূপাঁদি কোন নল 
জ্ঞান জন্মিতে পারে না। তাঁহার দষ্ট স্ব প্যুকই সর্বজীবের ভর বাটি 
সম্ভব হয়। এবং স্ষ্টিরজন্য প্রথমে তিনিই ইক্ষণ করেন। ৬ 


. ৯। শমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্বন্ধে কথিত হইয়াছে-খরে জীব কয় প্রবিষ্টো জগবানিতিৎ 


ৰ CCE EST ON TS Tt 
ও তৃতীয় বে উতর সে প্র বাখ্যা করিয়াছেন সা, ইহা রী ত ss 
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পঞ্চম অধ্যায়, : ৮৭: 


অথবা তাহা হইতে ভিন্ন-সৃষ্টির জন্য ঈক্ষণ-দমথথ-দ্ষ্টা দ্বিতীয় আর কেহ নাই।' 
ভাই ওঁ তাৎপর্য্েই শ্রুতি বলিয়াছেন--“নাস্তোহ তোস্তি ভুরষ্টা*। পএক বা 
দ্বিতীয়ং»_-ইত্যাদি। ফল কথা, সেই পরমাত্ম। পরমেশ্বর সমস্ত জীবদেহের 
হৃদয়দেশে অন্তর্্যামি রূপেই অন্ুপ্রবিষ্ট হন। তাঁহার সেই অন্তর্যমনই তাঁহার 
অনুপ্রবেশ। এবং নিত্যসিদ্ধসর্ধব্যাপী জীবাআ্বীর সেই হৃদয়দেশরূপ উপীধির : 
সহিত বিলক্ষণ সংযৌগই তাহার হৃদয়রূপ গুহায় প্রবেশ। তাই এ তাৎপর্য্যেই, 
উভয় আত্মার সন্বদ্ধেই শ্রুতি বলিয়াছেন-__*গুহাঁং প্রবিষ্টো পরমে পরার্দে” 
(কঠ ৩/১)। তন্মধ্যে অন্তর্ধ্যামিরূপে প্রবিষ্ট যে পরমাত্মা, তিনি সমস্ত এ'বাত্মার 
আত্মা। সমস্ত জীবাত্মা তাহার শরীর সদৃশ । এক তিনিই তাহাতে আত্মত্বরূপে'; 
অধিষ্ঠিত। তাই শ্রুতি তাহাকে “আত্মস্থ” আত্মা ও পসর্ধবভৃতাস্তরাত্মা” বলিয়াছেন। - 
এইরূপ বৃহদারণ্যক উপনিষদের অন্তর্ধযামি ব্রাহ্মণের প্রয়োজন ও তাৎপর্য) 
বুঝিয়! তদন্ুসীরে অন্তান্য শ্রুতি বাক্যের তাৎপর্ধ্য বুঝিতে হইবে। 

 পরন্ত ছান্দ্যেগ্য উপনিষদের প্বহুস্তাং প্রজায়েয়”--এই শ্রুতি বাক্যের-' 
দ্বারাও পরমেশ্বর যে অসংখ্য জীবরপেও বহু হইয়াছেন, ইহা! প্রতিপন্ন 
হয় না। ন্যায় বৈশেষিক সম্প্রদ:য়ের মতে পরমেশ্বর প্রথমে. পতি-পত্বীরূপে 
এবং অন্মা বিষ্ণু ও কত্রাদিবূপে বহু হইতে ইচ্ছা করিয়া সেই সমস্ত 
প্রকৃষ্ট দেহাদি ধারণকরেন। উক্ত .ক্রুতিবাক্যে প্প্রজায়েয”-এই পদের 
দ্বারা তাহার সেই সমস্ত গ্রকষ্টদেহধারণ এবং সমস্ত জীবদেহে অন্তরধযামিরূপে, 
অধিষ্ঠানই কথিত হইয়াছে । কিন্ত তিনি ব্ৰন্মাদিরূপে বহু বাঁ অসংখ্য' 
হইলেও বন্ততঃ তিনি একই। অদ্বিতীয় একই তিনি কৃষ্্যাদি কার্ধোর 
জন্ত তীহার ইচ্ছা শক্তিরূপ মায়া বশতঃ বহুরূপে বহু হইয়াছেন। তাহার 
সেই সমস্ত উপীধিমূলক .ভেদ যাহা শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা বাস্তব 
ভেদ নহে । উপনিষদেও নানাস্থানে নানারূপে তাঁহার নানা উপাধি" 
মূলক ভেদ বর্ণন করিয়া আবার সেই সমস্ত ভেদের অবান্তবত্ব প্রকাশ: 
করিতেই নানারূপে পুনঃ পুনঃ সেই পরষেগ্বরের একত্ব ঘোষিত হইয়াছে তিনি 
ভিন্ন আর কিছুরই বাস্তব সহ] নাই, ইহ! সেই সমস্ত শ্রুতি বাকোর তাৎপর্ধচ 
নহে। আর যেই পরমেশ্বরই ‘সমস্ত, জীবও জগতের সর্বার অন্তর্ধযামিরূপে 
তানুরবিষঠ হুইয়। ওঁ সমস্ত পদার্থেরই-একষাত্র নিয়ন্তা হওয়ায় এ তাৎপঞ্ডে 
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৯ ্যায়-পরিচয় 


তিনি জীব ও জগৎ হইয়াছেন এইরপ কথাও বলা হইয়াছে। যেমন 
কোন মহাশক্তি পুরুষ কোন রাজার গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার একমাত্র 
নিয়ন্তা হইলে লোকে তখন তাহাকে বলে তিনিই সর্বময় কর্তা, তিনিই 
রাজা হইয়াছেন। এরূপ বাক্যকে বলে ওপচারিক বাক্য। উপনিষদে 
অনেকস্থলে অনেক ওপচারিক বাঁক; এবং অনেক ব্ূপকের ও প্রয়োগ 
হইয়াছে। সুতরাং বিচার করিয়াই তাহার প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিতে 
হইবে। - 
. শিষ্য। লক্ষণ! স্বীকার করিয়া ও কষ্ট কল্পনা -করিয়! শ্রুতির এঁ সমস্ত 
বাক্যের অন্তরূপ তাঁৎপর্য্য ব্যাখ্যার কারণ কি? জীব ও পরব্রন্মের বাস্তব ভেদ 
প্রমাণ সিদ্ধ হইলে অব্য বাধ্য হইয়া এ সমস্ত মহাবাক্যের অন্তরূপ তাৎপর্য 
কল্পনা করিতে হয়। কিন্তু জীব ও পরব্রন্মের ভেদই যে সত্য, এবিষয়ে 
উপনিষদে কি প্রমাণ আছে? পরত্রদ্ম হইতে জীবের ওপাঁধিক কল্পিত ভেদ ত 
'অধৈতবাদী সম্রদায়ও স্বীকার করেন। সেই কলিত ভেদ বশতঃই সংসার 
কালে জীবের সমস্ত ব্যবহার চলিতেছে এবং সেই কল্পিত ভেদানুসারেই শান্ত 
বিধি ও নিষেধের উপদেশ হইয়াছে এবং অনেক স্থলে সেই করিত ভেদই 
কথিত হইয়াছে। j 
টিটি তাহাহইলে অধৈতবাদী সম্দায়ও প্তত্যসি”_এই মহাঁবাকে) 
“তৎ» পদ বাচ্য ও ণ্তৃং” পদবাচ্য অর্থের ভেদ বশতঃ থর 
স্বীকার করিযা ং 1 
তংপদ ও ত্বং পদের লক্ষণা স্বীকার করিয়াছেন কেন? 
তীহাদিগের মতে সেই ভেদ ত সত্য নহে। আর অধৈবাদি i 
তেও, কি. উপনিষকে: সম্প্রদায়ের 
ৃ সমস্ত বাঁক্যেরই মুখ্যার্থ বা. বথাশ্রতার্থের ব্যাখ্যা 
হইয়াছে ও হইতে পায়ে? মুওক উপনিষদে শেষে কথিত হইয়াছে, 
“বর বেদ ব্ৰগ্মৈৱ ভবতি। কিন্তু অদ্বৈত মতে যখন জীবের ব্রহ্মভাঁব 
শ্বতঃ সিন্ধই আছে, তখন তাহার আবার ব্রন্মভাব প্রাপ্তি কিরণ 
যায়? সুতরাং অদৈতমতে টা 
ই ২. মজপুৰ্ধষের অবিস্তার নিবৃত্িই তাহার 


বা বলিতে হইবে। সেই অবিষ্থানিবৃত্তিই তাহার ব্রহ্ম + 
কারের ফল।..উহা ভিন্ন ব্রদ্ধপ্রাপ্তি আর কোন পৃথক্‌ পদার্থ 


নহে। মুণডক' উপনিষদের ভাববে প্রথমে আচার্য্য শঙ্কর নিজেই ইহা 
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পঞ্চম অধ্যায় ৮৯ 


বলিয়াছেন *। তাহা হইলে, উক্ত.মতে “ব্রদ্বৈবভবতি*--এই বাক্যের 
বথাশ্রতার্থ-রক্ষা হইয়াছে কি? আর শাস্ত্রে কৌন কোন স্থলে যে, মুক্ত 
আত্মার পরব্রন্দে লয়প্রীপ্তি কথিত হইয়াছে, তাহার ও কি মুখ্য অর্থে উপপত্তি 
হইতে পারে? নির্ধিকার বিশ্বব্যাপী আত্মার কোন পদার্থে লয়প্রীপ্তি অসম্ভব। 

সুতরাং অদ্বৈতমতে সেই সমস্ত স্থলেও সেই লয় প্রাপ্তি বলিতে অবিস্তাদ্ি 
উপাধির নিবৃত্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। আর মুণ্ক উপনিষদের তৃতীয় 
সুণ্ডকের প্রথমে জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ বলিয়! তৃতীয় শ্রুতিবাক্যের প্রার্দ্ধে 
কথিত হুইয়াছে-_-“তদাবিদ্ান্‌ পুণ্য পাপে বিধুয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতিস্। 
কিন্তু মুক্ত পুরুষ সেই পরমেশ্বরের পরম সাম্যলাভ করিলে তখনও সেই 

পরমেশ্বর হইতে তীহার ভেদ থাকে, ইহ! বুঝ! যায়। কারণ বস্তুতঃ ভিন্ 

পদার্থবয়ের সাদৃগ্তই “সাম্য” শব্দের মুখ্য অর্থ। তাহা হইলে পরমাস্ম' হইতে 

জীবাত্মার ভেদ যে নিত্য সত্য, কখনও উহার নাশ হয় না, ইহা অবশ্তই 

বুঝা যায়। কিন্তু অদ্বৈতবাদী সম্প্ৰদায় এ “সাম্য” শব্দের মুখ্য অর্থ পরিত্যাগ 
করেন নাই কি? আর “সাম্য” শব্দের একত্ব বা অভেদ অর্থ গ্রহণ করিলে 
“সাম্য” শব্দ প্রয়োগের প্রয়োজন কি? ইহাঁও ত চিন্তা করা আবগ্তক | | 
_. স্তায়'বৈশেষিকাদি সম্প্রদায় বলিয়াছেন যে, মুণ্ডক উপনিষদে পূর্বে উক্ত 
স্থলে যখন “সাম্য” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে. তখন শেষে ''্রদ্মৈব ভবতি”-_-এই 
বাক্য যে, ওপচারিক বাক, ইহাই বুঝা যায়! অর্থাৎ যেমন রাজার বহু সাদৃস্ত 
প্রাপ্তি বশ্তঃ প্রধান রাজপুরুষকে লোকে রাঁজাই বলে, তক্রপ মুক্ত পুরুষ 
পরত্রন্মের বহু সাদৃশ্ত লাভ করায় শ্রুতি বলিয়াছেন-_“ক্রদ্মেব ভবতি” | উক্ত- 
মতে ইহার দৃষ্ান্তপ্রদর্শনের জন্ত “মানসোল্লাসে” জুরেশ্বরও বলিয়াছেন-_-“র্জ 
ব দ্রাজ পুরুষে+ | $ 


* “অথপরা যয়াতদক্ষর মধিগন্ততে" (মুক উপ ১৫।) ন চ পরপ্রাপ্তের বগমার্থ ' 
ভেদোইত্ডি । অবিগ্যায়া অপায় এবহি পর প্রাপ্তি নার্থান্তরং। শর ভায়। ! 

- $ মধ্বাচার্য্যের মতান্ুদারে গৌড়ীয় বৈকবাচাধ্য বলদেব বিযাতূষণ মহাশয় নিদ্ধান্তরত্ব অন্ধে 
বলিয়াছেন, যে, “বদ্গৈব ভবতি” এই বাক্যে "এব" শব্দের সাদৃগ্ত অর্থই গ্রাহথ। কোবকার 
অমর নিংহ অব্যয় বর্গে “এব" শব্দকে সাদৃশ্য বাচকও বলিয়াছেন। তাঁহা হইলে “ব্রঙ্গৈব ভবতি 
এই বাক্যের দ্বারা “বর মনৃশোভবতি” এইরূপ অর্থই বুঝ যায় এবং উহা! গৌণার্থও হয় ন! 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan, Kosha 


৯৬ হ্যায়"পরিচয় 
. আরও দেখ, কঠোপনিষদের প্রথম বল্লীর শেষে. কথিত হইয়াছে - 
8393০: “বধোদকং শুদ্ধে শুদ্ধ মাদিভতাদৃগেব ভবতি। : 
রে এবং মুনের্ধিজানত আত্মা ভবতি গৌতম” । | 
উক্ত শ্রুতি বাক্যের দ্বারা সরল ভাবে ইহাই বুঝা যায় যে, যেমন: 
কোন শুদ্ধ (নির্মল) জলে অপর শুদ্ধ জল নিঃক্ষিপ্ত হইলে সেই জল: 
“তাদৃগেব ভবতি’” অর্থাৎ সেই পূর্বস্থ জলের সদৃশই হয়, ব্রসবজ্ঞ মুনির 
আত্মা অর্থাৎ মুক্ত আত্মা “এবং” অর্থাৎ তাটৃশই হন। সুতরাং সংসার.. 
কালে জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদই থাকে, কিন্তু মুক্তিকালে অভেদ হ্‌য়,. 
এই যে, মতান্তর আছে, তাহাও শ্রুতিসম্মত বলিয়া! গ্রহণ করা যায় না। 
কারণ উক্ত শতিতে দৃষ্টান্তৰাক্যে “তদেব ভবতি”. এইরূপ না বলিয়া. 
বলা হইয়াছে__“তদৃগেব ভরতি”। সুতরাং উহার দ্বারা মুক্ত আত্ম! যে, ব্ৰহ্মই. 
হন না, কিন্ত ব্রন্মের সদৃশ হন, ইহাই স্পষ্ট বুঝ! যায়। দৈতবাদী আচার্যগণ 
তাহাই বুঝিয়াছেন। তবে ব্রন্মের সহিত তখন মুক্ত আত্মার কিরূপ সাদৃশ্য . 
প্রাপ্তি হয়, এবিষয়ে তাহাদিগের মধ্যে সমপ্রদায়ভেরে অবশ্ত নানা মত আছে। 
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পঞ্চম অধ্যায়... ৯৯৭, 


-পরন্ত থ্বেতাশ্বতর উপনিষদে “সর্বাজীবে সর্ববসংস্থে* ইত্যাদি ( ১/৬ ) মন্ত্রের: 

পরার্দ্ধে কথিত হইয়াছে ৃ ৫: 
ই “্পৃধ্গাত্মানং প্রেরিত।রঞ্চ মর্বাজূষ্টস্ততস্তেনাসৃতত্মেড়ি”। : পু 

উক্ত শ্রুতিবাক্যের ছারা মুমুক্ষু যে, নিজের আও্মা। এবং তাঁহার; 
প্রেরক সেই অন্তর্্যামী পরমাত্মাকে পৃথকরূপে জানিয়! মুক্তিলাভ করেন, 
ইহাই সরলভাবে বুঝা যায়। তাই সেই উভয় আত্মার ভেদ প্রদর্শন: 
করিতে পরে কথিত হইয়াছে-_প্জ্ঞাজ্ঞোদ্বাবজা! বীশ্রানীশৌ* (-১/৯) অর্থাৎ 
জীবাত্বা ও পরমাত্ম। উভয়েই অজ (নিত্য )। তন্মধ্যে জীবা স্ব অজ্ঞ অর্থাৎ. 
অসর্বজ্ঞ বা ভ্রান্ত। পরমাস্মা সর্বজ্ঞ এবং পরমাত্মা, ঈশ, জীবাত্ম। অনীশ ।- 
জীবাত্মাও প্রমাত্মীর উক্তরূপ ভেদ জ্ঞানকে কখনই জীবের সংসার চক্রে 
ভ্রমণের হেতু বল! যায় না। সুতরাং পূর্বে "পূর্থগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ 
মত্বা"--এই বাক্যের দ্বারা, যে, জীবের সংসারচক্রে ভ্রমণের হেতু কথিত. 
হইয়াছে, ইহ! বল! যায় না। পরস্ত শেষোক্ত শ্রুতিবাক্যে «দবৌ* এই 
পদের দ্বারাও জীবাস্মাও পরমাত্মীর বাস্তব ভেদই প্রকটিত হইয়াছে। 
নচেৎ *দ্বৌঁ” এই পদের প্রয়োজন কি? পরস্ত পরে কথিত হুইয়াছে_ 
পনিত্যোনিত্যানাং চেতন শ্চেতনানীমেকো। বহুনাং যো! বিদধাঁতি .কামান্‌* 
(৬১৩)। উক্ত শ্রুতিবাক্যে '“চেতনানাং” এই রহ ব্চনান্তপ্রয়োগের' 
দ্বারা এবং পরেও “বহুনাং” এই বহুবচনান্ত “বহু” শব্প্রয়োগের দ্বারা 
জীবাত্মা যে, বস্তুতঃই বহু, সুতরাং সেই এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বরই সমস্ত 
জীবাব্মার চেতন অর্থাৎ অস্তর্্যামী আত্মা এবং এক তিনিই সমস্ত জীবাত্মার: 
কামবিধাত! অর্থাৎ কর্ম্মফল-দাতা, ইহাই বুঝা যাঁয়। এইরূপ আরও অনেক. 
শ্রতিবাক্য ও নানাযুক্তির দ্বারা বিশিষ্টা দ্বৈতবাদী ও দৈতবাঁদী সম্প্ৰদায় 
জীবাত্মা ও পরমাত্মার বাস্তব ভেদই সমর্থন করিয়াছেন । 

শিষ্য । ুপ্রাচীনকীল হইতেই উপনিষদের নানারূপ তীংপর্য্য ব্যাখ্যা" 
হইয়াছে, সত্য | নেদান্তস্বত্রকার বাদরায়ণ ও অনেক পূর্বাচার্য্যের নামোল্লেখ 
করিয়! তীহাঁদিগের মত বিশেষও প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীনকাল হইতে. 
বাদরার়ণের, বেদান্ত সুত্রেরও অনেকরপ ব্যাখ্যার, দ্বারা বিভিন্ন মতের প্রতিষ্ঠা 
হইয়াছে। কিন্তু ভগবদ্গীতায় -ভগবদীক্যের দ্বারা ত জীবাত্মা ও পরমাত্মার। 
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৯২ গ্যায়-পরিচয় 


বাস্তব অভেদই স্পষ্ট বুঝা যায়। ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে জীবাঝ্মার যে 
“অবিনাশিত্বও সর্বব্যাপিত্ব প্রভৃতি কথিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা জীবাত্মা যে 
'পরব্রন্মেরই লক্ষণ বিশিষ্ট, সুতরাং পরব্রক্ম হইতে "অভিন্ন, ইহাই বুঝ! যায়। 
পরস্ত পরে ত্রয়ৌরশঅধ্যায়ের প্রারম্ভে -প্রীভগবান্‌ জীবকেই ক্ষেত্রজ্ঞ 
“বলিয়া পরেই বলিয়াছেন--«ক্ষেব্রজ্ঞশপি মাংবিদ্ধি সর্বক্ষেরেষু ভারতগ। 
পরে পঞ্চদশ অধ্যায়েও তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন--“মমৈবাংশো জীবলোকে 
'জীবভূতঃ সনাতনঃ* | সমস্ত জীব তাহারই অংশ হইলে তাহা হইতে 
স্ব্ূপতঃ অভিন্ন, ইহা ত স্পষ্টই বুঝা যায়! ভগবদ্গীতার দ্বারা যে সিদ্ধান্ত 
-বুঝা যায়, তাহাই কি প্রকৃত সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্ৰাহ নহে? 
গুরু। অবশ্ঠই গ্রাহ্‌, শিরোধার্য্য। কিন্তু ভগবদগীতার দ্বার! যে জীবও 
ঈশ্বরের বাস্তব অভেদই সিদ্ধান্ত বুঝা যায়, ইহাও কি আমর! বলিতে পারি। 
ভগবদগীতার সিদ্ধান্তবিষয়েও ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পূর্ববচার্যগণের বিভিন্ন 
অত আঁছে। ‘আর ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে জীবাস্বার অবিনাশিত্ব ও 
সর্বব্যাপিত্ব প্রভৃতি যাহা কথিত হইম্নাছে, তাহা পরত্রদ্ষের লক্ষণ বলিয়া 
জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে তত্বতঃ অভিন্ন, ইহা ত আমরা বুঝিতে পারি না। 
কারণ পরমাত্মার স্তায় জীবাত্মাও সর্বব্যাপী অবিনাশী হইলে তাহাও ত 
বলিতে হইবে এবং সেখানে তাহাই প্রতিপান্ধ। আর জীবাত্মায় পরমাত্মার ও 
সমস্ত সানৃশ্তবশতঃই শান্তে কোন কোন স্থলে জীবাত্মাকেও ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। 
কিন্তু পরব্রহ্ধ বল! হয় নাই । 
পরস্ত শ্রীভগবান্‌. সেখানেই অর্জুনকে বলিয়াছেন--প্ন ত্বেবাহং জাতু 
নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ। ,নচৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব বয় মতঃ পরুং* ' 
(২১২) উ্তম্থলে এীভগবান্‌ প্রথমে তাঁহার নিজের পৃথক্‌ নির্দেশ 
করায় এবং পরে ও “সর্কে বয়ং"_এইরূপ বলায় অর্জুন ও সেই নৃপতিবর্গের 
আত্মা যে তাহা হইতে স্বরপতঃ ভিন্ন, ইহ! স্পষ্ট বুঝা যায়। আর 
জীবাস্মা তাহা হইতে স্বরপতঃ অভিন্ন হইলে তিনি সেখানে জীবাত্মার চির , 
স্থায়িত্ব প্ৰতিপাদন করিতে অর্ক্জুনকে স্পষ্ট ভাষায় ইহাই কেন বলেন নাই যে, 
‘তুমি এবং এই বৃপতিবর্গ চিরদিনই আছ ও চিরদিনই থাকিবে, কারণ, 
'এই সমস্ত আত্মাই ততঃ আমা হইতে অভিন্ন, আমিই এই সমস্ত শরীরেই 
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পঞ্চম অধ্যায় 8৩" 
জীবরূপে অবস্থিত । শ্রীভগবান্‌ পরেও “বহুনি মে: ব্যতীতানি জন্মানিঃ 
তবচার্জুম” ইত্যাদি (৫) শ্লোকে অর্জুনের আত্ম! হইতে তাহার নিজের 
পৃথক্‌ নির্দেশ করিয়াছেন। এবং পরে প্উত্তমঃ পুরুষ ত্বন্তঃ পরমাত্মে ত্যুদাহৃতঃ। 
যোলোকএয়মাবিষ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ (১৫৭) এই শ্লোকের দ্বারা ত্রিলোক 
ধারক অব্যয় পরমাত্মা ঈশ্বর রূপ উত্তম পুরুষ যে, তাহার পূর্বোক্ত ক্ষর পুরুষ ও 
অক্ষর পুরুষ হইতে ভিন্ন, ইহাও স্পষ্ট বলিয়াছেন। দৈতবাদী আচাধ্যগণ 
উক্ত. শ্লোকে “তু” শব্দ ও “অন্তু” শব্দের ছারা সমস্ত জীব যে, সেই উত্তম 
পুরুষ হইতে তবৃত:ই ভিন্ন, ইহাই বুঝিয়াছেন। 

অবধ্য শ্রীভগবান্‌ জীবকে তাঁহার অংশ বলিয়াছেন। কিন্তু প্অংশ 
শব্দের মুখ্য অর্থ খণ্ড বা অবয়ববিখেষ। সুতরাং নির্বিকার নিরবয়ব 
প্রমেশ্বরের অবয়ব ব! খণ্ড রূপ মুখ্য অংশ সম্ভব নহে। “অংশে! নানা 
ব্যপদেশা৮ ( ২৩1৪৩ ) ইত্যাদি বেদাস্তস্থতোক্ত “অংশ” শব্দের 
অর্থব্যাখ্যা করিতে ভাষ্যকার শঙ্করও বলিয়াছেন-- “অংশহবাংশো 
নহি নিরবয়বন্ত মুখ্যোহংশঃ সম্ভবতি*। অর্থাৎ নিররবয়ব পরব্রন্মের অবয়ব: 
বা খণ্ড রূপ অংশ সম্ভব ন! হওয়ায় এ হুত্রোক্ত ‘অংশ” শব্দের অর্থ 
অংশতুল্য। সুতরাং ভগবদগীতাঁর “মমৈবাংশৌ জীবলোকে”” ইতাণদি (১৫৭) 
শ্লোকেও “অংশ* শবের অর্থ অংশ তুল্য অর্থাৎ ওঁ স্থলে অংশ শব্দটা অংশ- 
তুল্য অর্থে গৌণ শব্দ । তাহা হইলে এ গৌণ অংশ শবে দ্বারা জীব যে 
পরমেশ্বর হইতে তত্বতঃ অভিন্ন, ইহ! প্রতিপন্ন হয় না| কিন্তু উহার দ্বারা" 
পরমেশ্বরের সহিত সমস্ত জীবের প্রভুত্ৃত্যবৎ সম্বন্ধই প্রকটিত হইয়াছে, 
ইহা বুঝা! ষায়। অর্থাৎ সমস্ত জীব পরমেশ্বরের কায সম্পাদক উপকার্য্য 
ভৃত্য। যেমন রাজা তাহার অংশ্রিত ও কাঁধ্য সম্পাদক আমাতণীদি 
ভূত্যগণকে তীঁহার অংশ বলেন, . তক্জপ, জগৎস্বামী পরমেশ্বরও সমস্ত 
জীবকে তাঁহার কাঁধ্য সম্পাদক ভৃত্য বলিয়া তীহার অংশ বলিয়াছেন: 
এবং আঁমাদিগ্রের শরীরের অংশ গুলি যেমন শরীর-সাধ্য কার্য্যের সম্পাদক”. 
তদ্ৰূপ, সমস্ত জীবও পরমেশ্বরের কার্ধ্যসম্পীদক বলিয়া অংশ তুলা। কিন্তু অবয়ব 
রূপ মুখ্য অংশ নহে। কারণ নিরবয়ব পরমেশ্ব রের পক্ষে তাহা! ব্তবই নহে!" 
সবীমাংসাচার্ধ্য পার্থ সারিমিশ্র ও *শীন্ররীপিকী”র তর্কপাঁদে ভগবদগীতার একথার, 
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৯৪ ন্যায়-পরিচয় 


পতীরপই তাৎপর্ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং উহা. যে প্রাচীনমত, ইহাপূর্কোক্ত 
নব্দোস্ত সুত্রের ভাম্তে আচার্য্য শঙ্করের কথার দছারাও বুঝা যায়) স্রায়-বৈশেষিক 
'সম্রদীয়ও এঁরূপ তাৎপর্য্যাই গ্রহণ করিয়াছেন। * ; 
-_ সত্যবটে, শ্রীভগবান ““ইদং শরীরং কৌস্তেয়” (১৩২) ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা 
'জীবকেই ক্ষেত্রক্ঞ বলিয়া! পরেই বলিয়াছেন--"ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেযু 
‘ভারত’ | কিন্তু গেখানে পূর্কোক্ত শ্লোকে “ইদং শরীরং*-এইস্থলে এক বচন 
: প্রয়োগ হইয়াছে কেন, ইহা প্রথমে চিন্তা করা আবশ্যক 1 এবং ওঁ শ্লোকের ভাম্যে 
‘আচাৰ্য্য শঙ্কর তাহার ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে দ্বৈতবাদী সম্প্রদায়ের যে সমস্ত আপত্তি 
‘ উত্থাপনকরিয়াছেন, তাহাও প্রনিধান পূর্বাক বিচার করিয়া বুঝা আবশ্যক । 
, সেই সমস্ত আপত্তি অগ্ৰাহ হইলে সেখানে উহার খণ্ডনের জন্য আচার্য্য 
শঙ্করের বহু প্রশ্নাস পূর্বক বহু বিচারের প্রয়োজন কি? তাহাঁও চিন্তা 
করা আবঠক। আর সেখানে পূর্ব শ্লোকোক্ত জীবরূপ ক্ষেত্রজ্ই শেষোক্ত 
‘নৌকে “ক্ষেত্ৰজ্ঞ” শবের দ্বারা বিবঙ্ষিত হইলে “ক্ষেত্রজ্ঞং তঞ্চ মাংবিদ্ধি*__ 
. “এইরূপ কেন বলেন নাই? ইহাঁও চিন্তা করা আবশ্যক । 
দ্বৈতবাদী সম্প্ৰদায় কিন্তু শেষোক্ত শ্লোকে “ক্ষেত্ৰজ্ঞ” শব্দের দারা অন্তর্থামী 
"পরমাত্মাই বুঝিয়াছেন। তিনি সমস্ত জীবের সমস্ত শরীররূপ ক্ষেত্র সমূহ 
' এবং শুভাঁগ্তভ' সমস্ত কর্ম্ম্প বীজ ও জানেন, এই অর্থে শাস্ত্রে তিনিও 
‘ক্ষেত্ৰজ্ঞ ও “ক্ষেত্ৰী” বলিয়া কথিত হুইয়াছেন। মহাভারতের শাস্তি পর্বে 
সেই অন্তধ্যামী পরমাত্মার বোধক €ক্ষেতরজ্ঞ” শব্দের উক্তরূপতর্থ কথিত 


bangs NRE Le ee 

d জীবের অণুড্বাদ্ী মধ্বাচার্য্য বরাহপুরাণের বচনাহসারে পরমেখরের শ্বাংশ ও বিভিন্নাংশ, 
এই দ্বিবিধ অংশ বলিয়া মৎস কুৰ্ম্ম বরাহাদি অবতারগণকে তাহার হ্বাংশ বা শ্বরূপাংশ বলিয়াছেন 
এবং সমস্ত জীবকে তাহার ৰিভিন্নাশ বলিয়া তাহা হইতে খরূপতঃ ভোদই সমর্থন করিয়াছেন। 
'অনথদারে গৌড়ীয় বৈকবাচার্্যগণ ও উজ বিবিধ অংশ বলিয়াছেন এবং তাহারা বিষ্ণুপুরাণের 
(৬৬১) বচনানুসারে জীবকে পরমেশ্ররের দ্বরপশক্কি হইতে ভিন্ন দ্বিতীয় শক্তি বলিয়া 
. অংশ বলিয়াছেন। তাই বলদেব বিদ্যাতুষ্ণ মহাশয় সিদ্ধান্তরত গ্রন্থের অষ্টমপাদে লিখিয়াছেন- 
' সচ তদুভিনোহপি তচ্ছক্তিহেন তদংশে নিগগ্যতে "৷ শ্ীচৈতন্যদবেবও সার্বভৌম ভট্টাচার্ষ্যের 
নিকটে জীব ও ঈ্য়ের অভের অবণ করিয়া বলিরাছিলেন--"গীতাশাস্থে জীবরপ শক্তি করি মানে। 
হল জীবে অভেদ কহ ঈশ্বরের সনে ?”। চৈঃ চঃ মধ্য ব্ঠ পঃ ॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


গড 


পঞ্চম অধ্যায় ৯৫ 


: হইয়াছে ( ১ )। তদমারে টাকাকার বিশ্বনাথ: চক্রবর্তী ও বলদেব বিস্বাতুষণ 
হাশর তাৎপৰ্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যেমন প্রজাগণ তাহাঁদিগের নিজ 

- নিজ ক্ষেত্রকেই জানে, কিন্তু রাজা সেই সমস্ত ক্ষেত্রকেই জানেন।. তজ্ঞপ, 

প্রত্যেক জীব নি নিজ শরীর রূপ ক্ষেত্রকে আত্মা বলিয়া জানে, এই অখেই 
পুর্বে ক্ষেত্ৰজ্ঞ বলিয়| কথিত হইয়াছে। কত্ত সেই সমস্ত জীবের স্বামী সর্বজ্ঞ ' 
‘পরমেশ্বর সমস্ত জীবের সমস্ত শরীর রূপ সমস্ত ক্ষেত্রকেই জানেন। তিনি 
র্বজীবেরই শরীর রূপ সমস্ত ক্ষেত্রেই হৃদয় দেশে অন্তর্যামি রূপে অবস্থিত 
আছেন। তাই এ তাৎপর্যেই শ্রীভগবাঁন্‌ পরে বলিয়াছেন--“কেত্রজঞাপি 
মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেযু ভারত”। এবং ওঁ তাৎপর্ষে/ই তিনি পূর্বেও বলিয়াছেন 

: “অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব-ভূতাশয়স্থিতঃ ! (১০1১০) শ্রীধর স্বামীও সেখানে 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন__“হে গুড়াকেশ সর্কেষাং তুতান] মাশযেঘস্তঃ করণেষু 
.অর্কজত্বাদি গুণৈ নিৰ্যন্তত্বেনাবস্থিতঃ পরমাত্মাহ্‌ | বস্তুতঃ শাস্ত্রে অনেক স্থলে 
জীবাত্মার স্তায় পরমা স্বরূপ বিশেষ অর্থেও “আত্মন্” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে 
এবং সেই পরমাত্মীরই বাস্তব একত্ব এবং জীবের দেহও অন্তঃকরণাদি রূপ 
‘উপাধি ভেদে ওপাঁধিক বহুত্ব কথিত হইয়াছে । দেই অন্তধ্যামী পরমাত্মার 
সত্বন্ধেই শ্রুতি বলিয়াছেন-__“একধাবহ্ধাচৈব দ্ুশ্ততে জলচন্দ্রবৎ৮। জীবাম্মার 
ন্যায় সেই অন্তৰ্য্যামী পরমা স্বাও জীবের দেহস্থ পুরুষ। তাই শ্রীভগবান্‌ তাঁহার 
ত্বন্ধেই বলিয়াছেন--“*পরমাজ্মেতিচাপুযুক্রোদেহেহন্মিন্‌ পুরুষঃ পর: । গীতা 

১৩1২৩। পরস্ শ্রীভগবাঁন্‌ বলিয়াছেন 

“ইদং জ্ঞানমুপীশ্রিত্য মম সাধন্ম্যমাগতাঃ। ৃ 

সর্গেংপি নোপজায়স্তে প্রলয়ে ন ব্যথস্তি চ”॥ গীতা ১৪২ 
অর্থাৎ পূর্বোক্ত তত্ব-জ্ঞানলাভ করিয়া মুক্তপুরুষগণ আমার সাধর্ম্য প্রাপ্ত 
' হইয়া পুনঃ স্বষ্টতেও পুনর্জন্ম লাভ করেন না এবং প্রলয়কালেও ব্যথিত হন 
না। মুক্ত পুরুষে পরমেশ্বরের এ সাংশস্যই অন্তত্র “মদৃভাব” ও পতরদ্ষভাবস প্রভৃতি 
শব্দের দ্বার! কথিত হইয়াছে । দ্বৈতবাদী আচাধ্যগণ সকলেই ভগব্দগীতার 
858 ক্ৰেত্রানিহি শরীরাদি বীছঞ্াপি শুভানুভং। 


তানি বেতিঃসযোগাত্বা ততঃ ক্ষেত্রজ উচাতে ॥ 
শান্তি পর্বে ৩৫১ অ: ৪1৬? 
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৯৬ স্যায়-পরিচয়' 
উক্ত শ্লোকে “সাধ্য” শব্দের মুখ্য অর্থ গ্রহণ করিয়াই জীবাত্মা ও পরমেশ্বরের 
বাস্তব-ভেদই সমর্থন করিয়াছেন! কারণ, বিভিন্ন পদার্ঘঘয়ের সাদৃশ্তই “সাধর্শ্য” 
শকের মুখ্য অর্থ। আচার্য্য শঙ্ধর ও. ইহা অস্বীকার করিতে পারেন নাই। 
তাই তিনি উক্ত শ্লোকের ভাম্যে বলিয়াছেন যে, “মমসাধর্ম্যমাগতাঃ” এই 
বাক্যের দ্বার! মৎস্বরূপতা প্রাপ্ত, এই অথই বুঝিতে হইবে, কিন্তু আমার 
সমানধর্মতা প্রাপ্ত, এই অর্থ বুঝা যায় ন]। কারণ গীতা শাস্ত্রে জীব ও ঈশ্বরের 
ভেদ স্বীকৃত হয় নাই। টীকাকার আঁনন্দগিরিও উহা ব্যক্ত করিয়! বলিয়াছেন 

সাধ্য মুখ্যত্বে গীতা শান্ত্রবিরোধঃ স্তাদিত্যাহ ন ত্বিতি”। 

কিন্তু উক্ত শ্লোকে “সাধর্শ্য” শব্দের সাছৃগ্তরূপ মুখা অর্থ গ্রাহ নহে, 
এ বিষয়ে আচার্য্য শঙ্কর যে হেতু বলিয়াছেন, তাহা ত সর্বসন্মত নহে। সুতরাং 
যে হেতু, অসিদ্ধ বাঁ বিবাদগ্রস্ত, তদ্দ্বারী উক্ত “সাধর্ম্য” শব্দের মুখ্য অর্থ গ্রাহ্ 
নহে-_ইহা সিদ্ধ করা বায় না! : অতএব প্রাধান্তবশতঃ উক্ত “সাধর্ম্য’ শব্দের 
মুখ্য অর্থই গ্রাহ্থ বলিয়া উহার দ্বারা জীবাত্মা ও ঈশ্বরের বাস্তবভেদই সিদ্ধ 
হয়। কারণ তত্বজ্ঞানী মুক্তপুরুষগণ পরমেশ্বরব্বরূপ ন| হইয়া পরেমশ্বরের সদৃশ 
হইলে তখনও পরমেশ্বরের সহিত তাঁহার ভেদ থাকায় এঁ ভেদ যে কল্পিত নহে, 
উহ] নিত্য, ইহা স্বীকাৰ্য্য। পরস্ত তত্বজ্ঞানী মুক্তপুরুষ পরক্রহ্ষস্বরূপত্বই লাভ 
. করেন, ইহাই বিবক্ষিত হইলে--“মৎস্বরূপত্বমাগতাঃ” এইরূপ বাক্য ন! বলিয়া 
“মম সাঁধন্ম্যমীগতাঃ*_-এই বাক্য কেন বলা হইয়াছে? আর মুক্তপুরুষগণ 
সকলেই পরব্ন্স্বরূপই হইলে তখন ত তাহাদিগের ব্যবহারিক উপাধিক 
ব্যক্তি-ভেদও থাকে না। স্বতরাং উক্ত মতে “মম সাধন্দ্যমাগতা১-_-এই 

* বাঁকে; বহু বচন ওরয়োগও ত উপপন্ন হয় না। 
শি্য। মহাভারতে বহু পুরুষবাদের উল্লেখ পূর্বক উহার খণ্ডন করিয়া 
এক পুরুষ বাদই সিদ্ধান্তরূপে কথিত হইয়াছে, ইহাও ত আচার্য্য শঙ্কর 

| 


গুরু। শীরীরক ভাম্যে (২১১) আচার্য্য শঙ্কর মহাভারতের শাস্তি 
পর্বের কএকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া এঁরপ কথাই বলিয়াছেন বটে, 
কিন্তু দ্বৈতবাদী আচার্ধ)গণ মহাভারতের এ. স্থানের সমস্ত শ্লোকের 
পর্যালোচনা করিয়া! তাহা বুঝেন নাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শরীজীব গোস্বামী 
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| পঞ্চম অধ্যায় ৯৭ 


“সর্বসংবাদিনী” গ্রন্থে মহাভারতের সেই সমস্ত শ্লোকের দ্বারাও হৈতমতই 
সমর্থন করিয়াছেন। আমরাও মহাভারতের ওঁস্থলে দেখিতে পাই,__ 
বৈশম্পায়নের নিকটে জমমেজয় প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, আত্মা কি 
বহু, অথবা এক? এবং কোন্‌ পুরুষ শ্রেষ্ঠ এবং পুরুষের যোনি অর্থাৎ 
জীবদেহাদির উৎপাঁদক কে? এ্রতদুত্ররে বৈশম্পায়ন বলিয়াঁছিলেন 
যে, সাংখ্যাদি সম্প্রদায়ের মতে পুরুষ বহু। তাঁহারা এক মাত্র পুরুষ 
স্বীকার করেন না! পরে এ বহু পুরুষ স্বীকার করিয়াই বলিয়াছেন 
যে, বহু পুরুষের একমাত্র যোনি মেই গুণাঁধিক পুরুষের ব্যাখ্যা "করিব। 
কপিলাঁদি মহধিগণ'অধ্যাত্ম চিন্তাকে আশ্রয় করিয়া সামান্তরপে ও বিশেষ 
রূপে নানাশান্ত্র বলিয়াছেন। কিন্তু বেদবাস বিস্তরতঃ যে পুরুষের 
একত্ব বলিয়াছেন, তাহা আমি তোমাকে বলিব। পরে সেই এক 
পুরুষকে সমস্ত আত্মার সা্গিভূত অন্তরধ্যামী মহাপুরুষ বলিয়াছেন সুতরাং 
মহাভারতে এঁ স্থলে যে, খৈতমত খণ্ডিত হইয়াছে,__ইহা ত আমরাও বুঝিতে 
পাঁরি না। পরস্ত বুঝিতে পারি যে, উক্তস্থুলে অধ্যাত্ম-চিন্তাশ্রিত কপিল কণীদ ও 
গৌতম প্রভৃতি খবিগণের বিভিন্নরূপ ৈতম্ত প্রতিপাদক সকলশাস্ত্ররই সন্মান 
রক্ষিত হইয়াছে । কারণ সেখানে বৈশম্পায়ন বলিয়াছেন-- 

প্উৎসর্গেণা পবাদেন খবিভিঃ কপিলািভিঃ ৷ 

অধ্যাত্ম _চিন্তামাশ্রিত্য শান্থাপুক্তানি ভারত ॥ 

সমাসতন্ত যদ্ব্যাদঃ পুরুবৈকত্ব'মুক্তবান্‌। 

তত্রেহহং সংপ্রবন্ষ্যামি:প্রদাদাদমিতৌজমঃ ॥ 

মমাস্তরাস্মা তবচ যেচান্যে .দ্েহি-সংজ্রিতাঃ।। 

সর্ধধাং সাক্ষ্ডিতোইদৌ ন গ্রাহঃ ফেনচিতচিৎ । 

তন্তৈকত্বং মহত্ব সচৈকঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ.। 

মহাপুরুষ শব্দং স বিভর্ত্যেকঃ মনাতনঃ ॥ 

শান্তিপর্বৰ ৩৫০-৩৫১ অধ্যায় দ্রষ্তব্য। 


এ 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


যষ্ঠ অধ্যায়। 
স্যান্রদর্্শনে আল্লম্ভাদ 


শিষ্য। আপনি বলিয়াছেন__কণাদের ভ্তায় গৌতমও আরম্তবাদী । 
“পরমাণুকারণবাদে"র নামই ত আরম্তবাদ। উক্ত মতে পরমাণু নিত্য । কিন্ত 
সংখ্যহত্রকাঁর মহধি কপিল স্পষ্টই বলিয়াছেন-“নাণুনিত্যতা তৎকার্য্যত্ব 
শ্রতেঃ” (৫৮৭ ) অর্থাৎ পরমাণু নিত্য নহে, যেহেতু পরমাণুর কাৰ্ধ্যত্ব 
বা অনিত্যত্ব বিষয়ে শ্রুতি আঁছে। কিন্তু পরমাণুর অনিত্যত্ব শ্রুতি-সিদ্ধ 
হইলে সেই শ্রুতিবিরুদ্ধ কোনও অনুমান দ্বারাও ত পরমাণুর নিত্যত্ব সিদ্ধ 
হইতে পারে না! 
.. গুরু! পরমাণু, যে অনিত্য, ইহা কোন্‌ শ্রতিবাক্যের দ্বারা বুঝা যায়, 
তাহা ত সাংখ্যহ্বত্ৰকার বলেন নাই। সাংখ্যন্থত্রের ভাষ্যকার বিজ্ঞ নভিক্ষুও 
তাহা দেখাইতে পারেন নাই। কিন্তু উক্ত সুত্রের ভাষ্য তিনি বলিয়াছেন যে, 
যদিও কালবশে লোপাদি প্রযুক্ত আমরা এখন সেই শ্রুতিবাক্য দেখিতে প:ই না, 
তথাপি আচার্য্য কপিল মহধির উক্ত সুত্র এবং “অধ্যো মাত্রা বিনাশিল্তো 
দশীর্ধানাঞ্চ যাঃ স্থতাঃ” (১২৭) এই মনুস্থতির -দবারা পরমাণুর অনিত্যত্ববোধক 
সেই শ্রুতিবাক্য অনুমেয় । বিজ্ঞানভিক্ষুর বিবক্ষা এই যে, _পূর্োক্ত কপিল- 
হুত্ররূপ স্থৃতি ও মনুস্থতি যখন শ্রুতিমূলক, তখন উহার দ্বারা পরমাণুর অনিত্যত্ব- 
বোধক সেই মুলশ্রুতির অনুমান কর! যাঁয়। প্রত্যক্ষ শ্রুতির ন্যায় অনুমিত 
শ্রতিও সকলেরই স্বীকার্য্য। শ্রুতির যে সমস্ত অংশ বিলুপ্ত বা প্রচ্ছন্ন হইয়া 
গিয়াছে, খধিগণের স্থৃতির দ্বারা তাহার অনুমান হওয়া উহাকে বলে অনুমিত 
-শতি। বস্তুতঃ পূর্বমীমাংসাদর্শনে (১1৩৩) মহৰি জৈমিনিও স্থতির দ্বারা 
শ্রুতির অনুমান বলিয়া! অনুমিত শ্রুতিও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। 

কিন্তু বিভ্রানভিক্ষুর এ কথার উত্তরে প্রথমে বক্তব্য এই যে, পূর্বোক্ত 
সাংখ্য হত্ৰটি যে মহধি কপিলেরই সুত্র, ইহা অনেকেরই সন্মত নহে। বিজ্ঞান- 
ভিক্ষু তাহা বলিলেও সাংখ্য-শান্ত্রর যে অনেক অংশই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, 
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সি সক জের রগাি তের race পারি এল: 


যষ্ঠ অধ্যায় নু 


ইহা তিনিও প্রথমে বলিয়াছেন (১)। আর যদি উক্ত সাংখ্যহব(টিকে মহৰি 
কপিলের হত বলিয়া স্বীকার করিয়াই উহার ছারা, পরমাণুর অনিত্যত্ব-বোধক 
কোন মূল শ্রতিবাক্যের অহুমান করা যায়, তাহা হইলে মহার্যি গৌতমের সুত 
দ্বারাও পরমাণুর নিত্যত্ববোধক কোন মূল শ্রুতিবাক্যের অনুমান করা ‘যাইবে 
না কেন? মহুষি গৌতম পূর্বে অন্ত প্রসঙ্গে "নাগুনিতত্বাৎ».( ২1২২৪) এই 
হত্রের ছায়া পরমাণু যে নিত্য, ইহা স্পষ্ট বলিয়াছেন, এবং . পরে বিচার পূর্বক 
পরমাণুর নিরবয়বত্ব সমর্থন করিয়া নিত্যত্বই সমর্থন 'করিয়াছেন। সুতরাং 
গৌতমের সেই সমস্ত স্ত্ের দ্বারা পরমাণুর নিত্যত্ব-বোধক সেই মূল শ্রুতির 
অনুমান করিতে পারি এবং গৌতমের ব্যাখ্যাত “আরম্তবাদে”র মূলভূত মেই 
শ্রুতি কাঁলবশে বিলুপ্ত হওয়ায় আমরা তাহা দেখিতে পাই না-_ইহাও বিজ্ঞান- 
ডিন্ধুর ন্যায় বলিতে পারি ৷. কপিলের সাংখ্যহবত্র শ্রৃতিমূলক, কিন্তু গৌতমের 
হায়ন্থত্র ্রতিমূলক নহে, ইহা ত কখনই সৰ্বসন্মত হইবে না । 

আর বিজ্ঞানভিন্ধু যে, “অধ্যো মীন্র। বিনাশিন্তে। দশার্দানাঞ্চ যাঃ স্বতাঃ”_= 
এই মন্তুবচনের দ্বারা পরমাণুর অনিতাত্ব বুঝিয়াছেন, তাহা ত আমরা 
বুঝিতে পারি না। কারণ, উক্ত মন্থবচনে “্দশীর্ঘানাং সান্রাঃ্__এই 
‘বাক্যের দ্বারা দশের অর্ধ অর্থাৎ পঞ্চভূতের যে সমস্ত মাত্রা বা সল্প অংশ 
অর্থাৎ সাংখ্যাদি শান্তরোক্ত পঞ্চতন্াত্র, তাহারই ধিনাশিত্ব কথিত হইয়াছে 
এবং সেই সমস্ত “মাত্রা” অর্থাৎ পঞ্চতন্মাত্রের হুস্মত্ব প্রকাশ করিতেই পথ্য» 
এই বিশেষণ পদের বারা উহাকে অণুপরিমাণবিশিষ্ট বলা হইয়াছে । উক্ত 
বচনের প্রথমে গণবাঁঠক “অণু” শব্দেরই স্ত্রী প্রতায়ান্ত “অথী” শব্দের গ্রথমার 
. রহুবচনে “অথ্যঃ এইরূপ প্রয়োগ হইয়াছে। পূর্বোক্ত পরমাণু অর্থে “অণু? 
(শব্দের প্রয়োগ হয় নাই, ইহা বুঝা আবশ্তক।. :. 

' ফল কথা, উক্ত মনুস্থৃতির দ্বারা কণীদ ও গৌতমের সম্মত পরমাণুর 
. অনিত্যত্ব বুঝা যায় না। মনুসংহিতার ভাম্যকার মেধাতিথি প্রভৃতিও উক্ত. 
' মনুবচনের দ্বারা সেইরূপ অর্থের ব্যাখ্যা করেন নাই। তাঁহারাও উক্ত মহবচনে 

, , ১1. পূ্কালাৰকভক্ষিতং সাংখশানরংজানহধাকরমূ। . 
কলাবশিষ্ট ভুয়োইপি পুরয়িয্যে বচোহমৃতৈঃ 
. সংখ পরবচনভানতের প্রারস্তে বিজ্ঞানভিক্ষুর মোক। 
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যাত” শব্দের দ্বারী সাংখ্যাদি-শান্্র-সন্মত প্চতন্মাত্রই গ্রহণ কারয়াছেন। 
পরস্ত কণাদ ও 'গৌতমের 'মতে পঞ্চম ভূত নিত্য 'আঁকাশের মূল "কোন; 
হুন্মতূত'নাই। 'কিন্তু সাংখ্যাঁদি মতে আকাঁশেরও মূল তন্সাত্র ( শব্ধতন্মাত্র ) 
আছে৷ উক্ত মনুবচনেও “মাত্রা” শব্দের দ্বারা আঁকাশৈর'সেই হুম্ম অংশরপ 
তন্মাত্রও গৃহীত হুইয়াছে। সুতরাং সাংখ্যাপ্ি-শীন্ত্রসম্তত পঞ্চতন্মাত্রই কণাদও: 
গৌতমের সন্মত পরমাণু নহে । তাহা হইতে উৎপন্ন কোন হুম্ম ভূতঙ 
পরমাণু নহে। কিন্ত পৃথিব্যাদি চতুভূতের যাহা সর্বাপেক্ষা সুক্ম অংশ 
যাহার উৎপত্তি, বিনাশ এবং কোনরূপ পরিণাম বা বিকাঁরও নাই, তাহাই 
কণাদ ও গৌতমসন্মত পরমাণু! উহার উৎপত্তি ও বিনাশের কোন কারণ 
না থাকায় উহা নিত্য । ' 
শিষ্য। প্তায়বৈশেষিক সম্প্রদায় 'কিঃ উক্তরূপ নিত্য পরমাণুর বোধক 
কোন শ্রতিপ্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন? অথবা তাঁহারাও সেই শ্রুতির 
অনুমানই করিয়াছেন? ্‌ 
শুরু মহানৈয়ায়িক 'উদয়নাচাধ্য শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের *“বিখতশ্চক্ষু- 
রুত”__ইত্যাদি সুপ্রসিদ্ধ মন্ত্রকেই (১) আরম্তবাদের মূল শ্রুতি বলিয়া প্রদর্শন 
করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, উক্ত শ্রতি-মন্ত্রের তৃতীয় পাঁদে যে প্পতন্র” 
শষ প্ৰযুক্ত হইয়াছে, উঁহার অর্থ পরমাু। পরমাগুজমূহ গতিশীল, সুতরাং 
গত্যর্থ প্পত” ধাতুনিম্পর ওঁ "্পতত্র”শন্দটি ও পরমাণুর বৈদিক সংজ্ঞা। উক্ত 
ক্রঁতিমন্তের পরার্ঘবাক্যে “পতব্রৈঃ পরমাণুভি: সংজনয়ন্‌ সমুংপাঁদয়ন্‌ সংধমতি 
সংযোয়তি*_এইরূপ বাখ্যার দ্বারা বুঝা যায় যে, পরমেশ্বর হুষ্টর পূর্বে সেই 
নিত্য পরমীগু-সমূহে 'অধিষ্ঠান করতঃ সেই সমস্ত পরমাণুর দ্বারা সৃষ্টি করিবার 


নিমিত্ত প্রথমে তাহাতে সংযোগ উৎপন্ন করেন। ফল কথা উক্ত শ্রতিমন্্ে 


“পতৱ খের অর্থ পরবর্তি নিত্য পরযাধু। : পরমাণুগুলি পক্ষীর পত্রের 


১। “বিশ্বতকচক্কুরুত বিশ্বতো ‘মুখে বি্তো বাহরুত বিশ্বতঃ পাৎ। সাংবাহভ্যাং ধমতি 
সংপতত্রৈদযাবাতুমী জনয়ন্‌ দেব একঃ"। শবেতা্তর ৩৩ 
"বিন পরমাধুপণরধানা ধরব “তে হি গতিশীৱত্বাৎ পতরব্যপদেশাত, পতন্তীতি। 
প্সংধমতি” "সনর'তি চাহনি 'তেন'সংযৌজয়তি সমুংপাদয়র়ত্যর্ঘ ৷” 
( “রকমারি পিকনবক তৃতীয় কারিকাব্যাখ্যর শেষভাগ দ্রষ্টব্য ) 
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ষ্ঠ, ত্ধ্যায় ১০৯ 


(পক্ষের ) স্থায় বায়ুর যাহায্যে উড়িতেছে, সুতরাং পক্ষসদ্বশ বলিয়াও উক্ত 
নত উহা “পতত্র” নায়ে, করিত হইতে পাকে। 

অবশ্য উদয়ানাচার্ধ্যের উতর ব্যাখ্যা অন্ত যমপ্রদায় গর€ুণ করেন নাই ও 
কখনও করিবেন না, ইহা! স্বীরূর্য্য। কিন্ত ক্রতির, ব্যাখ্যাভেদেও যে অনেক 
মতৃভেদ হইয়াছে, ইহা ত পূর্বে বৃনিয়াছি। আর বিভিন্ন মতের সমর্থক অনতানত 
আঁচাধ্যগণও.যে, জাতির ব্যাধ্যায় অনেক স্থলে কষ্ট কল্পনাও কৃরিতে বাধ্য হইয়া 
“ছেন এবং অনেক স্থলে গৌণ বাঁ লাক্ষণিক্‌ অর্থেরও ব্যাধ্যা করিয়াছেন, ইন্বাও.ত 
অন্বীকার করা যাইবে স্লা। সে যাহা হউক, পূর্কোক্রূপ পরমাণু যে অনিত্য, 
এ বিষয়ে: কোন শ্রুতি প্রদর্শন করিতে ন! পারিলেও পরমাণুর নিত্যত্বসাধক 
অনুমানকে-ত তুমি শ্রতিবিরুদ্ধ বলিতে পারিরে না, সুত্রাং অনুমান-প্রমাণের 
দ্বারাই পরমাণুর নিতত্ব সিদ্ধ হয়, ইহ! রলিলে তোমার আর কি বক্তর্য আছে ? 

শিষ্য। অনুমান-প্রমাণ দ্বারাই বা কিরূপে পরমাণুর নিত্যত্ব সিদ্ধ হইবে ? 
সর্বাপেক্ষা হুম্ম রব্যকেই ত আপনি পরমাণু বলিয়াছেন? বিত্ত যাহার 
অবয়ব বা অংশ নাই, তাহাতে ত সংযোগ জন্মিতে পারে ন|} কারণ, কোন 
দ্রব্য অপর দ্রব্যের সংযোগ জন্মিলে দেই দ্রব্যের কৌন অংশেই সেই সংযোগ 
জন্মে, সর্বাংশে কোন সংযে,গ জন্মে না। কিন্ত আপনার কথিত পরমাণু . 
বখন কোন অংশ বা অবয়রই: নাই, তখন তাহাতে অপর পরমাণুর : 
সংযোগ সম্ভবই নহে। সুতরাং উহাতে সংযোগ স্বীকার করিতে গেলেই 
উহার অংশ স্বীকার করিতে হইবে৷ তাহা হইলেই ত জার উহাকে আপনি 
পর্মাণু বলিতে পারেন না | পরস্ত আপনীর কথিত পরমাণুর রোন অংশ্ল নী 
-থীকীয় উহাতে অপর পরমাণুর সংযোগ স্বীকার করিণেও সেই সংযোগ্ন্্ত যে 
, দ্রব্য জন্মিবে, তাহাও ত সেই পূরমাণুপরিমিতই হইবে, তাহা তৃ স্থূল হইতে 
পারে না। লুতরাং গপ্ররমাণুকারণবাদ'ও উপপুর হয় না। ফ্নাৰীরক ভান্তে 
"আচার্য্য শঙ্করও এই সমস্ত কথ! বল্িয়াছেন। 

গুরু। পরমাণু খৃওন করিতে রিলামবাহী মহায়ান বৌদ্ধ সল্রদায়ই এ 
সমূস্ত কথা বিশদভাবে বলিয়াছিলেন! জমি এখানে তাহাদিগের কথ! 
“তোমাকে সংক্ষেপে বলিতেছি | প্রখ্যাতবৌদ্ধাচার্্য বহুবনধু ভাহার “বিজ্প্তি- : 
আাত্মতাসিদ্ধি* গ্রন্থে শবিংশতিকা” কারিকার মধ্যে বরিয়ছেন্: 
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3০২ ন্যায়-পরিচয়: এ 
" পন তদেকং ন চানেকং বিয়য়ঃ পরমীণুশঃ! - 
ন চ তে সংহতা যন্মাৎ পরমাণুর্নসিধ্যতি ॥ - 
- ষট্‌ুকেন যুহীপদ্‌ যৌগাৎ পরমাণোঃ যড়ংশতা। 
- - ষীং সমানদেশত্বাৎ পিওঃ স্তাদণুমাত্রকঃ |” ও 
প্রথম কারিকার দ্বারা হীনযান বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বৈভাঁষিকঁ 
বৌদ্ধ-সমপ্রদায়ের সম্মত বাহবিষয়ের সত্তা খণ্ডন করিতে বন্গুবন্ধ বলিয়াছেন যে, 
তাহাদিগের স্বীকৃত বাহ-বিষয়কে অবয়বিরূপ একও বলা যায় না, অনেকও বলা 
যায় না এবং সংহত অর্থাৎ পুর্জীভূত বা মিলিত পরমাগুসমন্টিরূপও বলা যায় না। 
কারণ-পরমাণুই সিদ্ধ হয় না। কেন সিদ্ধ হয় না? ইহা সমর্থন করিতে 
দ্বিতীয় কীরিকার দ্বার! বলিয়াছেন যে, পরমাণু স্বীকার করিয়া তাহাতে অপর 
পরমাণুর সংযোগ স্বীকার করিলে পরমাণুই সিদ্ধ হয় না। কারণ, মধ্যস্থিত 
কোন একটি পরমাণুতে যখন তাহার উৰ্দ্ধ, অধঃ এবং চতুদ্পার্শ, এই ছয় দ্বিক 
হইতে ছয়টি পরমাণু আসিয়া যুগপৎ অর্থাৎ একই সময়ে সংযুক্ত হয়, তখন সেই 
পরমাণুর “যড়ংশতা” অর্থাৎ ছয়টি অংশ আছে, ইহা স্বীকার্য। কারণ, সেই 
পরমাণুর একই প্রদেশে একই সময়ে ছয়টি পরমাণুর সংযোগ হইতে পারে না। 
যে প্রদেশে এক পরমাণুর সংযোগ জন্মে, সেই প্রদেশেই তখনই আবার 
অন্ত পরমাণুর সংযোগ সম্ভব হয় না। সুতরাং উত্তস্থলে সেই মধ্যস্থিত পরমাণুর: 
ভিন্ন ভিন্ন ছয়টি অংশ বা গ্রদেশেই ভিন্ন ভিন্ন সেই ছয়টি পরমাণুর সংযোগ জন্মে, 
ইহাই স্বীকার্ধ্য। তাহা হইলে আর উহাকে পরমাণু বল! যার ন1। কারণ, 
যাহার অংশ নাই, যাহা সর্বাপেক্ষা হ্ম, তাহাই পরমাণু বলিয়া! স্বীকৃত হইয়াছে, 
'. আর যদি সেই মধ্যস্থিত পরমাণুর একই প্রদেশে যুগপৎ ছয়টি পরমাণুর 
সংযোগ স্বীকার করা যায়, অথবা পরমাণুর কোন অংশ না থাকিলেও তাহাতে 
অপর পরমাণুর সংযোগ: স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে-_প্পিওঃ 
শাদগুযাত্রক৮*৮_অর্থাৎ সেই সপ্ত পরমাণুর সংযোগজন্ত যে পিও বা. দ্রব্য; 
জন্মিবে অথব| সেই সংযুক্ত সপ্ত পরমাণুসমষ্টিরপ যে পিও বাঁ দ্রব্য, তাহা, 
স্থল হইতে পারে না, স্তরাং. তাহা দৃশ্ত হইতে পারে না। কারণ কোন: 


₹* বহর অন্তান্ত কারিকা ও RE চু ই 
যাপিত যন” পঞ্চম খণ্ডে ১৫ পৃঠা ছন, । বট সাহিত্য-পরিবৎ। হইতে নানি 
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ষষ্ঠ অধ্যায়. ১%৩ 


দ্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশে তাহার সহিত অপুর দ্রব্যের মধ্যোগ .প্রযৃক্তই সেই 
দ্রব্যের প্রথিমা বা স্থুত্ব হইতে পারে। কিন্ত যাহার ভিন্ন ভিন্ন অংশ বা 
কোন অংশই নাই, তাহাতে অপর দ্রব্যের সংযোগই হইতে পারে না। আর 
তাহা স্বীকার করিলেও তজ্জন্ত সেই দ্রবোর স্থলত্ব সম্ভবই হয় .না। সুতরাং 
তাহার দৃশ্তত্বও সম্ভব নহে। অতএব কোনরূপেই পরমাণু, সিদ্ধ, না হওয়ায় 
বিজ্ঞান হইতে ভিন্ন পরমাণু নাই, স্থত্রাং .বাহ্বিষয়ও 'নাই। অতএব জ্ঞান 
হইতে ভিন্ন জ্রেয় বিষয়ের সত্তাই নাই । - 

‘কিন্তু ইহা গৌতমের অজ্ঞাত কোন নূতন কথা. নহে। গৌতম নিজেই 
প্রথমে পূর্বপক্ষরূপে পরমাণুর সাবয়বত্ব সমর্থন করিতে শেষহুত্রে (৪1২২৪) 
ুর্ববোক্তকথাও বলিয়াছেন এবং উক্ত পুর্বপক্ষের খণ্ডন করিতে পরে সিদ্ধান্ত: 
ত্র বলিয়াছেন_-; : .: 

“অনবস্থাকারিত্বাদনবস্থাম্বপপত্রেশ্চাপ্রতিযেধঃ” টা : 

* অর্থাৎ পরমাণুর যে নিরবয়বত্ব, তাঁহার 'প্রতিষেধ কর! যায় না, অর্থাৎ 
পূর্ব্বোক্ত হেতুর দ্বারা পরমাণুর 'সাবয়বত্ব সিন্ধ হয় না| কেন সিদ্ধ হয় না? 
ভাঁই বলিয়াছেন--"অনবন্থীকা রিত্বাৎ।* অর্থাৎ পূর্বোক্ত হেতুর দ্বারা পরমাথুর 
অবয়ব বা অংশ আছে, ইহা! সিদ্ধ হইলে এ হেতুর দ্বারা সেই অবয়বের অবয়ব 
আছে এবং সেই অবয়বেরও অবয়ব আঁছে-_এইরূপে . অনন্ত  অবয়বপরম্পরার 
সিদ্ধির আপত্তি হয়। এরূপ আপত্তির নাম প্অনবস্থা।।» সুতরাং পূর্বরপক্ষ- 
বাদীর এ হেতু অনবস্থা-দৌষের প্রযোজক হওয়ায় উহার দ্বারা পরমাণুর অবয়ব 
সিদ্ধ হইতে পারে না। পূর্ববপক্ষবাদী অবশ্তই বলিবেন যে, প্রমাণ, সিদ্ধ 
গঅনবস্থা" যে দোষ নহে, ইহা ত গৌতমেরও স্বীকার্য্য। সুতরাং পূর্বোক্ত 
হেতুর দ্বারা পরমাণুর অবয়ব এবং সেই অবয়বের অবয়ব প্রভৃতি অনস্ত অবয়ব 
দিদ্ধ হওয়ায় পরমাণু সিদ্ধ হইতে পারে না, ইহাও অবশ্রই স্বীকার্য্য। : তাই 
মহৰ্ষি গৌতম উক্ত সুত্রে পরে বলিয়াছেন- ল্অনবন্থান্পগতেশ্চ*। অর্থাৎ 
উক্তরূপ,অনবস্থার উপপত্তি ও না হওয়ায় উহা স্বীকার কর! যায় না! 

. তাৎপর্য এই যে, যে অনবস্থা প্রমাণ দ্বারা উপপর হওয়ায় অবস্ত স্বীকার, 
এবং যাহা স্বীকার করিলে কোন দ্রৌষ হয় না দেই অনবন্থাই স্বীকার কর] 
যায়। কারণ, সেই অনবস্থা প্রমাণ সিদ্ধ বলিয়া উহা! দৌষ়ই নহে। কিন্ত 
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১৫৪ ন্যাঁয়-পরিচয় 
গুর্বোজিরপ অনবস্থা স্বীকার্র'করা' যায় 'না। কারণ, যর্দি পরমাণুর. অবয়ব 
এবং সেই অবয়বের অবয়ব প্রভৃতি অনন্ত "অবয়ব স্বীকার করা যায়, অর্থাৎ 
সাধয়ব দ্রব্যের অবয়ব বিভাগের কুত্রাপি অস্তই না থাকে, তাহা হইলে পর্বতের 
অঁবয্বববিভার্গের যেমন কুঞ্জাপি অস্ত নাই, তদ্রূপ' সর্ষপের অবয়ববিভাগেরও 
কুত্রাপি অন্ত না থাকায় সর্ষপ ও পর্বত উভয়ই অনস্তাবয়ববিশিষ্ট হওয়ায় এ 
উভয়েরই তুল্যত! স্বীকার করিতে হয়। অর্থাৎ সর্ষপ' ও পর্বতের গুরুত্ব ও 
পরিমাণ তুল্য, ইহা স্বীকার করিতে হয়| কিন্তু তাহা স্বীকার করা যায় না। , 
কারণ, সর্ষপের গুরুত্ব ও পরিমাণ অপেক্ষায় পর্বতের গুরুত্ব ও পরিমাণ যে 
অধিক, ইহা প্রমাণসিদ্ধ সত্য। এ সত্যের অপলাপ করিয়া নিজমতসমর্থনের জন্য 
সর্যপ ও পর্বতকে কখনই তুল্যপরিমাণ বলা যায় না। এইরূপ অন্তান্ত ক্ষুদ্র ও 
বৃহৎ সমস্ত সাবয়ব দ্রব্যকেই সমপরিমাণ বলা যায় না। সুতরাং ইহা 
স্বীকার করিতেই হইবে যে, সর্ষপের অবয়ব-পরম্পরার বিভাগ করিতে 
করিতে এমন কোন ক্ষুদ্র অংশে এঁ বিভাগের শেষ হয়, যাহার আর বিভাগ 
বা অংশ নাই। সেই অকিক্ষুপ্র অংশই পরমাণু। এইরূপ পর্বতের অবয়ব ও 
তাহার অবয়ব প্রভৃতি অবয়বপরম্পরারও বিভাগ হইলে সর্বশেষে যে অতি কুষ্ষ 
অংশে ওঁ বিভাগের শেষ হয়, তাহাই পরমাণু. তাহা হইলে সর্ষপের অবয়ব 
পরম্পরার সংখ্যা হইতে পর্বতের অবয়বপরম্পরার সংখ্যাধিক্যবশতঃ সর্ধপ 
হইতে পর্বত বড়, ইহা উপপয হওয়ায় & উভয়ের তুলাপরিমীপত্বের আপত্তি 
হইতে পারে না। 

শিল্পা! একটি সর্ষপের অংশ এবং তাহীর.অংশ প্রভৃতি অবয়বপর্পরার 
রা কিছুই থাকে না, তখন ত শৃষ্তই পর্যবসিত 

৷ সুতরাং আপনার কথিত পরমাণু নামক 
ফি দি জা গু ূ অতি হুক্ দ্রব্যের অস্তিত্ব 
গুরু | অর্ষপের অবয়বপরম্পরার সম্পূর্ণ বিভাগ হই ৃ 
কিছুই না থাকে; তাহা হইলে সেই চরম বিভাগ ও ই 
চরম বিভাগেরও ত আশ্রয় দ্রব্য থাকা অ রে 
বশিয়াছেন--“বীলীগ্র শতভাগন্ত বয় তরি 
বছ বাম ভাত শা কত” (রাখত উপ) 

শতাংশের শতাংশের অংশ অলীক হইলে তাহা ত 
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ও স্থলে দৃষ্টান্ত বলাই যায়৷ না: সুতরাং চরম: বিভাগের আয় অতি 
হ্স পরমাণু যে অবশ্য আছে; ইহা শ্রুতির পূর্বের" বাক্যের দ্বারাও সিদ্ধ 
হয মহৰি সৌতমও সর্বাভাববাদীর, মত'খণ্ডন' করিতে পূর্বে বলিয়াছেন 
“নপ্রলয়োংগুসদ্ভাবাং"।৪/২/১৯৷৷ অর্থাৎ জন্ক- দ্রব্যের অবয়ব'পরম্পরার: চরম 
বিভাগের পরে আর কিছুই থাকে না, ইহা বলা যায়: না। কারণ, পরমাণুর 
সত্তা আছে। গৌতমের তাৎপর্ম্যব্যক্ত করিতে বাংস্তায়ন' বলিঘাছেন -- 
“বিভীগন্ত চ বিভজ্যমান' হানি নোপপদ্ধতে*। তাৎপর্য এই যে, যে ভ্রব্যদবয়ের, 
বিভাগ জন্মে, তাহাকে বলে বিভজ্যমান দ্রব্য। বিভাগমাত্রই সেই দ্রব্যদবর্ে 
জন্মে ও থাকে । সুতরাং যাহা'চরম বিভাগ, তাহাও কোন হুইটি দ্রব্যে জন্মিবে ও 
থাকিবে। অতএব চরম বিভাগ' জন্সিরাছে কিন্ত তাঁহার, আধার সেই 
বিভজ্যমান দুইটি দ্রব্য নাই, অর্থাৎ সেই চরম বিভাগের পরে আর কিছুই 
থাকে না--ইহা কখনই উপপর হয় না। কারণ, নিরাশ্রয় বিভাগ অনীক'॥ 
হুতরাং সেই চরমবিভাগেরও আশ্রয় দুইটি দ্রব্য অবস্ স্বীকার্য্য হওয়ায় পরমাণু 
মিদ্ধ হয়। কারণ, সেই ছুইটি অতীন্রিয় দ্রবাই দুইটি পরমাণু । পরমাধুদযের 
সংযৌগভন্ত সর্বপ্রথম যে দ্রব্য জন্মে, তাহার নাম “্হ্যণুক” এবং সেই. দ্যগুক- 
ত্রয়ের সংযোগজন্ত'পরে যে, দ্বিতীয় দ্রব্য জন্মে তাহার নাম প্বরসরেধ * ও 
ত্রসরেণুই স্থূল অন্ত-দ্রব্যের মধো প্রথম দ্রব্য । প্রথমে উহীতেই স্থুলত্ব বা! মহৎ 
পরিমাণ উৎপন্ন হওয়ায় উহার প্রত্যক্ষ জন্মে। এঁ যে গবাক্ষরন্ধে কুর্ধ্া-কিরণের 
মধ্যে গতিশীল সুক্ষ সুন্ম রেণু দেখা যাইতেছে," উহার নাম প্ত্রসরেণু 1” প্ত্রম 
শব্দের অর্থ জঙ্গম। হ্ৃত্রাং মনে হয়, জঙ্গম বা গতিশীল রেণু বলিয়া এ 
অর্থে “ত্রসরেণু” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। যাহ] হউক, উহা! যে সুপ্রাচীন 
পারিভাষিক সংজ্ঞা, এ বিষয়ে সন্দেহ'নীই | কারণ, মন্তু বলিয়াছেনস্ 

“জালান্তরগতে ভানৌ যৎ হুক্মং দৃহীতে র্গঃ | 
প্রথমং ততপ্রমাণানীং ত্রসরেণুং প্রচক্ষতে” 1৮১৩২ *% 

* মহর্ষি যাজজবন্য ও বলিয়াছেন “জানন্ধ্য মযীচিন্থং এনরেণু রঃ স্ব ( আচার অধ্যায় 
৩৬০ শ্লোক) সেখানে টাকাকার অপরার্কও ব্যাধ্যা ফয়িয়াহেন_"গবাক্ষ-ধবিষ্ঠাদ্িভ্যকঃণেৰ 
যব সুন্মং বৈশেষিকোক্ত নীশ্য! ছ্যণুক ত্রয়ার্ং দৃততে রজঃ, তৎ ত্রনরেণু রতি মন্বািভিঃ স্মচংস | 
প্ৰীরমিত্রোদয়” স্থৃতিনিবন্ধেও (২৭৪ পৃ:) ও ব্যাখ্যাই দেখা যায়। 
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১৮৬: স্যায়-পরিচয় 
স পার পরিচয়. প্রকাশ করিতে মহর্ষি গৌতম নিজেও Jem 
..“পরংব! ক্রটেঃ” ॥ ৪1২1১৭। ৰ 

. অর্থাৎ ক্রুটির পরই পরমাণু! বাচপ্পতিমিশ্র প্রভৃতি ূ্াচর্াগণ এ 
যে, পূর্বোক্ত, পরসরেধুর* অপর নামই: “্রটি"। নব্য নৈয়ায়িক রঘুনাথ' 
শিরোমনিও তাঁহাই বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি পূর্বোক্ত “ক্রটি” বা ভ্রসরেগুকেই- 
চরম হুষ্ দ্রব্য বলিয়াছেন তাই তিনি লিখিয়াছেন--“জ্রটারেব বিশ্রামাৎ 1+ 
অর্থাৎ তীহার মতে-জন্ত-দ্রব্যের অবয়ব-পরম্পরার যে বিভাগ, তাঁহার, ঞ্ 
প্রত্যক্ষ সিদ্ধ ব্রসরেগুতেই বিশ্রীম। . ওঁ পত্রসরেগুর” আর কোন অংশ. না: 

থাকায় উহাই সর্বাপেক্ষা হুম দ্রব্য ও নিত্য। কিন্ত মহধি গৌতম পূর্বোক্ত; 
সুত্রে পর” শব্দ ও অবধারণীর্ঘক “বা” শব্দের প্রয়োগ করিয়া “ক্রটি” অর্থাৎ: 
ত্রসরেণুর পরই পরমাণু, “ত্রসরেণুই পরমাণু নহে, ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। পরস্ত' 

পরমাণু, যে অতীন্দ্রিয, ইহা তিনি পূর্বে স্পষ্টই বলিয়াছেন (১)। বৈশেষিক: 
দর্শনে মহর্ষি কণাদের--“তন্ত কাৰ্য্যং লিঙ্গং” [ ৪১২ ] এই স্থত্রের দ্বারাও- 
মুল কারণ পরমাণুর - অতীন্দরিয়ত্বই ব্যক্ত হইয়াছে। উক্ত মতান্সারে' 
চর্রকসংহিতাঁতেও শরীরের'মূল অবয়ব পরমাণুসমূহের : অতীন্তরিয়ত্ব স্পষ্ট কথিত, 
হইয়াছে, (১) সুতরাং. রঘুনাথ -শিরোমণির উক্ত মত .তাঁহাঁর নিঙ্গমত, উহা, 
কণাদ ও গৌতমের সম্মত মত নহে। ৃ : 

শিশ্ত ।:. গৌতম প্রত্যক্ষ সিদ্ধ ত্রম্রেণুকেই না নাই. কেন? ৰ 
ভ্রসরেণুরও যে অবয়ব বা অংশ'আছে, সে বিষয়ে স্তায়বৈশেষিক সমদায়ের' 
পুর্ববাচা্যগণ কি কোন প্রমাণ বলিয়াছেন? 

: গুরু। পরমাণুপুপ্রবাঁদী বৈভাষিক বৌদ্ধসম্্রদায়ের মধ্যে কোন সম্প্রদায়" 
শেষে গবাক্ষরন্ধগত হুরধ্যকিরণের মধ্যে দৃগ্ডমান' ত্রসরেণুকেই পরমাণু বলিয়া” 
পরমাণুপুঞ্জের প্রত্যক্ষত্ব সমর্থন করিয়াছিলেন। কিন্তু বৌন্ধসম্প্রদায়ের প্রবল 
প্রতিবাদী মহানৈয়ায়িক উদ্বোতকর “প্তায়বার্তিকে” তাঁহাদিগের উক্ত মতেরও ' 
: 'উল্লেখপূৰ্কাক খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, দৃশ্যমান ত্রসরেণুর অযয়ব ব| অংশ 
"51 লেনাবনবদ্হণদিভিচেয়াতীজিরাদনুনাং "ভালি বাল সই 

২1 :শরীরাবরবান্ত .গিরমাগুডেদেনাপরিসংখোয়া ভবস্ত্যৃতি-বহত্বা্রতিসৌপ্য্যাদতীন্ডরিয়তাচচ 1”; 
“কিতা শারীযহান, পম অঃ ২৪শ ৮. - 
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ষষ্ঠ অধ্যায়. ৃ ১০৭ 


আছে। যেহেতু, উহা আমাদিগের বহিরিক্জিয় গ্রাহ। অর্থাৎ বহিরিন্তিয়গ্রান্ধ 
ব্যমাত্রই সাবয়ব, ইহ! দৃশ্মান বহু দ্ৰব্যেই ওত্যক্ষসিদধ সুতরাং তদ্দৃষ্টান্তে' 
অ্রসরেণুর অবয়ব বা অংশ আছে, ইহা অনুমানপ্রমাণ-সিন্ধ। উদ্যোতকরের উক্তরূপ- 
অনুমানের অনুসরণ .করিয়াই পরবর্তী ন্তায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের :আচার্য্যগণ-+ 
প্ত্রসরেণুঃ সাবয়বঃ, চাক্ষুষদ্রব্যত্বাৎ ঘট্রৎ”_ইত্যাদি . প্রকার অনুমানপ্রয়োগ- 
করিয়া ত্রসরেণুর সাবয়বত্ব সাধন করিয়াছেন। ৰ 
নাথ শিরোমণি বলিয়াছেন যে, উক্তর্ূপে অনুমান করিলে & ত্রমরেণুর- 
অবয়বের অবয়ব ও তাহার অবয়ব প্রভৃতি' অনস্ত অবয়বেই অবয়ববিভাগের. 
বিশ্রাম বা অস্ত সম্ভব না হওয়ায় পরমাণুও ‘সিদ্ধ হয় ন!। -স্তরাং উক্তরূপ' 
অনুমান অপ্রযোজক হওায় উহ! গ্রাহ নহে | এতহুত্তরে গৌঁতমমতের সমর্থক 
‘নৈয়ায়িকগণ বলিয়াছেন যে, “্রসরেণু’তে, অবয়রবিভাগের বিশ্রাম স্বীকার 
করিয়া উহাকেই সর্বাপেক্ষা হুক্ম নিত্য দ্রব্য বলিলে উহার যে পরিমাণ, তাহাও 
নিত্য বলিতে হইবে। কিন্তু উহা.নিত্য পরিমাণ বলা যায় না কারণ, উহা 
গগনাদি বিশ্বব্যাপী দ্রব্যের তায় সর্ববোৎকষ্ট পরিমাণ নহে। উহা! সর্ষপাদি, ক্ষুদ্র 
দ্রব্যের স্তাঁয় অপক্ষ্ট মহৎ পরিমাণ, সুতরাং উহা নিত্য হইতে পারে ন|। 
কারণ, সর্ষপ বাঁ ঘটাদি দ্রব্যের যে মহৎ পরিমাণ, তাহা অনেক অবয়বরূপ দ্রব্যের 
সম্বন্ধ প্রযুক্তই হুইয়া থাকে। সুতরাং তটদ্দৃষ্টান্তে গগনাদিগত সর্বোৎকৃষ্ট 
পরিমাণ ভিন্ন আর সমস্ত মহৎ পরিমাণই যে, অনেক অবয়বরূপ দ্রব্যের সম্বন্ধ 
প্রযুক্ত, ইহা! অনুমানপ্রমাণসিদ্ধ হয়। তাহা হইলে এ দৃশ্তমান ওসরেণুর 
অবয়ব আছে এবং তাহারও অবয়ব আছে, ইহা সিদ্ধ হয়। কারণ ওঁ ত্রসরেণ, 
যদি নিরবয়ব হয় অর্থাৎ উহাতে যদি অনেক, অবয়বরূপ দ্রব্যের সম্বন্ধ না থাকে, 
তাহা হইলে উহাতে-সৰ্ষপাদির ন্যায় অপক্বষ্ট মহৎ পরিমাণ থাকিতে পারে না 
এইরূপ -অন্ুকূল তর্ক থাকায় পূর্বোক্ত অনুমানকে অপ্রযৌজক বল! মায় না। 
অনুকূল তর্কশূন্ত অনুমান বা হেতুকেই অপ্রযোজক .বলে। কিন্তু উক্তরূপ 
' অনুমানের দ্বারা ত্রসরেণুর অনস্ত অবয়ব সিদ্ধ হইতে পাঁরে না। কারণ অনন্ত 
অবয়ব স্বীকার করিলে পূর্বোক্ত অনবস্থাদোয হওয়ায় অবয়ববিভাগের কোন্‌ 
অবয়বে যে বিশ্রাম বা অন্ত স্বীকার: করিতেই হইবে, .ইহ! পূর্বে বলিয়াছি ৯ 
এবং উক্তরূপ অনবস্থা যে স্বীকার করা যায় না, ইহাঁও পূর্বে বলিয়াছি ৮ 


coo. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Sov স্যায়খরিচয়, 


সুতরাং ও ত্রসরেণুর' অবয়ররিভাগের যে স্বানেই' তুমি রিশ্রাষ, কার করিবে: 
“তাহাই পরমাণু বলিয়া তোমার স্বীকার করিতে হাই ফ্কায়রৈগেষিক সরদার 
'বিগারপূ্ববক, অ্রসরেণুর অবরবের (ছ্যাণুকের:) অব্যবেই: বিভাগের বিশ্রাম 
স্বীকার করিয়া উহাকেই: পরমাণু বলিয়াছেন । পূর্বোক্ত যু্কিরগতঃ ন্িরব্য়র 
“পরমাণু অরপ্তন্বাকার্ম হইলে যেই পরমাণুদয়ের সংযোগ অবশ স্বীকার করিতে 
“হইবে । কারণ পরমাণুরয়ের সংযোগ ব্যতীত কোন দ্রব্যের উৎপত্তি হইতে 
"প্রারে না, স্থুতরাং সবষ্টি হইতে পারে না এবং কোনকালে সমস্ত পরমাণুর 
“বিভাগ না. হইলেও প্রলয় হইতে পারে না। সৃষ্টির পরে প্রলয়ও শাস্ত্র ও 
-অন্থুমান প্রমাণসিদ্ধ। কিন্ত প্রমাণুদবয় পূর্বে সংযুক্ত না হুইলে তাহার বিভাগ 
'স্তবই হুয় না। 
: গিষ্। ও কাও লে ও জো 
"অপর পরমাণুর সহিত সংযোগ জন্মেই না। কিন্তু পরমাণু-সমূহ এমন: ভাবে 
পরস্পরের অতি নিকটস্থ হয়, যাহাতে উহা! সংযুক্ত বলিয়া কথিত হয়। কিন্ত 
পরমাণুরাদী কোন পূর্বাচার্য্য রি এরূপ কথা৷ বলিয়াছেন ? 

গুরু! তুমি কি পরমাণুরাদী পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের কথা রলিতেছ ? 
'তীহাদিগের কথা আমি ঠিক বুঝিতে পারি নাই । তবে প্রাচীনকালে 
'পরমাণুধুপ্রবাদী রৈভাষিক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত কোন সম্প্রদায় ষে 
পুগ্জীভূত পরমাণুসমূহের মধ্যে কোন পরমাণুই অপুর প্রমাণুকে ্পর্শ করে না, 
"অর্থাৎ পরমাণুসমূহের পরম্পর সংযোগই জন্মে না, এইরূপ মতের সমর্থন 
করিয়াছিলেন, ইহ! বৌদ্ধগ্রন্থ প্তত্বসংগ্রহ:পত্জিকাস্র বৌদ্ধাচার্য্য কমলশীলের 
উক্তির দ্বারা বুঝিতে পারি এবং পরমাণুপুঞ্ররাদী রোন বৈভাষিক বৌদ্ধ 
‘সম্প্রদায় যে সংযোগকে কোন অতিরিক্ত পদার্থ বলিয়াই স্বীকার করিতেন না, 
'তীহাদিগের মতে ভ্রব্যঘ্য়ের রিশেষ প্রত্যাক্নত্তি অর্থাৎ নিকটরন্তিতাবিশেষই 
‘লংযোগ, ইহাঁও ভাষ্যকার বাংন্তায়নের উক্তির দ্বারা বুঝিতে পারি। 
ব্রাৎস্যায়ন ( ২২৷১৬শ, সুত্রভায্যে ) বিশেষ বিচার পুর্বক উক্ত মতের 
খান কুরিয়াছেন। এখন রেহ রেহ কণাদের পরয়াণুবাদের যমর্থন 
নি? তোয়ার কথিত এঁর্প করাও গাল, ইয়া আমিও 
প্ুনিয়াছি। 
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কিন্তু আরভবাদী 'কণাদ ও :গৌতমের 'উত্ধরূপ অত 'লহে। তাহারা 
পরমাধুপুঞ্জবাদীও নহেন? তীহাদিগের মতে পরমীণুঘয়ের সংযোগে প্রথমে 
প্থাগুক” নামক অবয়বী জন্মে এবং 'এ দ্্যণুকত্রয়ের সংযোগে প্ত্রসরেগু* 'নাষে. 
অবয়বী জন্মে। এইরূপে ক্রমশঃ স্থল, স্থলতর ও স্থুলতম অবয়বী জন্মে, 
স্যায়দর্শনে মহধি “গৌতম বিশেষ বিচার দ্বারা 'পরমাণুপুঞ্জবাদ খণ্ডন করিয়া: 
অতিরিক্ত 'অবয়বীর উৎপত্তি সমর্থন করিয়াছেন। তাহার প্রধান কথা এই 
যে, দৃশ্যমান ঘটাদি দ্রব্য পরমাণুপুঞ্রমাত্র হইলে উহার প্রত্যক্ষ হইতে পারে না:| : 
কারণ, পরমাণুসমূহ অতীন্দ্ৰিয় প্রত্যেক পরমাণুই যখন অতীন্ত্রিয় তখন: 
মিলিত পরমাধুপুঞ্জও 'অতীন্দ্রিযই হইবে। কারণ, ওঁ পরমাণুপুঞ্জ ত সেই: . 
অতীন্দ্িয় পরমাণু হইতে বস্তুতঃ পৃথক্‌-কোন পদার্থ নহে। অতএব পরমাধুদ্রের, 
সংযোগ-জন্য 'এঁ পরমাণুদ্য় হইতে ভিন্ন পৃথক্‌ দ্রব্যের উৎপত্তিই স্বীকার্ষ্য। 
উহাই প্রথম উৎপন্ন অবয়বী। উহাতে সেই পরমাণুর্রয়ই সমবায়িকাঃণ বাঁ 
উপাদানকারণ এবং উহার সংযোগ অসমবায়িকরণ 'বলিয়! স্বীকৃত 'হইয়াছে। 
অঁ অসমবায়িকারণ ব্যতীত সেই *দ্্যণুক* নামক প্রথম অবয়বী জন্মিতে পারে: 
না। ‘সুতরাং পরমাগুদ্বয়ের সংযোগ অবস্ স্বীকার্য্য। আর ওঁ পরমাণুদ্বয়ের, 
পূর্বসংযোগ ব্যতীত যে, উহার বিভাগ হইতে পারে ন! এবং উহার বিভাগ 
ব্যতীতও “্দ্যণুকেশ্র নাশ সম্ভব না হওয়ায় কখনও প্রলয় ' হইতে পাঁরে না. 
. ইহাও পূর্বে বলিয়াছি। 

শিষ্য। দৃশ্যমান ঘটপটাদি দ্রব্যের যে সংযোগ, উহ! সেই সমস্ত দ্রব্যের, 
অর্বাংশে জন্মে না, 'কিস্ত 'অংশবিশেষই জন্মে, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সুতরাং 
তদদৃষটান্তে--সংযোগমান্রই যে অব্যাপ্যবৃত্তি অর্থাৎ উহা! নিজের 'আশ্রয়-দ্রব্যের 
অংশবিশেষেই জন্মে, “ইহাঁও ত অনুমানপ্রমাণসিন্ধ হয়। তাহা হইলে আপনার- 
কথিত অংশশৃল্ত পরমাণুদ্ধয়ের সংযোগ যে সম্ভবই হয় না। 
পুরু তুমি 'সাঁবয়ব দ্রব্যের সংযোগ দেখিয়া সংযোগমাত্রই তাঁহার 
আশ্রয়দ্রব্যের অংশবিশেষেই জন্মে, সুতরাং নিরংশ দ্রব্যের সংযোগ জন্মিতেই 
পারে না, ইহা অনুমান করিতে পর'নাঁ। “কারণ, নিরংশ পরমাণু অন্মীন- 
প্রমাণসিদ্ধ হওয়ায় তাঁহীর :সংযোগও ওঁ গ্রমীণের দ্বারাই সিন্ধ হইয়াছে। 
'আঁর তুমি যেমন সীবীব দ্রব্যের সংযোগকে এরূপ 'দেঁখিতেই, তত “ই 
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‘সমস্ত দ্রব্যের নিজ নিজ:অবয়ব-সমূহের “পুরন্পর সংযোগিও ত দেখিতেছ এবং 
সেই সমস্ত অবয়বের বিভাগ হইলে যে সেই. পুর্ববতপ্ন্ন সংযোগের ধ্বংস হয়, 
.ইহাঁও দেখিতেছ।. সুতরাং তদ্দৃষ্টান্তে সেই সমস্ত দ্রব্যের যে চরম অবয়ব বা 
চরম হুক্ম অংশ, তাহাও অপর চরম অবয়বের সহিত সংযুক্ত হয় এবং সেই 
অতি সুন্ম অবয়ব্ধয়ের বিভাগ হইলেই সেই সংযোগের ধ্বংস হয়, ইহাও ত 
'অনুমানসিদ্ধ1 অতএব ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, নিরবয়ব দ্রব্যদ্বয়েও 
সংযোগ জন্মে। কিন্তু উহার.অংশ না থাফায় এ সংযোগ সাবয়ব দ্রব্যের স্তায় 
7অংশ-বিশেষে জন্মে না। কারণ, উক্ত স্থলে এরূপ সংযোগ সম্ভবই হয় না! কিন্তু 
টনিরবয়ব দ্রব্যদ্ধয়ের যে সংযোগই সম্ভব হয় না, এ. বিষয়ে :কোন প্রমাণ নাই। 
-আঁর মহধি কণীদ ও গৌতমের. মতে ত এঁরপ নিয়ম বলাই যায়. না। কারণ, 
তীহাঁদিগের মতে আত্মার স্তায় মনও নিরবয়ব দ্রব্য। কারণ মনও পরমাণুর 
ন্যায় অতি সুন্ম। কিন্তু তাঁহার! মনের সহিত আত্মার সংযোগ স্বীকার 
করিয়াছেন। আর যাহার! সর্বব্যাপী নিরবয়ব আকাশের সহিতও আত্মার 
“সংযোগ স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারা ওত সংযোগমাত্রই যে সেই দ্রব্যের 
. প্রদেশবিশেষেই জন্মে, এইরূপ নিয়ম স্বীকার করেন নাই। ফল কথা, নিরবয়ব 
"পরমাণুর অস্তিত্ব স্বীকার্ধ্য হইলে অপর পরমাণুর সহিত উহার সংযোগও অবন্ত 
'.' স্বীকার করিতে হইবে, নচেৎ স্থষ্ট ও প্রলয় হইতে পারে না, ইহাই কণাদ ও 
গৌতমের মূলকথা। তীহাদিগের মতে সাবয়ব দ্রব্যের সংযোগ দেখিয়া এ 
ৃষঠান্তে »ংযোগমাত্রই তাহার আশ্রয়-দ্রব্যের অংশবিশেষেই জন্মে, ইহা 
‘ অনুমানমিদ্ধ হইতে পারে না। স্থতগ্নাং যে দ্রব্যের কোন অংশ নাই, তাহাতে 
সংযোগ জন্মিতেই পারে না, ইহাও বলা যায় না। 
* - মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্ধের “আত্মতত্ববিবেকের” টীকাঁয় নব্যনৈয়ারিক 
বরঘুনীথ শিরোমণি উদয়না চার্য্যের কথার .সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, যে 
'অব্যদ্বয়ে সংযোগ জন্মে, তাহাতে ম্বরূপতঃ দেই ভ্রব্যবয়ই কারণ, কিন্তু সেই 
‘দ্রব্যের অবয়ব বা;অংশ তাহাঁতে.কারণ নহে |: সুতরাং. কোন সংযোগই 
ভাইর আধার-দ্রব্যের অংশৃকে অপেক্ষা.করে না|. তবে যে দ্রব্যের অংশ 
লে বা সেৰ অন 
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ন্ব্যের সংযোগ এরূপ নহে।. কারণ, সেই দ্রব্যের কোন প্রদেশ বা৷ অংশই 
'্নাই। 'তবে যুগপৎ অনেক.মূর্ত দ্রব্যের সহিত পরমাণুর যে সংযোগ জন্মে, 
“ভাহীও বিভিন্ন দিগ্বিশেষেই জন্মে, অর্থাৎ পরমাণুর প্রদেশ না থাকিলেও পূর্ব 
' পশ্চিম প্রভৃতি দিগ্‌বিশেষেই তাহাতে অন্ত. গমাণু বা অন্তান্ত মূর্ত ভ্রব্যের 
‘সংযোগ উৎপন্ন হওয়ায় এ সংযোগও অব্যাগ্যবৃত্তি, ইহা বলা যায়। কারণ, 
“যেমন দেশবিশেষাবচ্ছিন্ন পদ্বার্থকে “অব্যাপ্যবৃত্তি" বলে, তদ্রপ দ্িগৃবিশেষাবচ্ছির 
পদ্দার্থও অব্যাপ্যবৃত্তি বলিয়া কথিত হয়। উক্ত স্থলে.সেই দিগৃবিশেষ কিন্ত 
পরমাণুর কোন: কম্পিত প্রদেশ নহে। . উহা! পূর্ব পশ্চিমাদি সত্য দিক্‌ । 
“ফলকথা, সংযোগমাত্ৰই-অব্যাপ্যবৃত্তি, এইরূপ নিয়ম স্বীকার করিলেও উক্তরূপে 
"তাহারও উপপত্তি হইতে পারে। কেহ কেহ সংযোগ বিশেষের ব্যাপ্যবৃত্িত্ওও 
স্বীকার করিয়াছেন। 
 শিল্ত। পরমাণুর কৌন অংশ বা প্রদেশ না থাকিলে তাহাতে অপর 
“পরমাণুর সংযোগ জন্য কোন দ্রব্য জন্মিলেও তাহাতে ত প্রথিমা বা স্থুলত্ব জন্মিতে 
পারে না, সুতরাং পরমাগুতে অপর পরমাণুর সংযোগ স্বীকার করিলেও কিরূপে 
'স্থূলঞ্রব্যস্থষ্টর উৎপত্তি হইবে, তাহা! ত আপনি বলেন নাই। আর পরমাগুঘয়ের 
"সংযোগ স্বীকার করিলে পরমাণুত্রয় এবং ততোহধিক পরমাণুর পরস্পর সংযোগও ত 
স্বীকার্য্য। তাহা হইলে পরমাণুত্রয় এবং:-ততোহধিক পরমাণুর সংযোগেই বাঁ 
কোন দ্ৰব্য জন্মিবে না কেন? এবং দ্যণুকত্রয়ের সংযোগে যেমন প্রসরেণু 
নামক দ্রব্য জন্মে, তদ্প, দ্যণুকদ্বয়ের সংযৌগেই বা কৌন গ্রব্য জন্মে না কেন? 
' ইহাও ত বক্তব্য |. ; 
গুরু। অবশ্য বক্তব্য। প্রথমতঃ বক্তব্য এই যে, আরম্তবাদী স্তায়বৈশেষিক 
“সম্প্রদায়ের মতে বহু পরমাণু কোন দ্রব্যের উপাদানকারণ হয় না! অর্থাৎ বহু 
পরমাণুর সাক্ষাৎ সংযোগে কোন ব্রব্য. জন্মে না। .শ্ীমদূ বাচম্পতিমিশ্র 
“তাৎপৰ্য্য টীকা?” ও *ভামতী* টাকায় [ ২২১১ ] বৈশেষিক সম্প্রদায়ের 
পপরমাণুবাদ? প্রক্রিয়ার বর্ণন. করিতে: তাহাদিগের, উক্ত সিদ্ধান্তের যুক্তি 
“বলিয়াছেন যে,.যদি "কোন ঘটের. নির্ব্বাহক ' সমস্ত: পরমাণুকেই মেই ঘটের 
: সাক্ষাৎউপাদানকাঁরণ বলা! যায়; তাহা হইলে যখন মুদ্গরাঁধাতে সেই ঘট চূর্ণ 
হয়, তখন- একেবারে দেই. স্মস্ত পরমাণুগুলিরই. .পরম্পর বিভাগ হুইবে॥ 


05009. Vasishtha Tripathi Collection. By 51001191719. eGangotri Gyaan Kosha 


৬৬২ স্যায়*পরিচয় 


কারণ, জরব্যের উপাঁদানকারণ যে সমস্ত অবয়ব, তাহার 'বিভাগ বা বিনাশ 
ব্যতীত তাহাতে উৎপন্ন সেই দ্রব্যের কখনই রিনাশ:হুইতে পারে না! (কিন্ত 
'পরমাণু-সসূহের নিত্যত্ববশতঃ তাহার.বিনাশ সম্ভব ন! হওয়ায় উহার বিভাগ 
ভন্তই প্র স্থলে সেই ঘটের বিনাশ বলিতে হইবে৷৷ কিন্তু যদি সেখানে 
সুদ্গরাঘাতে সেই ঘটের উপাদান যমন্ত পরমাণুরই পরম্পর,বিশ্নেষ বা বিভাগ 
হইরা যায়, তাহা হইলে যেখানে তখন আর সেই ঘটের 'কোন অবয়বেরই 
প্রতাক্ষ হইতে পারে না। কারণ, সেই পরমাণুগুলি সমস্তই অতীন্দ্রিয়। 
কিন্ত মুদ্গরাথাতে “ঘট চূর্ণ হইলেও সেখানে সেই ঘটের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবয়কচুর্ণ 
সৃত্তিকাদি দেখ! যাঁয়। অতএব ইহা স্বীকার্য্য যে, সেই ঘটের' নির্বাহক সেই 
অমন্ত পরমাণুগুলিই সেই .ঘটের সাক্ষাৎ উপাদানকারণ নহে। .কিন্ত পরমাণু- 
সংযোগে দ্যণুকাদ্িক্রমেই ঘটের উৎপত্তি হইয়া থাকে। তাহা হইলে ঘট 
চূণ হইলেও ‘সেখানে তখনই সমস্ত পরমাণুর বিভাগ হয় না, ইহ! বলা 
যায়। কারণ সেই সমস্ত পরমাণুই সেই ঘটের সাক্ষাৎ উপাদানকারণ 
নহ 
পূর্কোক্ত যুক্তি অগ্ুসারে বহু পরমাণু কোন দ্রব্যের উপাদানকারণ নহে, এই 
সিদ্ধান্ত সিদ্ধ'হইলে পরমাণুত্রয় বা ততোহধিক পরমাণুর সংযোগে কোন দ্রব্য 
জন্মে না,ইহাঁও-্বীকা্ধ্য। সুতরাং মধ্যস্থিত কোন পরমাণুতে ছয় দিক্‌ হইতে 
"ছয়টি পরমাণু আসিয়া যুগপৎ সংযুক্ত হইলেও সেই সংযোগজন্য সেখানে কোন 
ভ্রব্যই জন্মে না। কারণ, সেই সপ্ত পরমাণু বহু পরমাণু বলিয়া উহাও কোন 
ভ্রব্যের সাক্ষাৎ উপাদানকারণই হয় না। সুতরাং বঙ্গবন্ধু যে বলিয়াছেন-_ 
প্পিওঃ স্তাদপুয়ান্রকঃ”-- অর্থাৎ উক্ত স্থলে উৎপন্ন সেই দ্রব্য পরমাণুয়াত্র 
পরিমিতই হয়, উহ! স্থূল হইতে পারে নাঁএই কথাও “শিরো নাস্তি 
শিরেব্যাথা”’র স্তায় হইয়াছে। কারণ, বহু পরমাণুর সংযোগে কোন 
দ্রব্যই-ভন্মে না৷ 
এবং পরমাণু্ধয়ের সংযোগে যে “দ্যণুক” নামক দ্রব্যের উৎপত্তি হয়, 
উহা হম্ম হয় "না 'অৰ্থাৎ- উহাতে যে মহৎ পরিমাণ জন্মে না, ইহা ত'দ্বীকৃতই 
হইয়াছে। "কারণ “মহষি 'কণীদ উপাদানকারণের -বহুতসংখ্যা 'অথবা,মহৎ 
পরিমাণ অথবা "ণপ্রচয়ঃ” ‘অৰ্থাৎ শিথিল সংয়ো বি এ ই 'জঙ্াদ্ররের 
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যহৎপরিমাথের কারণ বলিয়াছেন। (১) কিন্ত ঘগুক'নামক" এখমোৎপক্স 
দ্রব্যের উপাদীন-কারণ যে পরমাণুষয়,. তাহাতে. বহত্ব সংখ্যাও নাই, 
মহৎপরিমাণও নাই এবং তাহাতে তুলপিণ্ডের স্তায় শিথিল সংযোগবিশেষও 
নাই। সৃতরাং কারণের অভাবে ওঁ প্হ্গুক” নামক দ্রব্যে মহৎপরিমাণ 
জন্মে না! কিন্তৃউহাতেও পরমাগুদয়ের দ্বিত্ব-সংখ্যাজন্ত অণুপরিযাণই জন্মে 
তাই ওঁ দ্বণুকও অণু বলিয়াই কথিত হইয়াছে এবং পর" ছ্যণুক নামক তিনটি 
অধুদ্রব্যের সংযোগে উৎপন্ন, এই অর্থে পূর্বোক্ত -প্্রসরেগুস, “্রাণুক” নামেও 
কথিত হইয়াছে। কিন্তু ভ্রসরেণুর উপাদানকা রণ ছ্যণুকত্রর়ের যে বহুত্বসংখ্যা, 
তজ্ঞন্তই ওঁ ভ্রসরেণুতে মহৎপরিমাণ বা স্থুত্ব জন্মে ; তাই হরসরেণুর প্রত্যক্ষ হয় 
কারণের অভাবে দ্যণুকে মহৎপরিমাণ উৎপন্ন না হওয়ায় দ্যণুকের প্রত্যক্ষ 
হয় না। ৃ 


এইরূপ পথ্যণুকপ্ৰয়ের সংযোগজন্য কোন দ্রব্যের উৎপত্তি স্বীকার করিলেও 
তাহাতে স্থুলত্ব বা মহৎপরিমাণ জন্মিতে পারে না। কারণ, প্র দ্যণুকঘগ়ে 
বহুত্বমংখ্যা ও মহুৎপরিমাঁণ প্রভৃতি পূর্বোক্ত কারণত্রয়ের কোনটিই নাই ॥ 
সুতরাং দ্যণুকদ্বয়ের সংযোগ জন্য কোন দ্রব্য জন্মিলে উহাঁও সেই দ্বাণুকমাত্র- : 
পরিমিতই হইবে, উহা স্থূল হইতে পারে না। অতএব ছ্যণুক-্বয়ের সংযোগ: 
জন্ত কোন দ্রব্যের উংপত্তি স্বীকার ব্যর্থ বলিয়া উহ! স্বীকৃত হয় নাই। কিন্ত 
দ্বাুকত্রয়ের সংযোগ জন্যই “ত্রসরেণু” নামক প্রথম স্থল দ্রব্যের উৎপত্তি স্বীকৃত 
হইয়াছে এবং উহারই উপাঁদানকারণরূপে প্রথমে অগুপরিমাণ প্হ্যগুক” নামক: 
দ্রব্যের উৎপত্তি স্বীকৃত হইয়াছে। নচেৎ উপাদান-কারণের অভাবে ত্রসরেণুর 
উৎপত্তি হইতে পারে না। একেবারে যট্টুপরমাণুই উহার সাক্ষাৎ উপাদান- 
কারণ বলা যায় না। কারণ, বহু পরমাণু কোন দ্রব্যের সাক্ষাং উপাদানকারণ 
হয় না, ইহা পূর্বে বলিয়াছি। তাই ভ্রগরেণুর উপাদানকারণ দ্যণুক এবং 
দ্যণুকের উপাদানকারণ পরমাণু, ইহাই স্বীকৃত হইয়াছে। ওঁ পরমাণুর আর, 


(১) “কারণবহুত্বাৎ কারণমহহাৎ প্রচ্যবিশেযাচ্চ মহৎ ।” শারীরক ভাস্তে (২1২১১) আচার্য্য 
শঙ্করের উদ্ধত বণাদসুত্র। প্রচলিত বৈশেষিক দর্শন পুস্তকে “কারণবহুত্বাচ্” (1১1৯) এইরূপ 
সুত্র দেখা যায়। শঙ্কর মিত্রের পূর্ব হইতেই উক্ত কণাদহ্থত্র বিকৃত হইয়াছে, ইহ তাঁহার ব্যাখ্যাক 
দ্বারাও বুঝা যায়। ১ 

৮ . 
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অবয়ব বা অংশ না থাকায় উহার উপাদানকারণ নাই। সুতরাং পরমাণুর 
নৎপত্তি ও বিনাশ সম্ভব না হওয়ায় উহার নিত্যত্বই.সিদ্ধ হয়। 


আব্রন্ভবাদের সুহন অসৎকা্শ্য বাদ 


এখানে ইহাও বল! অত্যাবগ্তক যে কণাদ ও গৌতম সৎকাধ্যবাদ গ্রহণ না 
'করিয়। অসৎকার্য্যবাদই সিদ্ধান্তরূপে সমর্থন করিয়াছেন। (১) তীহাদিগের মতে 
কোন কাৰ্য্যই উৎপত্তির পূর্ব কোনরূপেই সৎ নহে, কিন্ত অমৎ,__<ই জন্য উক্ত 
মতের নাম “অসৎকার্য্যবাঁদ”| উক্তমতে উপাদানকারণের নাম সমবায়ি- 
কারণ । তাহাতে উৎপন্ন কার্য্যের সহিত তাহার সমবায় নামক সম্বন্ধ স্বীকৃত 
হইয়াছে । উক্তমতে কার্যেৎপত্তির পূর্কো সৎ অর্থাৎ বিদ্বমান__উপাঁদানকারণে 
“অসৎ অর্থাৎ পূর্বে অধিদ্ধমান কার্য্যের যে উৎপতি, তাহার নাম “আরম” । 
তাই উক্ত মত "আরম্তবাদ” নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। পূর্বোক্ত অসৎকার্ধ্যবাঁদই 
উক্ত আরস্ভবাদের মূল | অসৎকার্য্যবাদ গ্রহণ করিলে পরিণামবাদ ও বিবর্ণ 
বাঁদের উপপত্তি হয় না। তাই কণাদ ও গৌতম পরিণীমবাদ প্রভৃতি গ্রহণ 
করেন নীই । মীমাংসক সম্প্রদায়ও অসংকা ধ্যবাদই গ্রহণ করিয়াছেন। তবে 
স্তায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মতে বিশেষ এই যে, প্রলয়ের পরে মহেষ্বরের পুনঃ 
সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা! বশৃতঃ জীবগণের অদৃষ্ট সমষ্টি জন্ত প্রথমে আবার পরমাণু- 
দ্বয়ের সংযোগ জনক ক্রিয়া জন্মে। মহেশ্বরের অধিষ্ঠান বশতঃই তখন জীবগণের 
'অদৃষ্টসগ্িরূপ প্রকৃতি অচেতন পদার্থ হইলেও পরমাণুতে ক্রিয়া উৎপন্ন করে। (২) 
শিষ্য। “অসৎকাধ্যবাদ* কিরূপে স্বীকার করা যায়। যাহা অসৎ, 
তাহার কি উৎপত্তি হইতে পারে? তাহা হইলে আকাশকুস্থম্‌ প্রভৃতির ও 
উৎপত্তি হয় না কেন? আর যে পদার্থ পূর্বে তাহার উপাদান কারণে 
'কোনরপেই বিদ্ধমান থাকে না, তাহার উৎপত্তি হইলে তিল হইতে তৈলের 
ঠায় বানুকা হইতেও তৈলের উদ্ভব কেন হয় না? পরস্ত যে কারণ হইতে 
যে কাৰ্য্যের উত্তব হয়, সেই কারণের সহিত সেই কার্থ্ের সম্বন্ধ থাকা . 
EO Bc £2 95°F LE বক! 


8১ বৈশেষিক দৰ্শনে পরিযাগ বযপদেশাভাবাৎ্ীগন” (৯/১/১) সায় পউৎপাদ বা 
<) নথ Ee 4 এ 
দূশনাৎ | “বুদ্ধিমিদ্ন্ত তদসৎ” (৪1১1--8৮৪৯ স্বৰৰ দ্ব্য ৷ ) 
(২) বৈশেহিক মতে সৃষ্ট সহার বিধি প্রশস্ত পাদ ভাস্তে উদ্বব্য ) 
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বষ্ঠ অধ্যায় ই 5১৫ 


“আবশ্যক । স্থতরাং কার্য্যমাত্রই যে, তাহার উপাঁদানকারণে পূর্বেও বিদ্ধমান 
থাকে, ইহ! শ্বীকার্্য। শ্রীভগবান্‌ও স্পষ্ট বলিয়াছেন-_-“নাসতোবিদ্ধতে 
ভাবো নাভাবে! বিদ্ধতে সতঃ ( গীতা--২1১৬ ), অর্থাৎ অদতের উৎপত্তি নাই 
এবং সতের বিনাশ নাই। . 

গুরু | পসাংখ্যতত্ব-কৌমুদী*গতে সাংখ্য মতীনুসারে “সৎকীর্যবাঁদ”* 
সমর্থন করিতে বাচম্পতিমিশ্রও ভগবদ্‌গীতার উক্ত শ্লোকাঁদ্ধ উদ্ধত করিয়াছেন 
বটে, কিন্ত ভগবদ্গীতার গ্রশ্থলে আত্মার নিত্যত্ব প্রতিপাদন করিতে সৎকার্য্য- 
বাদের উল্লেখ অনাবশ্তক ও অসঙ্গত। এ শ্লোকের দ্বারা আত্মাতে অসৎ 
অর্থাৎ অবিদ্যমান শীত উষ্ণ প্রভৃতির সত্বা নাই এবং সৎম্বভাব. আত্মার অভাব 
অর্থাৎ কথনও বিনাশ নাই, ইহাই কথিত হুইয়াছে। টাকাঁকার শ্রীধরম্বামীও 
সরলভাবে উক্তরূপ অর্থেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মীমাংসাচার্্য পার্থসারথিমিএও 
পশীন্ত্রদীপিকার” তর্কপাদে ভগব্দূগীতার উক্ত শ্লোকের উল্লেখ পূর্বক আত্মার 
নিত্যত্ব প্রতিপাদন করিতে মধ্যে ও শ্লৌোকের দ্বারা যে সৎকাঁ্যবাদের 
কথন সংগত হয় না, ইহা সমর্থন করিয়াছেন। ভাষ্যকার রামানুজ ও 
শ্লোকের ভাঁষ্যে স্পষ্টই লিখিয়াছেন--“অত্র সংকার্ধ্যবাদশ্াসংগতত্বান্নতৎ- 
পরোহয়ংশ্লোকঃ” | 

আর যে বলিয়াছ, যাহা অসৎ, তাহার উৎপত্তি হইতে পারে না| তহ্তরে 
বক্তব্য এই যে, যাহ। একেবারে অমৎ অর্থাৎ অলীক, তাহার কখনও উৎপত্তি 
হইতে পাঁরে না ইহা সত্য, কিন্তু ঘটাঁদি কার্যত একেবারে অসৎ বা অলীক নহে! 
উৎপত্তির পরে যাহাঁর সত্তা সিদ্ধ হয়, তাহাকে ত অলীক বলা! যায় না| যদি বল, 
উৎপত্তির পূর্বে ঘটাদি কার্য্যের সত্তা না থাকিলে তখন ধর্ম না থাকার অসন্ব- 
কপ ধর্মও তাহাতে থাকিতে পারে না। কিন্ত সৎকার্য্যবাদীর মতে কি উৎপত্তির 
পূর্বেও ঘটের উপাদান সেই-_স্ৃত্তিকায় ঘটত্বরূপেই ঘট বিদ্যমান থাকে? 
“তাহা! হইলে সেই মৃত্তিকা দ্বারাও ঘটের কাঁধ্য নিপ্পর হয় না কেন? আর 
‘তাঁহা! হইলে সেই ঘটের উৎপাদনের জন্ত কারণের ব্যাপারের প্রয়োজন কি? 
সেই ঘটত সেই মৃত্তিকায় বিস্ধমানই আঁছে। যদি বল, তখন ঘটত্বরূপে ঘট 
তাহাতে বিস্তমীন থাকে না, তাহা হইলে তখন ঘটের অসত্বা ত স্বীকার করিতেই 
হইবে। কারণ ঘটত্ব বিশিষ্ট ভ্রব্যই “ঘট” শব্দের বাচ্য। সুতরাং সেই ঘট, 
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১১৬ ঃ স্যাঁয়-পরিচয় 
রূপ ধন্মা না থাকিলেও তাহাতে অসব্রূপ ধর্শ'্বীকার্য্য। কালভেদে, অনত্ব ও : 
সত্বরপ ধর্ম্বঘয় স্বীকারে কোন বাধা নাই । Fz রি 
.. “আর. যে বলিয়াছ, তিল হইতে যেমন তৈলের উদ্ভব হয়, তদ্রপ - বালুকা 
হইতে তৈলের উদ্ভব হয় না কেন? এতছুত্তরে অসংকাঁ্যবাঁদী সম্প্রদায়ের বক্তব্য 
এই যে, তিল তৈলের কারণ, বালুকা তৈলের কারণই নহে। 'তিল হইতে 
তৈলের উৎপত্তি দেখিয়াই. তাহাতে তৈলের কারণত্ব-নিশ্চয় হইয়াছে, কিন্ত 
বানুকা হইতে.তৈলের উৎপত্তি না দেখায় তাহাতে তৈলের কায়ণত্ব নিশ্চয় হয় 
নাই। আর সৎকার্ধ্যবাদী সম্প্রদায়ই বা পূর্বে কিরূপে নিশ্চয় করিয়াছেন ফে, 
সেই মৃত্তিকাবিশেষেই যেই ঘট বিদ্যমান থাকে, হুত্রাদিতে উহা! বিদ্ধমান থাকে 
না। তীহারাও ত মৃত্তিকাবিশেষ হইতেই ঘটের উৎপত্তি দেখিয়াই উহা' 
নিশ্চয় করিয়াছেন। নচেৎ তীহারাও উহা কখনও জানিতে পাঁরিতেন না। 
তাহা হইলে মৃত্তিকাবিশেষই ঘটের উপাদান কারণ বলিয়া তাহাঁতেই অবিদ্ত- 
"মান ঘটের উংপত্তি হয়, হুতাদি ঘটের' উপাদান" কারণ না হওয়ায় তাহাতে: 
ঘটের উৎপত্তি হয় না, এইরূপ বলিবার বাধা কি- আছে? . - 
. পরস্ত সংকাধ্যবাদী সম্প্রদায়ের কথা এই খ্য, মৃত্তিকাবিশেষে সেই ঘট: 
পূর্বেও বিদ্ধমান থাকিলেও তাহা হইতে উহার আবির্ভাবের 'জন্তই কারণের 
ব্যাপার আবশ্যক হয়। কিন্তু তাহা হইলে সেই আবির্ভাবকেত অসৎই বলিতে, 
হইবে। কিন্তু. সংকার্য্যবাদী নিজ সিদ্ধান্ত-ভঙ্ন-ভয়ে তাহা বলিতে না পারিয়া 
302 বাধ্য হওয়ায় তাঁহার মতে মেই আবির্ভাবের. 
গর ব্যাপার অনাবগ্তক হয়। কারণ সেই ঘটের 
সাবিভীবও বিদ্যমান থাকিলে কিসের জন্তু es লা 
বলিতে হয় যে, সেই আবির্ভাবের আবির্ভাবের জন্তই কুস্তকার প্রযত্র করে. 
তাহা হইলেত দেই আবির্ভাবকে অসৎই বলিতে হইবে। তাহা বলিতে, 
ন! পারিলে সেই আবির্ভাবের আবির্ভাবও তাহারও আবির্ভাব গ্রভৃতি অনন্ত 
আৰির্ভাবস্বীকারে সৎকাধ্যবাদীর মতে অনবন্থাদোষ অনিবার্য | 
বত ঘটকে পূর্ব অসৎ বলিয়া স্বীকার করিলে তাহার উৎপত্তির জঙ্ত 
পু 
পদার্থ বলিয়া সেই উৎপত্তির উৎপত্তি ও তাহার উৎপত্তি 
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ষষ্ঠ অধ্যায় ১১৭ 
শ্বীকারে অনবস্থা দৌষ হয় না। কারণ, সেই সমস্ত উৎপত্তি ও বস্তুত: সেই 
স্ৰট হইতে অভিন্ন। কিন্তু তাহা হইলেও ঘটমাত্রগত ঘটত্ব নামক ধর্ম এবং 
'উৎপতিমাত্রগত উৎপত্তিত্ব নামক ধৰ্ম্মের ভেদ থাকার “ঘটোৎপত্তি” শব্দের 
"প্রয়োগ করিলে অর্থ পুনরুক্ত দোষ হয় না। কারণ একধর্ম্মর্ূপে একই পদার্থের 
পুনরুক্তি হইলেই অর্থ পুনরুক্ত ্রোষ হইয়া! থাকে। যেমন “্বটঃ কলসঃ*__এই 
রূপ প্রয়োগ করিলে ঘটত্ব ও কলসত্ব একই ধৰ্ম্ম বলিয়া অর্থ পুনরুক্ত দোষ হয়! 
কিন্ত "ঘট উৎপদত্থতে’” এইরূপ প্রয়োগ করিলে অর্থ পুনরুক্ত দোষ হয় না। 
কারণ, ঘটের উৎপত্তি বস্তুতঃ সেই ঘট হইতে অভিন্ন পদার্থ 'হইলেও উৎপত্তি 
'মীত্রইত তাহা হইতে অভিন্ন পদার্থ নহে। স্থতরাং উৎপত্তি মাত্রন্থ যে উৎপত্তিত্ব 
‘নামক ধৰ্ম্ম, তাহা ঘটত্ব হইতে ভিন্ন পদাথ হওয়ায় পূর্বোক্ত বাক্যে অর্থপুন্রুক্ত 
দোষ হইতে পারে না। এইরূপ আরও অনেক স্বক্ম বিচার করিয়! স্যাঁয়- 
'বৈশেষিক সম্প্রদায়, “অসংকাৰ্য্যবাদ”ই সমর্থন করিয়াছেন। সংকার্ধ্যবাদের 
স্তায় উক্ত অসংকার্ধ্যবাদও অতিপ্রীচীন মত। শ্রীমদ্ভাগবতের দশমন্ন্ধে বেদ 
"স্ততির মধ্যে (৮৭1২৫ ) উক্ত অসৎকাধ্যবাদেরও প্রকাশ হইয়াছে। 


জ্ন্টিকর্ভা লব্রমেশ্্ল্প জগতেল্প 
উপাদান ক্ষাল্পণ হেন 


পুর্ববোন্ত “আরমভ্তবাদে* নিত্য পরমাণুই জন্তদ্রব্যের মূল উপাদান কারণ। 
পরমেশ্বর তাহীতে কেবল নিমিত্ত কারণ । উপাদান কারণ বিষয়ে দিত 
ব্যক্ত করিতে মহধি গৌতম পূর্বেই বলিয়াছেন 

পব্যক্তাদ্‌ ব্যক্তানাং প্রত্যক্ষ-প্রামাণ্যাৎ 18।১1১১॥ 

অর্থাৎ বংক্ত ( ইন্জিয গ্রীন) ভূত হইতেই তজ্জাতীয় ব্যক্ত ভূত সমূহের যে 
উৎপত্তি হইতেছে, ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ সিদ্ধ। পরমাণু সমূহ ব্যক্ত পদার্থ না 
হুইলেও ব্যক্ত জাতীয় । তাই ভাষ্যকার বর ব্যক্ত শব্দের দ্বার! পরমাণু পর্যন্তই গ্রহণ - 
করিয়াছেন। ভাৎপর্ধয এই যে, রূপাদি গুণ বিশিষ্ট মৃত্তিকাদি স্থুলভূত হইতে 
জ্জাতীয় অন্ত সুলতূতের (ঘটাদি বোর ) উৎপত্তি যখন প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, তখন 
তদবষ্টান্তে অনুমান. প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, সেই সমস্ত ব্যক্ত ভূতের সজাতীয় 
সুস্মুভূত অর্থাৎ পরমাণু হইতেই ছ্যগুকাদিক্রমে সমস্ত জন্তদ্বব্যের উৎপত্তি হয়} 
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১১৮ ১ স্যায়-পরিচয় 
যদিও গৌতমের মতে নূল উপাদান পরমাণু সমূহ : অব্যক্ত পদার্ঘঃ কিন্ত 
তিনি খে কপিলাদি  সঙ্বত মূল প্রকৃতিরূপ অব্যক্ত স্বীকার করেন নাই, অর্থাৎ 
তাঁহার মতে সেই: অব্যক্ত প্রকৃতি উপদানকারণ "নহে, ইহা সুচনা! করিতেই 
তিনি উক্ত ৃত্রে বলিয়াছেন-_এব্যক্তীৎ৮। - পরস্ত গৌতম উক্ত সুত্রের দ্বারা' 
ইহাও কুচনা করিয়াছেন যে সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বর ও জন্তদ্রব্যের উপাদান কারণ 
নহেন। কারণ, উপাদান কারণের যে রূপরসাদি বিশেষ গুণ, তজ্জন্তই তাহা 
হইতে উৎপর দ্রব্যে তজ্জীতীয় বিশেষ গুণ জন্মে। যেমন মৃত্তিকাস্থ রূপরসাদি 
বিশেষ গুণ জন্য সেই মৃণ্িক! নির্মিত ঘটাদি দ্রব্যে তজ্জাতীয় রূপরসাঁদি বিশেষ 
গুণ জন্মে । রক্তনুত্র নির্মিত বস্ত্রে সেই সমস্ত সুত্রের রক্তরূপ জন্য তজ্জাতীয় রক্তরূপ 
জন্মে। কিন্ত নীলনত্র নির্শিতি বস্তে রক্তরূপ জন্মে না । কারণ, তাহার উপাদান 
কারণ সেই 'সমস্ত নীল হুত্রে রক্তরূপ নাই। স্থতরাং এঁসমন্ত দৃ্াস্তানুসারে 
পরমাধুস্থূপরসাঁদি বিশেষ গুণই তজ্ঞন্ত দ্যণুক নামক দ্রব্যে তজ্জীতীয় রূপরসাদি 
বিশেষ গুণ উৎপন্ন করে_-ইহাঁ অনুমান প্রমাণ সিদ্ধ হয় এবং পরমাণুতেও 
যে রূপরসাদি কতিপয় গুণ আছে, ইহাঁও অনুমান প্রমাণ সিদ্ধ হয়। (১) 
কিন্তু পরমাত্মা পরমেশ্বরে এ রূপরসাদিগুণ কোন: প্রমাণ-সিদ্ধই নহে। 
সুতরাং তাঁহাকে জন্তত্রব্যের উপাদান কারণ বলা যায় না। কারণ তাহা 
হইলে তাহা হইতে উৎপন্ন জন্তদ্রব্যে রপরসাদি জন্মিতে পারে না। পরস্থ 
তাহাতে যে নিত্য চৈতন্তরপ বিশেষ গুণ আছে, তজ্জন্ত * সমস্ত দ্রব্যে 
চৈতন্তোংপত্তি হইতে: পারে।. আর সবর নিত্য চৈতন্য স্বরূপ, এই মতেও ত. 
তিনি চেতন পদার্থ। সুতরাং তিনি জড় দ্রব্যের উপাদান. কারণ হইতে 
পারেন না। কারণ জড় 'প্রব্যই অপর জড় দ্রব্যের উপাদান হইয়া থাকে, 
ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। আর পরমেশ্বর জগদাঁকারে পরিণত হন, ইহা বলিলেও' 
জগতের চেতবনত্বাপত্তি অনিবার্ধয। . বস্তুতঃ নির্বিকার পরমেখ্বরের উক্তরপ 
উট ১8828 
. ১1 "আনসোল্লাম" গএস্থে স্রেশ্রাচার্যাও "আরভবাদে'র বর্ণনায় বলিয়াছেন-“প্রমাণুগতা 
এব ওপা রূপরসাদয়ঃ। কার্যে সমান জাতীর মারভস্তে গুণাত্তরং*। টীকাকার রামতীর্ষ 
লিখিয়াছেন_“দমান জাতীয়মিতি বিশেষ ওণাভিপ্রায়" ইত্যাদি। অদ্বৈতবাদী কোন: কো 


নব্য এস্বকার বিশেষ গুণের কোন লক্ষণই হয়না বলিয়া উক্ত উহ কিন্ত 
নব্য নৈয়া়িকগণ বিশেষে গণের নির্দোষ লক্ষণ বলিয়াছেন। . মি টু 
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'ষন্ঠ অধ্যায় ১১৯ 


পরিণাম সম্ভবই নহে। কোন মণি বিশেষ যে অবিকৃত থাকিয়াও প্রত্যহ 
স্বর্ণ প্রসব করিত, ইহা স্বীকার করিলেও সেখানে এ মণি বিশেষ: যে সেই 
সমস্ত স্বর্ণের উপাদান কারণ, অর্থাৎ সেই মণি বিশেষই সেই সমস্ত. 
সবর্ণরূপে পরিণত হয়, ইহ] স্বীকার করিবার পক্ষে কৌন প্রমাণ নাই পরন্ত 
অনেক বাধক আছে। আর বলবৎ প্রমাণ ব্যতীত কেবল এরূপ একটা দৃষটাস্ত- 
দ্বারাও-উক্ত রূপ ঈশ্বর-পরিণামবাদ সিদ্ধ হইতে পারে না। | 

শিষ্য । ট্তত্রীয় উপনিষদে প্যতো! বা ইমানি ভূতানি জায়স্তে” 
ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য ও প্তন্মাত্বাএতন্াদাত্মন আকাশঃ সভভৃত:”_ ইত্যাদি 
শ্রুতি বাক্যের দ্বারা পরব্রন্ধই আকাশীদি ভূতের উপাদান কারণ, ইহাই 
বুঝ। যায়। “যতো ব1 ইমানি ভূতানি জায়স্তে” এই শ্রুতিবাক্যে “যতঃ” 
এই পদে পঞ্চমী বিভক্তির দ্বার! সেই ব্রহ্ম যে আঁকাশাদি ভূতের প্রকৃতি অর্থাং 
' উপাদান কারণ, ইহ! স্পষ্টই বুঝা যায়। কারণপাঁণিনি সবর বলিয়াছেন_ 
প্জনিকর্তং প্রক্কতিঃ”। পরন্ধ ছান্দোগ্য উপনিষদের ষ্ঠ প্রপাঠকে আরুণি ও 
তাহার পুত্র শ্বেতকেতুর সংবাদে “যেনাক্রুতং শ্রতং ভবতি” ইত্যাদি এবং 
ন্যথা সৌম্যৈকেন মৃংপিণ্ডেন সর্ব মৃশ্য়ং বিজ্ঞীতং স্তাদ্‌ বাঁচাঁরম্তণং বিকারো' 
নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যং*-_ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যের দ্বারাও সেই ব্রন্ধ যে' 
জগতের উপাদান কারণ, ইহ! বুঝ! যায়। কারণ, তিনি উপাদান কাঁরপ 
না হইলে তীহার বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান এবং সে বিষয়ে এ সমগ্ত' ৃষ্টাস্তের 
উপপত্তি হইতে পারে না। তবে তিনি নিমিত্ত কারণও বটেন। কিন্ত 
তিনি যে কেবল নিমিত্ত কারণ, উপাদান কারণ নহেন, এই শ্রুতি বিরুদ্ধ 
সিদ্ধান্ত কিরূপে গ্রহণ করা যায়? শ্রুতি বিরুদ্ধ কৌন সিদ্ধান্ত যে গ্রহ নহে. 
ইহাত আপনিও বলিয়াছেন। টি র নর 

গুরু | শ্রুতিবাক্যের তীংপর্ধ্যনির্ণয়ে 'সহায়রূপে. তর্ক যে অত্যাবশ্যক. 
সুতরাং শ্রতিবাক্যের তাংপর্য্য ব্যাখ্যাত! বিভিন্ন সম্রদ/য়ের আচীধ্যগণের- 
তর্কের ভেদ প্রযুক্ত অনেক শ্রুতিবাক্যের তাঁৎপর্ধ্য বিষয়ে যে নানা মত ভে 
হইয়াছে এবং তাহা অবস্যই হইবে, ইহাঁও ত. আমি পূর্বে বলিয়াছি } - 
₹ যাঁহাদিগের মতে চেতন পদার্থে : জড় জগতের উপাদান যুক্তি বিরুদ্ধ, 
তাহারা, তোমার কথিত এ্নমন্ত শ্রতিবাক্যের হার! ঈশ্বরের জগহুপাঁদানত্ব 

|) 
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১২:৩ স্যায়-পরিচয়' 


বুঝেন নাই। আর পানিণির “জনিকর্তৃং প্রকৃতিচ*_-এই হৃত্রে-ও ভাহাদিগের 
মতে “প্রকৃতি” শব্দের অর্থ হেতুমাত্র (১)। সুতরাং তাহাদিগের মতে 
্শ্বর কেবল নিমিত্ত কারণ হইলেও প্যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে_ 
এই শ্রুতি বাক্যে “যতঃ””-এই পদে পঞ্চমী বিভক্তির প্রয়োগ অসাধু হয় না। 

' আর স্তায় বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মতে আকাশের .কোন অবয়ব বা 
অংশ ন! থাকায় উপাদান ফারণের অভাবে উহার উৎপত্তি অসম্ভব 
বলিয়া তাঁহার! “আকাশঃ সভ্ভূতঃ_-এই আতিবাক্যে “সম্ভৃত” শব্দের দ্বারা 
“আকাশের পক্ষে অভিবাক্কিরূপ গৌণউৎপত্তিই বুঝিয়াছেন। অর্থাৎ যেমন 
'ছৃগর্ভে আফাশ বিদ্ধমান থাকিলেও তাহার প্রকাশ থাকে না, কিন্তু মৃত্তিকা 
খনন করিলে সেই বিদ্যমান আকাশেরই.প্রকাঁশ হয় এবং সেখানে খননকারীর 
প্রতি পুর্বে ''আকাশং কুর” অর্থাৎ আকাশ কর এইরূপ গৌণ প্রয়োগ 
হুর এবং মৃত্তিকা খননের পরে আকাশের প্রকাশ হইলে “আকাশো জাতঃ* 
অর্থাৎ আকাশ হইয়াছে_এইরূপ গৌণ প্রয়োগও হয়, তদ্রপ প্রলয়কালে 
"নাকাশের প্রকাশ থাকে না, স্থাষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বর প্রথমে সেই আকাশের 
প্রকাশ করিয়! তদনত্তর বায়ু প্রভৃতির স্থষ্টি করেন, ইহাই “'আকাশঃ সম্ভূত:”” 
ইত্যাদি শ্রতিবাক্যের তাংপর্য্য। উক্ত শ্রুতিবাক্যে “সভূত” শব্দটি বায়ু 
ওদ্ৃতির পক্ষে মুখ্যার্থ হইলেও আকাশের পক্ষে গৌণার্থ। পরস্ত বৃহদারণ্যক 

‘১! “সনিয্বান্ত কৌমুদীপ্থার ভট্টোজি দাক্ষিতও উ হত্রের ব্যাখা! করিয়াছেন _“নায়সানন্ত 
'কেতুরপাদ্থানঃ স্তাৎ। ব্রহ্মণঃ প্রন্াদায়ন্তে'। “তত্ববোধিনী” ব্যাথাকার জ্ঞানেন্্ সরস্বতী এ স্থলে 
‘লিখিয়াছেন_-“ইহ প্রকৃতি গ্রহণং হেতুমাত্রপরমিতি বৃত্তিকৃন্মৎং, “পুত্রাৎ প্রমোদ্রো জায়তে” 
ত্যুদাহরণাৎ"। উক্ত মতাহুারে “শব্দশত্তি-প্রকাশিকা" গ্রন্থে কারক প্রকরণে অপাদান ৷ 
“আগবীশ তর্কালঙ্কারও “ধর্্মাতুংপন্যতে সুখং” এবং শ্ররাজ্জায়তে ঘটঃ” টি 

ং » এইরূপ প্রয়োগের উল্লেখ 
কিরিয়াছেন। “ব্যুংগত্তিবাদ" এসবের পঞ্চমী প্রকরণে গদাধর ভট্টাচার্যাও পাণিনির উক্ত তরে 
“প্রকৃতি” শব্দের অর্থ কারণ মাত্র, ইহা স্পষ্ট বলিয়াছেন। তিনি উহা সমর্থন করিতে ভট্টিকাব্যের 
* প্ৰথন সর্গে “প্রাক্কেকয়ীতোভরতস্তুতোধতুং” এবং “বায়োর্জাতঃ" “দণ্ডাদ্যটে| জ্রায়তে” ইত্যাদি 
“পয়োগ প্রদর্শন করিয়াছেন। 'গরদাধর সেখানে নিজ মতাম্নমারে মঙুসংভিতার "আদিত্যাজ্জায়তে 
রর বিডি তজঃ অজা (1৭৬ ) এবং 'ভাগবতের “ততঃ 'সপ্তদশেজাতঃ সত্যব্যাং পরাশরাৎ 
ত EA চা কাসঃ কামাৎ কোধোহভিজায়তে” (২1৬২). এই 
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ষষ্ঠ অধ্যায় ৯২৯ 


উপনিষদে “বাযুশ্চান্তরীক্ষধৈতদমূতং৮ (২1৩1৩) “এই শ্রুতি বাক্য এবং 
আচার্য্য শঙ্করের উদ্ধৃত "আকাশরৎ সর্কগতশ্চ নিতয১*__এই শ্রুতিবাক্য দ্বারা 
আকাশের নিত্যত্বও কথিত হইয়াছে। স্থতরাং'ঁ সমস্ত শ্রুতি ও যুক্তির দ্বার! 
'আকাঁশের নিত্যত্ব সিদ্ধ হওয়ায় “আকাশঃ সম্ভৃতঃ এই শ্রুতিবাক্যে গ্সম্ভূত* 


. শব্ধ যে গৌণীর্থ, ইহাই ‘বুঝা যায়। বেদান্তদর্শনেও দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় 


পাঁদের প্রারম্ভে কতিপয় সুত্রের দ্বারা ইহা 'সমথিত হইয়াছে । সেখানে 
ভাষ্যকার আচার্য্য শঙ্কর নিজ মতা্সারে পুর্বরপক্ষরূপে উক্ত মতের সমর্থন 
করিতে বৈশেষিক সম্প্রদায়ের পরম্পরাগত পূর্বোক্ত সমস্ত কথাই বলিয়াছেন 
এবং -."আকাঁশঃ সভূতঃ”__ইত্যাদি শ্রতিবীক্যে "সন্তৃত* শব্দটা যে আকাশের 
পক্ষে গৌণার্থ বল! যায়, ইহাও তিনি সেখানে বেদান্তসত্রান্ুসারে উদাহরণ দ্বারা 
সমর্থন করিয়াছেন। সুতরাং উহ! পরবর্তী স্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের অভিনব 
কল্পনা নগে। . তবে উক্ত মত খণ্ডনে আচার্য্য শঙ্কর সেখানে বলিয়াছেন যে, 
পরএন্মই আকাশাদি জগৎ প্রপঞ্চের উপাদান কীরণ না হইলে সেই এক ব্রহ্গের : 
জ্ঞানে সমস্ত পদার্থের জ্ঞান হইতে পীরে না। ছান্দৌগ্যউপনিয়দে যে, এক 
রহ্ধবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান ও তাহার দৃষ্টান্ত কথিত হইয়াছে, তাহা সংগত হয় না। 


সুতরাং উপনিষদের ইহাই প্রকৃত সিদ্ধান্ত যে, ব্রদ্দই আঁকাশীদি জগৎ প্রপঞ্চের 


টা কারণ, সুতরাং সেই ব্ৰহ্মই সত্য, তাহাতে জগৎ প্রপঞ্চ কল্পিত মিথ্যা 
ণ উপাদান কারণ হইতে তাহার কার্ধের বাস্তব পৃথক্‌ সত্তা নাই।. 
ক উপাদান কারণের জ্ঞান হইলেই -সর্ধবিজ্ঞান হইয়|' থাকে | 
আচার্য্য শঙ্করের নিজমত সমর্থনে ইহা প্রধান কথা। 
পূর্বোক্ত কথায় স্থায় বৈশেধিক সম্প্রদায়ের পক্ষে বক্তব্য এই যে, উপাদান | 
কারণে যেমন কার্যের স্থিতিও বিনাশ হইয়| থাকে, তনপ স্বষ্টি সংহার 
কর্তা সর্বাশ্রয় সেই পরমেশ্বরেও সমস্ত কার্যের স্থিতি ও বিনাশ হওয়ায় 
তিনি নিমিত্ত কারণ হইলেও উপাদান কারণের সদৃশ । তাই তাঁহার সর্দাশ্রয়্ব 
প্রকাশের জন্তই শাস্ত্রে অনের স্থলে তিনি উপাদান কারণের ন্যায় কীর্তিত 
হইয়াছেন। তাহাতে প্প্রক্কতি ও “যোনি” প্রভৃতি শব্দেরও গৌণ প্রয়োগ, 
হইয়াছে এবং অনেক স্থলে অনেক রূপক স্বলঙ্কারের দার! তাঁহার সর্বাশ্রযত্র ও 


অর্কানিয়সত্ব প্রতৃতিই ব্যক্ত করা হইয়াছে । . কিন্তু বস্তুতঃ তিনি জগতের 
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5২২ স্যায়-পরিচয় 
উপাদানকীরণ নহেন। কারণ যিনি জগতের কর্তা, তিনি জগতের নিমিত্ত কারণই 
'হইবেন।, কার্ধের কর্তা, পুরুষকে কেহ এঁ কার্যের উপাদান বলে না। 
টের কর্তা কুস্তকার ঘটের নিমিত্ত কারণ বলিয়াই লোৌকসিদ্ধ। কিন্তু সেই 
উগৎকর্তা পরমেশ্বরই জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও সংহারের কর্তা এবং তিনি সমস্ত 
জগতের অন্তধ্যামী ও চরম আশ্রয় | ' স্থতরাং তিনি অন্তান্ত কর্তা হইতে বিলক্ষণ 
কর্তা বলিয়া জগতের অসাধারণ নিমিত্ত কারণ। তীহার সেই অসাধারণ 
নিমিত্ত কারণত্বই শাস্ত্রে নানারূপে বর্ণিত হইয়াছে। যোগজমন্নিকর্ষ দ্বারা যোগী 
যখন তীহাকে সর্কাশ্রয়ত্বরূপে প্রত্যক্ষ করেন, তখন তীহার মেই এক ব্রহ্ম- 
বিজ্ঞানে সমস্তই বিজ্ঞাত অর্থাৎ প্রত্যক্ষ হয়। আর অন্তরূপেও সেই পরমেশ্বরের 
যথার্থ দর্শনরূপ বিজ্ঞান হইলে তখন তাহার অনুগ্রহে মেই যোগীর সর্ববিজ্ঞান 
অবশ্তই হইতে পারে। আর দেই পরমেশ্বরের দর্শন হইলেই তাহার অনুগ্রহে 
যোগীর নিজের আত্মসাক্ষাৎকার হওয়ায় তখন তাহার আর কিছুই জ্ঞাতব্য 
থাকে না। সুতরাং ওঁ তাৎপর্যেও সেই পরত্রদ্মের জ্ঞানে সর্ধবিজ্ঞান কথিত 
' হইতে পারে। ফলকথা, পরমেশ্বর ন্গগতের উপাদান কারণ না হইলেও 
যখন তাহার দর্শনরূপ বিজ্ঞান বা বিশিষ্ট জ্ঞানের ফলে সর্বাবিজ্ঞনের উপপন্তি 
হইতে পারে, তখন ছান্দোগ্যউপনিষদের তে কথার দ্বার! তাহার 

' জগছ্পাদদানত সিদ্ধ হয় না। 

অবশ্য ছান্দোগ্য উপনিষদে এন্থলে দাও প্রদর্শনের জন্য পরে কথিত 
হইয়াছে “যথা সৌম্যৈকেন মৃংপিণ্ডেন সর্ব মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্তাদ্‌ বাঁচারম্তণং 
 বিকারো নীমধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যং”। কিন্তু ও স্থলে সমস্ত মৃন্ময় পাত্রের 
উপাদান মৃৎপিপ্তই যে, “্মৃংপিও” শব্দের দ্বারা বিবক্ষিত ইহা বলা 
যায় না। 'যে কোন এক মৃংপিওও সমস্ত মৃন্ময় পাত্রের উপাদান 
হইতেই পারে না। পরস্ত এস্থলে পরে কথিত হইয়াছে-_প্যথা সৌম্যেকেন: 
নখনিকস্তনেন সর্বং কাষ্ণায়সংবিজ্ঞাতং স্তাৎ৮। অর্থাৎ একটি নখনিরুত্তন 
(নখছেদক অস্ত নরুণ ) বিজ্ঞাত হইলে সমস্ত ক'ষ্ণায়স ( ইম্পাত লৌহ নির্মিত 
অন্ত) বিজ্ঞাত হয়। কিন্ত সেই নখছেদক অস্ত্র ত সমস্ত কার্কণয়সের উপাদান 
নহে। তাই ভাস্যকার শঙ্করও ওঁ স্থলে বাধা হইয়! ব্যাখ্য। করিয়াছেন 
“নখ নিরুত্তনেনোপলক্ষিতেন কা্ণায়স পিওেনেত্যর্থ:*।- কিন্তু এরূপ লক্ষণা 
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ষ্ঠ অধ্যায় ১২৩ 
স্বীকারে কৌন প্রয়োজন বুঝা যায় না এবং তাহা হইলে ওঁ স্থলে “নখনি- 
ক্ম্তন” শব্দ প্রয়োগেরও সার্থকতা থাকে না। ফলকথা যে কোন একটি, . 
নখ ছেদক অস্ত্র ষথন.সমন্ত কাঁফয়সের উপাদান নহে; তখন উক্ত স্থলে সেই; 
এক মৃংপিও প্রভৃতি. যে উপাদান কারণরূপেই গৃহীত হুইয়াছে,ইহা বলা যায় নাঁ।' 

তবে কিরূপে এক মৃত্পিণের জ্ঞানে সমস্ত মৃন্ময় পাত্রের জ্ঞান হইতে 'পারে ? 
_ এরতছুত্বরে ন্যায় বৈশেধিক সম্প্রদায়ের.পক্ষে এক প্রকার বক্তব্য এই যে; কোন 
এক মৃংপিও প্রত্যক্ষ করিলে তখন তাহাতে যে মৃত্তিকাত্ব ধর্মের প্রত্যক্ষ হয়; 
তাহা সমস্ত মৃন্ময় পাত্রেরই সামান্ত ধর্ম । হৃতরাং কোন মৃৎপিণ্ডে মৃত্তিকাত্বরপ 
সামান্ত ধর্ের প্রত্যক্ষ হইলে.তজ্জন্ত যে সমস্ত মৃন্ময় পাত্রে চক্ষুঃসংযোগ নাই; 
তাহারও এক প্রকার প্রত্যক্ষ জন্মে। এবং কৃষ্ণ লৌহ নির্মিত যে কোন.দ্রব্যে 
কুষ্ণলৌহতবরূপ সামান্ত ধর্থের,প্রত্যক্ষ হইলে তজ্জন্ত অন্তান্ত সমস্ত কুষ্ণলৌহেরও. 
এক প্রকার. প্রত্যক্ষ জন্মে।  অন্তান্য সমস্ত সৃন্ময়পাঁতও কৃষ্ণলৌহে চক্ষুঃ- 
সংযৌগরূপ লৌকিকসন্নিকর্ষ ন! থাকায় সেই সমস্ত. অংশে উহা অলৌকিক 
প্রত্যক্ষ এবং পূর্বোক্ত সামান্য ধর্মের চাক্ষুষ গ্রত্যক্ষরূপ জ্ঞানই উহার কারণ 
অলৌকিক সন্িকর্ষ বলিয়! স্বীকৃত হইয়াছে। কেন শ্রূপ অলৌকিক: প্রত্যক্ষ 
স্বীকার্য্য, তাহা পরে প্রত্যক্ষ প্রমাণের ব্যাখ্যায় বলিব। ‘তাহা হইলে বুঝা! যায় 
যে, উজরূপ অলৌকিক প্রত্যক্ষ -উক্তস্থলে পরত্রঙ্মের যোগজসন্নিকর্ষ জন :: 
অলৌকিক প্রত্যক্ষের দৃষ্টান্তরূপে কথিত হইয়াছে । কীরণ, উহাতে রোক- 
সিদ্ধ আর কোন দৃষ্াস্তই বল! যায় না। অর্থাৎ যে কৌন এক মৃংপিণ্ড দেখিলে 
আমাদিগের যেমন সমস্ত মৃন্ময় পাঁত্রেরই প্রত্যক্ষ জন্মে, তদ্ূপ যোগীর যোগজ 
অলৌকিক সপ্নিক্ধ জন্ত সেই পরব্রহ্মের প্রত্যক্ষ হইলে তখন তাহার সমস্তই 
প্রত্যক্ষ হয়। তখন তাহার অশ্রত শ্রুত হয়, অমত মত হয়, অবিজ্ঞাত বিজ্ঞাত- 
( সাক্ষাৎক্ৃত ) হয়। তাৎপৰ্য্য এই যে, তখন .তাহার আর কিছুই শ্রোতব্য 
মন্তব্য ও সাক্ষাৎ কর্তব্য থাকে না। : 
পরস্ত জগৎ্স্রষ্টা পরমেশ্বর চিরস্থায়ী পদার্থ । কিন্ত তাহির সততার 
অস্থায়ী, সুতরাং তীহাকেই প্রধানতঃ জানিতে হইবে-_ইহ। প্রকাশের জন্তু 
উক্ত শ্রতিবাক্যে পরে আবার দৃষ্টাত্তরপে .কথিত হইয়াছে--পবাচীরস্তং 
বিকীরো। নামখেয়ং 'মৃত্তিকেত্যেব সত্যং*। “বাচা” শব্দের অর্থ বাক্য 
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১২৪ ন্যায়-পয়িচয় 


আরম্ভণ’ শব্দের অর্থ উংপত্তি। যাহার সধর্্ধে বাক্য মাত্রের উৎপত্তি হয়, 
এই অর্থে বহুব্রীহি সমাসে ক্লীবলিঙ্গ প্বাচারস্তণ” শব্দের অর্থ বিনশ্বর বস্তু । 

যাহ! বিকৃত হয় এই অর্থে “বিকার” শবের ছারা বুঝ! যায় জন্তুদ্রব্য। 

ঘটাদিদ্রব্যরপ বিকারের বিনাশ হইলে তখন তজ্জাতীয় অপর বিকারের উৎপত্তি 
হইতে পাঁরে। কিন্তু সেই বিনষ্ট বিকারের পুনরুংপত্তি সম্ভবই নহে! স্্রতরাং 

তখন্‌ কেবল তাহার সম্বন্ধে বাক্য মাত্রেরই উৎপত্তি হয়। সেই বস্তু স্বরূপের 
'আর উৎপত্তি হয় না। ক্ুতরাং বিনশ্বর বস্তু যে ঘটাদি বিকার, তাহ! 
পনামধেয়” মাত্র অর্থাৎ নামমাত্রে পর্য্যবসিত হয়। ফলকথা উক্ত শ্রুতি বাক্যে 
পরে “বাচারস্তণং বিকারো নামধেয়ং” এই বাক্যের দ্বারা স্থ্ট বিকার দ্রব্যের 
বিনশ্বরত্ব বাঁঅস্থায়িত্বই প্রকটিত হইয়!ছে এবং উহার পরে “মৃত্তিকেত্যেব সত্যং” 
এই বাক্যের দ্বারা ঘটাদি বিকারের মুল মৃত্তিকার স্থায়িত্রপ সত্যত্বই প্রকটিত 
হইয়াছে। উপাদান কারণই সত্য, কিন্ত তাহার কার্ধ্য ঘটাদি বিকার মিথ্যা 
'অর্থাৎ উপাদান কারণ হইতে উহার বাস্তব পৃথক্‌ সততা নাই--ইহ! উক্ত শ্রুতি 
বাক্যের তাৎপরধ্য নহে। পরস্ত ওঁরপই তাৎপর্য্য হইলে উক্ত শ্রুতি বাক্যে 
“মৃত্তিকা” শব্দের পরে পইতি” শব্দ প্রয়োগের প্রয়োজন কি? “্মৃত্তিকৈব সত্যা” 
. ইহা কেন, কথিত হয় নাই? কেহ কেহ ওঁ “ইতি” শব্দকে প্রকার বা বিশেষণ 
‘বোধক বলিয়া উক্ত বাক্যের দ্বারা মৃত্তিকা ত্বই সত্য,এইরপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 
'দবৈতবাদী তায় বৈশেষিকাঁদি সম্প্রদায় আরও নানারূপে উক্ত শ্রুতি বাক্যের 
তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন । ' তীহাদিগের মতে শাস্ত্রে অনেক স্থলে যে, এই 
Ee মায়াময় অসৎ, বা কথিত হইয়াছে, তাহারও তাৎপর্য্য এই যে, এই 
সংসারে ভোগ্য সমস্ত অস্থায়ী অনিত্য। সাধকের বৈরাগ্য বৃদ্ধির 
উদ্দেস্ঠে উক্তরূপে সংসারের ধ্যানের জন্তই রি জনক নানি হইয়া 
কিন্তু তদ্বারা সংসার বা জগংপ্রপঞ্চ যে বস্তুতঃই ইন্্রজালাদির ন্যায় অনত্য, ইহা 
লিদ্ধান্ত বুঝা যায় না। অসত্য অসৎ ইত্যাদি শব্দের দ্বারা অনিত্য বা অস্থায়ী 
গীত হয়। অবাস্তবত্ব ও স্থায়িত্ব সর্বত্র এক পদাৰ্থ নহে। 
আর জগতের অবাস্তবত্বরূপ ৃ্‌ 

রি রর সিদ্ধান্ত নহে, ইহ! প্রকাশ 
তন “অনত্যমপ্রতিষ্ন্তে দগদাহরনীখ্রং ( গীতা -১৬৮ )। 
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যত অধ্যায়: ১২৫ 


আর শীঙে'সেই জগৎ করত মহেষরের সর্কাশ্রিযতব সর্কান্তর্ধাসিত্ব ও সর্বশ্রেষ্ত 
প্রকাশ করিতেই'অনেক-স্থলেঅনেকরপ বর্ণন হইয়াছে শ্রীভগবান্‌ নিজেও: 
তাঁহার নেক বিভূতির বর্ণন করিয়াছেন কিন্তু তদ্দ্বারাও তাহা হইতে 
ভিন্ন কোন পদার্থেরই বাস্তব পৃথক্‌ সাই নাই, ইহাই বিবক্ষিত নহে । তিনিই 
সর্ধাশ্রয় সর্ববাস্ত্যামী ও সর্বশ্রেষ্ঠ, ইহাই বিবক্ষিত। তাই শ্রীতগবান্‌ নিজেই: 
স্প্ইই বলিয়াছেন--“মত্তঃ পরতরং নান্তং কিঞ্চিদত্তি ধনগরয়। . 

ময়ি সর্ব মিদং প্রোতং সুত্রে মণিগণাইব = ( গীতাঁ-_1৭)। 

উক্ত শ্লোকে প্পরতরং” এই পদে উৎকর্ষ বোধক “্তরপ প্রত্যয়ের, 
প্রয়োগ বশতঃ উহার অর্থ বুঝা যায় শ্রে্ঠ। প্রীধরস্ামীও ব্যাখ্যা'করিয়াছেন_ 
“পরতরং শ্রেং”"। সুতরাং তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই, ইহাই তিনি, 
বলিয়াছেন। তাহা হইতে ভিন্ন কিছুই নাই, ইহা তিনি বলেন নাই। পরস্ 
উক্ত শ্লোকের শেষে “সুত্রে মণিগণাইব”- এই দৃষ্টান্ত বাক্যের দ্বারা সেই 
মণিমমুহের আশ্রয়-' হৃত্র হইতে মণিসমূহ যেমন বস্তুতঃই ভিন্ন পদার্থ, 
তদ্রপ, জগংপ্রপঞ্চের আশ্রয় সেই পরমেশ্বর: হইতে জগংপ্রপঞ্চও বস্তুতঃ 
ভিন্ন পদার্থ, ইহাই স্পষ্ট বুঝা ‘যায়। অব্য অদ্বৈতবাদী আচাৰ্য্য শঙ্কর সর্বত্র 
নিজ মতেই ভগব্দ্গীভার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উপনিষদের ভাব্বেও'তিনি 
তাহার নিজ. মত বিশেষরূপেই সমর্থন করিয়াছেন! কিন্তু: প্রাচীন কাল 
হইতে অন্তান্ত সমপ্রদায়ে অন্তান্তরপ ব্যাখ্যাও যে প্রচলিত ছিল, ইহাও শ্বীকাঁধ্য ॥ 
পরে তত্ববাদের গরু: আনন্দতীর্ঘ ( মধ্বাচাধ্য ) জগতের সত্যতা সমর্থন করিতে 
দ্বৈত পক্ষেও উপনিষদের ভাষ্য করির! গিয়াছেন। - 

কিন্তু সকল ব্যাখ্যা বাঁ সকল মত কখনই সকলের কুচিকর হইতেই: 
পারে না। কারণ মাঁনবগণের প্রকৃতি বৈচিত্র্য বশতঃ চিরকাল হইতেই, 
বুদ্ধি ভেদ হইতেছে। তাই শাস্ত্র ব্যাখ্যাকারদিগের মধ্যেও নানা মতভেদ 
হংয়াছে। সেই পরমেশ্বরের আদেশে অনেক মহধি এবং তীহার ব্বপাপ্রাপ্ত 
অনেক আচার্য্যও বিভিন্ন মত সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। তাহারই ইচ্ছায়, 
্ুচিরকাল হইতে কত মতের যে প্রকাশ ও প্রচার হইয়াছে, তাহ! বল 
যায়না! অনেক মানব শাস্তাধ্যয়নাদি না করিয়াও উপদেশ পরম্পরানুসারে 
অনেক মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।- আবার সেই পরমেশ্বরের মায়ায় 
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১২৬ ্যায়-পরিচয় 


'মোহিতবুদ্ধি অনেক মানব নিজের কৰ্ম্ম ও রুচি: অনুসারে. নানাবিধ বিরুদ্ধ 
শ্রেয়ঃ ও উপদেশ করিয়াছেন। উদ্ধবের প্রশ্নৌত্তরে শ্রীভগবান্‌ নিজেই ইহা 
বলিয়াছেন - 
“এবং প্রকৃতি বৈচিত্াদ্‌ ভিন্তন্তে মতয়োবৃণাং। 
পারম্পর্যেণ কেষাঞ্চিং পীষগুমতয়োইপরে ॥ . 
মন্মায়া-মোহিত ধিয়ঃ পুরুষাঃ পুরুষর্ষভ | 
শ্রেয়োবদত্ত্যনেকাস্তং যথা কৰ্ম্ম যথা রুচি ॥ 
শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১৪1৮।৯। 
পিষ্যা। ' নাঁনামতভেদের অন্ধকারে প্রকৃত সিদ্ধান্ত নিশ্চয় ক:রতে না 
পারিয়া যাহার! সতত সংশয়াত্মা, তীহাদিগের শ্রেয়ঃ কি? 
গুরু। যুধিঠিরের এপ প্রশ্নের উত্তরে পিতামহ ভীদ্মদেব বলিয়াছিলেন 
‘যে, (১) সতত গুরুপুদ্গা এবং বৃদ্ধগণের সর্বতোভাবে উপাসনা ও বহু 
শাস্ত্রের শ্রবণই তাহাদিগের শ্রেযঃ। বস্তুতঃ শান্তরে নানামত থাকিলেও পূর্বে 
সকল মতেরই সাধনার পদ্ধতি ছিল। মতভেদ প্রযুক্ত প্রকৃত অধিকারী 
কখনই সংশয়াত্মা হইয়া সাধনা ত্যাগ করেন নাই ও করেন না। 
কারণ, তিনি জানেন--“সংশয়াত্ম। বিনশ্যতি” (গীতা )। গুরু ও বৃদ্ধগণের 
উপাসনা ও শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া নিজের অধিকার ও রুচি অনুসারে শীস্ত্রোক্ত 
যে মতে যাহার নিষ্ঠা জন্মিয়াছে, তিনি গুরুর উপদেশীনুসারে সেই মত গ্রহণ 
করিয়াই সাধনা করিয়াছেন এবং সাধনার প্রভাবে ক্রমে তাহার সিদ্ধান্ত 
নিশ্চয়ও দৃঢ় হইয়াছে। এই রূপ সাধনার প্রভাবে কালে যখন সাধকের 
সেই পরমেশ্বরে পরাভক্তি জন্মে, সাধক যখন তদ্গত চিত্ত ও তদ্গত 
প্রাণ হইয়া সততগ্রীতি পূর্বক তাঁহার ভজন করেন, তখন তিনি তাদৃশ 
ভক্ত সাধককেই “বুদ্ধি যোগ প্রদান করেন। তাই তিনি তাদৃশ ভক্তগণের 
2৯৮৯ ৮, 
' ১। যুধিতির উবাচ। অতনবজন্ত শাস্তাণাং সততং সংশরাত্মনঃ। 
অকৃত ব্যবনায়গ্ত শ্রেয়োব্রহি পিতামহ ॥ 
ভীন্ম উবাচ। ওয়পুঞ্জাচ সতত বৃদ্ধানাং পর্যযৃপারনং। 
শ্রবণকৈব শাস্তাণাং কুটসথং শ্রেয় উচাতে। 
মহাভারত- শাস্তিপরবব, মোক্গধর্ত, ২৮৭ অঃ) 
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ষষ্ঠ অধ্যায় ১২৭ 


' সন্বন্ধেই বণিয়াছেন-_“্দদীমি বুদ্ধি যোগং তং যেন মামুপবাস্তিতে ( গীতা- 


১০১০)। তিনি কূপ! করিয়! “বুদ্ধিযোগ” প্রদান না করিলে কেহই 
তাহাকে লাভ করিয়! প্রকৃত তবজ্ঞান লাভ করিতে পারে না। তাই 
তিনিই শান্ত জ্ঞানদাঁত! ও মুক্তিদীতা! বলিয়া! কীর্তিত হইয়াছেন। বস্তুতঃ 
যিনি এই বিশ্বের স্থ্টি করিয়! নিজমায়ায় সকল জীবকে মোহিত. করেন, সকল 
জীবের হৃদয়দেশে অস্তরধ্যামিরূপে অবস্থিত থাকিয়াও -যিনি গুড় বা অপ্রকাশ 
আছেন, তীহারই শরণাপন্ন হইয়া তীহারই নিকটে কাতর. প্রার্থনা 
ব্যতীত প্রক্কততত্ব সাক্ষাৎকীররূপ জ্ঞানলাভ হইতেই পারে না।. তিনিই 
সমাধিনামক বৈশ্তের সাধনার প্রভাবে তাহাকে দেবীমুর্ভিতে দর্শন দিয়া তাঁহার . 
প্রার্থনানুসারে তাঁহাকে আত্মজ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন। সাধনার প্রভাবে 


তীহাতে প্রপন্ন হইয়া ওঁ জ্ঞান প্রার্থনা করিলে তিনি সকলকেই উহা! প্রদান 


করেন। তাই মার্কগডয় পুরাণে দেবী মাহাত্ম্যের শেষে থযি বলিয়াছেন 


“তয়ৈব মোহাতেবিশ্বং সৈববিশ্বং প্রসূরতে । 
স! যাচিতাঁচ বিজ্ঞানং তুষ্টা খদ্ধিং প্রযচ্ছতি” ॥ 


॥ 
500. Vasishtha Tripathi Collection. By 51001721715, eGangotri Gyaan Kosha 


১২৬ স্যায়-গরিচয় 


হত অনেক মানব নিজের কর্ম্ম ও রুচি অন্থসারে . নানাবিধ 
্রেয়ঃ ও উপদেশ করিয়াছেন। উদ্ধবের প্রশ্নোত্তরে প্রভগবান্‌ নিজেই 
“এবং প্রকৃতি বৈচিত্র্যাদ্‌ ভিন্তস্তে মতয়ৌন্ণাং। 
পাঁরম্পর্য্েণ কেষাঞ্চিং, পাঁষওমতয়োংপরে॥ . 
মন্মায়া-মোহিত ধিয়ঃ পুরুষাঃ পুরুষর্ষভ | 
শ্রেয়োব্যস্তযনেকাস্তং যথা! কৰ্ম্ম যথা রুচি ॥ 
| শ্রীমদ্‌ভীগবত ১১1১৪1৮৯। 
নিষ্য।  নানামতভেদ্বের অন্ধকারে প্রকৃত ঢং নিশ্চয় করতে ন। 
সতত সংশয়াত্মা, তীহাদিগের শ্রেয়ঃ কি? 
চিল ওঁরূপ প্রশ্নের উত্তরে পিতামহ ভীন্মদেব বলিয়াছিলেন 
এষ, (১) সতত গুরুপুঞ্জা এবং বৃদ্ধগণের সর্বতৌভাবে উপাসনা ও বহু 
শান্তর শ্রবণই তাঁহাদিগের শ্রেরঃ। বস্তুতঃ শীন্সে নানামত থাকিলেও পূর্বে 
একল মতেরই সাধনার পদ্ধতি ছিল। মতভেদ প্রযুক্ত প্রত অধিকারা 
কখনই সংশয়াত্ম৷ হইয়া সাধনা ত্যাগ করেন নাই ও করেন না। 
কাঁরণ, তিনি জানেন-_পসংশয়াআ বিনশ্যতি” (গীতা)। গুরু ও বৃদ্ধগণের 
উপাসনা ও শান্তর শ্রবণ করিয়া নিজের অধিকার ও রুচি অনুসারে শীস্তোক্ত 
যে মতে যাহার নিষ্ঠা জন্মিয়াছে, তিনি গুরুর উপদেশীনুসারে সেই মত গ্রহণ 
করিয়াই সাধনা করিয়াছেন এবং সাধনার প্রভাবে ক্রমে তাহার সিদ্ধান্ত 
নিশ্য়ও দৃঢ় হইয়াছে। এই রূপ সাধনার প্রভাবে কালে যখন সাধকের 
সেই পরমেশ্বরে পরাভক্তি জন্মে, সাধক যখন তদ্গত চিত্ত ও তদ্গত 
প্রাণ হুয়া সততগ্রীতি পূর্বক তাঁহার ভজন করেন, তখন তিনি তাদৃশ 
: ভক্ত সাধককেই «বুদ্ধি যোগ” প্রদান করেন। তাই তিনি তাঁদৃশ ভক্তগণের 
Ne ৮ ২ 
' ১) ফুিষ্ির উবাচ! অততবঞ্জন্ত শাস্ত্রাণাং সততং সংাকমনঃ। 
অকৃত ব্যবমায়গ্ত শ্রেয়োব্রহি পিতামহ ॥ 
ভীষ্ম উবাচ। গুরুপুজাচ সততং বৃদ্ধানাং পর্যমূপাসনং। 
শ্রবণঞৈব শাস্ত্রাগাং কুটস্থং শ্ৰেয় উচ্যতে ॥ 
মহাডারত-_শীস্তিপর্ব্ব, মোক্ষধর্ম্ম, ২৮৭ অঃ) 
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ষষ্ঠ অধ্যায় ১২৭ 


সম্বন্ধেই বলিয়াছেন-_““দদীমি বুদ্ধি যোগং তং যেন মামুপবাস্তিতে ( গীতা- 
১০১০)। তিনি কপ! করিয়া “বুদ্ধিযোগ”” প্রদান না করিলে কেহই 
তাহাকে লাভ করিয়া প্রকৃত তব্জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। তাই 
তিনিই শান্তর জ্ঞানদাঁতা ও মুক্তিদীতা বলিয়! কীর্তিত হইয়াছেন! বস্তুতঃ 
যিনি এই বিশ্বের স্থ্টি করিয়! নিজমায়ায় সকল জীবকে মোহিত. করেন, সকল . 
জীবের হদয়দেশে অস্তরধযামিরপে অবস্থিত থাকিয়াও যিনি গুড় বা অপ্রকাশ 
আছেন, তীহাঁরই শরণাপন্ন হইয়া তাঁহারই নিকটে কাতর. প্রার্থনা 
ব্যতীত প্রক্ৃততত্ব সাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞানলাভ হইতেই পারে না।. তিনিই 
সমাঁধিনামক বৈশ্তের সাধনার প্রভাবে তাঁহাকে দেবীমুর্তিতে দর্শন দিয়া তাঁহার 
প্রীর্ঘনানুসারে তাঁহাকে আত্মজ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন। সাঁধনার প্রভাবে 
তাহাতে প্রপন্ন হইয়। এ জ্ঞান প্রার্থনা করিলে তিনি সকলকেই উহা! প্রদান 
করেন। তাই মার্কগডয় পুরাণে দেবী মাহাত্ম্যের শেষে খধি বলিয়াছেন - 


“তয়ৈব মোহাতেবিশ্বং সৈববিশ্বং প্রসূরতে। 
' সা যাঁচিতাচ বিজ্ঞানং তুষ্ট! খদ্ধিং প্রযচ্ছতি* ॥ 
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সপ্তম অধ্যায় 

: ্যাফ্ণছে্শনে ঈশ্বর 

‘কণাদ ও গৌতমের মত ব্যাখ্যা করিতে আমরা এ পর্যাস্ত অনেকবার 
জগৎকর্ত ঈশ্বরকে আশ্রয় করিয়া অনেক কথা বলিয়াছি। সুতরাং কণাদ ও 
গৌতম তৎসম্বন্ধে কি বলিয়াছেন তাহা বলা আবশ্যক! প্রথমে গৌতমের 
কথাই বলিব। 

তায়দর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম আহ্লিকে মহধি গৌতম যথাক্মে 
নিম্নলিখিত তিনটি সুত্ৰ বলিয়াছেন = 

ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষকর্ম্মাফল্যদর্শনাৎ। ৪|১।১৯৷ 
ন পুরুষকর্ম্মাভাবে ফলানিষ্পত্তেঃ। ৪॥১৷২০| 

তংকারিতত্বাদহেতুঃ। ৪1১1২১। 

ভাস্তকাঁর বাৎস্তায়ন প্রভৃতির মতে উক্ত প্রথম সুত্রটি পূর্বপক্ষ সুত্র । গৌতম 
প্রথমে উক্ত সুত্রের দ্বারা পূর্ববপক্ষরূপে.এই মতান্তর প্রকাশ করিয়াছেন যে, 
জীবের কর্ম্ম নিরপেক্ষ ঈশ্বরই কাঁরণ। যেহেতু জীবের কর্মের বৈফল্য দেখা 
' যায়। অর্থাৎ জীব কর্ম করিলেও যখন অনেক সময়ে তাহা বিফল হয়, তখন 
জীবের কর্ম্ম কারণ নহে। ঈশ্বরই স্বেচ্ছানুসারে জগতের স্থষ্ট্য।দি ও সর্বজীবের 
সুখ ছুঃখাদি বিধান করেন। 

বস্তুতঃ জীবের কর্ম্মাদি নিরপেক্ষ ইশ্বরই জগৎ সষ্্যাদির কারণ, ইহাঁও 
একটি সুপ্রাচীন মত। প্রাচীনকালে উহারই নাম ছিল *ইশবরবাদ*। বৌদ্ধ 
পালিগ্রন্থ “মহাবোধি জাঁতকে” উক্ত মতের বর্ণন আছে (জাতক পঞ্চম খণ্ড 
২৩৮ পৃষ্ঠা ধষ্টব্য )। “বুদ্ধ চরিতে” (৯1৫৩) অশ্বঘোঁষ ও উক্ত মতের উল্লেখ 
করিয়াছেন। *নুশ্রুত সংহিতা*র শারীর স্থানেও (১1১১) “স্বভাববাদ” প্কাঁলবাদ 
“যদৃচ্ছাবাদ* ও “নিয়তিবাদেশর সহিত উক্ত “ঈশ্বরবাদেশর ও উল্লেখ হইয়াছে। 
চতুর্বিধ মাহেম্বর সম্প্রদায়ের অন্ততম নকুলীশ পাগুপত সম্প্রদায় উক্ত মতই 
" সমর্থন পূর্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন) পসর্কদর্শন সংগ্রহে” মাধবা চার্ধ্য উক্ত 


মতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। . তৎপূর্কে মহাঁনৈয়ায়িক উদঃনাচাৰ্য্যও পায় 
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সপ্তম অধ্যায় . . ১২৯ 


কুহ্মাজলি”র প্রথমে উক্ত মতকে মহাঁপাগুপত সম্প্রদায়ের মত বলিয়া, উল্লেখ 
করীছেন। 

রদ প্রথম তর ছার! গৌতম উক্ত মত প্রকাশ করিয়া কর্মবাদীর মত 
প্রকাশ করিতে দ্বিতীয় সুত্র বলিয়াছেন__পন পুরুষ কর্মীভাবে ফলানিষ পৃত্তেঃ” | 
অর্থাৎ ইঈশ্বরই জগৎ সষ্ট্যাদ্বির কারণ নহেন |. যেহেতু জীবের কর্ম্ম ব্যতীত 
ফল নিষ্পত্তি হয় না। তাৎপৰ্য্য এই যে জীবের কার নত ধৰ্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্টানু- 
সারেই জীব যখন ফলভোগ করে, সেই অনৃষ্টজনক কৰ্ম্ম না করিলে জীব যখন 
তাহার ফলভোগ করে না, তখন জীবের স্তভাগ্ুভ কর্ম্ম জন্ত ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অনৃষ্টই 
জগৎ স্ষ্ট্যাদির কারণ, ঈশ্বর কারণ নহেন। 

গৌতম পূর্বোক্ত মতদবয়ই খণ্ডন করিতে পরে সিদ্ধান্ত স্ত্র বলিয়াছেন 
পতৎকারিতত্বাদহেতুঃ৮ | অর্থাৎ পূর্ব্বৌক্ত মতছয়ের সাঁধকরপে যে হেতু 
কথিত হইয়াছে, তাহা অহেতু, অর্থাৎ উক্ত মতের সাধক হেতু হয় না। 
কেন উহ অহেতু ? তাই বলিয়াছেন-_“তৎকারিতত্বাৎ”। “ত” শব্দের দ্বারা 
পূর্বোক্ত ঈশ্বরই গৃহীত হইয়াছেন। অর্থাৎ জীবের সমস্ত কর্ম ও তাহার ফল 
যখন ঈশ্বরকারিত, তখন কেবল ঈশ্বরই কীরণ, অথবা কেবল অনৃষ্টই কারণ 
ইহা বলা যায় না।. কিন্ত জীবের কর্ম্ম ও ঈশ্বর উভয়ই জগৎ হৃষ্্যাদির নিমিত্ত 


' কারণ, ইহাই বক্তব্য । তাৎপর্য এই যে জীবের কর্ম্ম বা ধর্ম্মাধর্ম্মকে অপেক্ষ! 


না করিয়া ইশরই স্বেচ্ছানুসারে জগতের স্ৃষ্টিও সংহার করিলে তীহার বৈষম্য 
€পক্ষপাঁত) এবং নৈর্ঘধ্য ( নির্দিয়তা) দৌষের অপরিহার্য্য আপত্তি হয়। 
স্থৃতরাং ঈশ্বর জীবের ধর্্মাধর্ম্মান্ুসারেই জগতের শষ্টযাদি করেন্‌ অর্থাৎ তিনি 
জীবের ধর্মাধর্ম সাপেক্ষ কর্তা, ইহাই দিদ্ধান্ত। শ্রুতি ও তাহাই বলিয়াছেন । 
'তদনুসাঁরে বেদীস্ত দর্শনে ভগবান্‌ বাদরায়ণও স্পষ্ট বলিয়াছেন_প্বৈষম্য 
নৈর্ঘুণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথাহি দর্শরতিশ 1২1১/৩৪। 

বস্তুতঃ শ্রুতি স্পষ্ট বলিয়াছেন-_“এযহেব সাঁধু কর্ম্মকারয়তি তং য মেভ্যোলোঁ- 
কেভ্য উন্নিনীযত এষ উ এবাসাধুকর্ম্ম কারয়তি, তং য মধোনিনীষতে” 
€কৌধীতকী ব্ৰাহ্মণ ৩৮ ) “পুষ্তোবৈ পুণ্যেন কৰ্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাঁপেন 


€বৃহদারণ্যক্‌ ৩২১৩) “কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্কভূতাধিবাসঃ” ( শ্বেতীশ্বতর ৬১১) 


“সবাঁএষ মহানজ আত্মা্নাদে| বস্ুদানঃ” ( বৃহদারণ্যক ৪181২৪ ) 
নু ; 
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২৩১ ্যায়-পরিচয় 
- পুৰর্কোক্ক এঁতিৰাক্যের দারা স্পষ্ট কথিত হইয়াছে বে, সেই পৰা 
পরমেশ্বরই জীবকে সাধু ও অসাধু কর্ণ করাইতেছেন। জীব কর্ণের কর্তা, 
ঈশ্বর সেই সমস্ত কর্স্মেরই কাঁরয়িত! অর্থাৎ হেঁতুকর্তী বা প্রযোজক কর্তী। 
আর তিনিই জীবের সর্ব কর্ম্মাধ্যক্ষ অর্থাৎ সমস্ত অদৃষ্টের অধিষ্ঠাতা এবং 
তিনিই জীবের “বস্ুদান* অর্থাৎ সর্ককর্ম্মের ফলদাঁতী। সুতরাং জীবের কর্ম 
জন্ত ধৰ্ম্মাধর্মমরপ অদৃষ্ট যে নিজেই তাহার ফলদান করে, তাহাতে ঈশ্বর, 
অনাব্ঠক, ইহা শ্রুতির সিদ্ধান্ত নহে। কিন্তু সেই ঈশ্বরের অনুগ্রহেই অর্থাৎ. 
সর্ব জীবের সমস্ত অ্ৃষ্টে তাঁহার অধিষ্ঠান বশতঃই সেই সমস্ত অদৃষ্ট ফলজনক 
হয়- ইহাই শ্রতির সিদ্ধান্ত । মহধি গৌতমও পূর্বোক্ত স্থত্রের দ্বারা উক্ত 
শ্রৌত সিদ্ধান্তই প্রকাশ করিয়াছেন। ভাষ্যকার বাৎস্তাঁয়ন ও গৌতমের উক্ত- 
রূপই তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন (১)। | 
গৌতম মতের ব্যাখ্যাতা মহানৈয়ায়িক উদয়নাচীর্ধ্য প্নাঁয় কুনুমণঞ্জলিশ্র, 
প্রথম স্তবকে বিচার পূর্বক যুক্তির ঘারাও ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, জীবের: 
শুভাগুভ কর্মুজন্য ধর্মীধর্শরূপ অদৃষ্ট আছে, এবং ইশ্বরই .সেই সমস্ত অদৃষ্টের 
'অধিষ্ঠীতা, ইহা স্বীকাঁধ্য। সুতরাং জীবের অদৃষ্ট সমষ্টির অধিষ্ঠাতৃত্বরপে নিত্য 
সর্বজ্ঞ ঈশ্বর অবশ্য স্বীকার্য্য। তাৎপর্য এই যে, যেমন কুঠার. প্রভৃতি অচেতন, 
পদার্থ কৌন চেতন পুরুষের অধিষ্ঠান বশ্তঃই' ছেদনাি ক্রিয়ার কারণ হয়, 
তদ্রপ জীবের অদৃষ্টসম্টিরূপ অচেতন পদার্থও কোন চেতন পুরুষের অধিষ্ঠান 
বশতঃই জগৎ সষ্ট্যাদ্ির কারণ হইতে পাঁরে। কারণ কোন চেতন পুরুষের: 
অধিষ্ঠান ব্যতীত অন্তেন পদার্থ কখনই কার্ধ। জনক হয় না, হইতে পারে নাঁ। 
কিন্তু অসর্বজ্ঞ মুঢ় জীব কখনই তাঁহার অদৃষ্টের অধিষ্ঠাতা হইতে পারে না। 
সৃষ্টির পুর্বে তাহার চৈতন্যও থাকে না। সুতরাং মিনি অনাদিকাল হইতে. 
অসংখ্য জীবের অসংখ্য প্রকার অসংখ্য অনৃষ্টের প্রত্যক্ষ করিতেছেন এবং 
কোন্‌ সময়ে কোন্‌ স্থানে কোন্‌ অদৃষ্টের কিরূপ ফল হইবে, ইহীও' 
প্রত্যক্ষ করিতেছেন এমন কোন সর্বদদশরী সর্বশক্তিমান্‌ অনাদি সর্বজ্ঞ 
পরম: পুরুষ সব স্বীকাৰ্ধ্য | তিনিই জীবের: সমস্ত অনৃষ্টের অধিষ্ঠাতা ৷ 
টি রোইমগৃহাতি ফলায়.পুরুষন্ত যতমানস্তেশ্ঁরঃ ফলং সন্পাদরজীতি। বরা ন 


সম্পাদয়তি, তদা! পুরুষ-কর্ম্মাফলং 
স্গত্বেরিতি। ES ভাস্ত। ডি উরি আডাম হাতি 
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সপ্তম অধ্যায় [ও ১৩৯ 


সৃতর!ং তিনিই জীবের সর্বকর্মের 3 তাই: শ্রুতি, ১১ 
বলিয়াছেন--“কন্ধাধ্যক্ষ; সর্ধভূতাখিবাস ” 
পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে প্রশ্ন হয় যে, জীবের কোন কৰ্ম্মে: তাহার, ্বেছাহদারে, 
স্বাধীন কর্তৃত্ব না থাকিলে সর্বজ্ঞ ঈশ্বরও মানবগণকে নানারূপ কর্তব্যের 
উপদেশ করিয়াছেন কেন? এবং তিনি জীবকে হুংখজনক কর্ণ্ম করান্‌ কেন ক 
এবং ঈশ্বরই জীবকে পাপ কর্ম্ম করাইলে তজ্জন্ত জীবের অপরাধ হইবে কেন? 
এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, মানবগণের কোনকর্ম্মে বস্তুতঃ স্থাহীন কর্তৃত্ব না 
থাকিলে ও অনেকস্থলেই স্বাধীন কর্তৃত্বের অভিমান থাকায় তাহাদিগকে সাধু ও 
অসাধুকর্মা এবং তাহার শুভাশুভ ফলের উপদেশ করা কর্তব্য। নচেৎ 
তাহাঁদিগের এ সমস্ত কর্ম্মাদি বিষয়ে অজ্ঞতা দিবৃত্তি হইতে পারে না । অন্ত- 
মানবগণের পক্ষে কর্ম্মবিশেষে পরাধীন প্রবৃত্তি এবং নিবৃতিও উপদেশ সাপেক্ষ । 
সুতরাং প্রতু যেমন তাহার অধীন ভূত গণকে পূর্বে বিশেষরূপে তাহার কর্তব্য ও: 
অকর্তব্যের উপদেশ করেন, তদ্রপ আদিগুরু পরমেশ্বরও ম'নবগণকে নানারূপ 
কর্তব্য ও অকর্তব্যের উপদেশ করিয়াছেন। তত্দ্বারা তিনি যে জীবের পূর্বা- 
জন্মকূত ও শুভাশুভ কৰ্ম্মজন্ত ধর্মীধর্্ান্থসীরেই জগতের সষ্্যাদি করেন অর্থাত্‌ 
তিনি জীবের ধর্্মাধর্ম্মসাপেক্ষ কর্তা, এই সিদ্ধাস্তও প্রকটিত হুইয়াছে। 
আর পূর্ব জন্মের যে কর্ম্মের ফলে ইহ জন্মে যে জীব, যে অসাধু বর্ম করি; 
যে কালে তাহার যে ফলভোগ করিবে, তাহ! সর্বজীবের অর্ধকর্ধাধ্যক্ষ 
' সর্বজ্ঞ সেই পরমেশ্বরই জানেন এবং তিনিই জীবের সেই কর্মেরও ফলদাতা ॥ 
সুতরাং জীবের পূর্বাজন্সক্কৃত সেই কর্মান্ুসারে জীবকে সেই কর্মফল দাঁনেক্ু 
জন্ত তিনি জীবকে সেই অসাধু কর্ম ও করান এবং জীবের পুর্ব পুর্ব জন্মের, 
সেই সমস্ত কর্ম্মও তংপূর্ব পূর্বজন্মের কর্মীন্থসারেই তিনি করাইয়াছেন ? 
-সুষ্টিপ্রবাহ বা জীবের সংসার অনাঁদি, ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। সমস্ত জীবের 
সমস্ত জন্মেই বিচিত্র শরীর সৃষ্ট যে তাহাদিগের কোন পূর্বজন্মকৃত কর্মের ফল্ 
ধ্্ীধর্মভন্য, এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে মহধি গৌতম গট বলিয়াছেন 
প্পূর্বক্বৃত ফলানুবন্ধাত্রহৎপতি:০। ৩২/৬০ ৪ 


২৪১০ জি 
* কেহ কেহ বলেন যে, গৌতমের মতেও সর্বজ্ঞ ঈশ্বর জীবের অতীত গুভাগুত কল্মামুসারেই 
জগতের কর্তা এবং জীবের সখদুঃখবিধাত!; অর্থাৎ গৌতম জীবের শুভাগ্ুভ কর্মজন্য বর্ম ও অধর 
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৩২ ২. স্যায়-পরিচয় 
. - কিন্ত ঈশ্বর জীবের সর্বকর্মের কারয়িতা হইলেও জীব নিজে তাহার কর্তা! 
ক্থতরাঁং যে অবস্থায় যে সমস্ত মানবের পক্ষে থে সমস্ত কর্ম পাপজনক বলিয়া 
নির্দিষ্ট আছে, তাহারা ঈশ্বর প্রেরিত হইয়া! সেই কর্ম্ম করিলেও তজ্জন্ত 
ভাহাদিগের অপরাধ বা পাপ অবশ্যই হইবে। নচেৎ ইশ্বর প্রেরিত হইয়া 
সাধু কৰ্ম্ম করিলে তজ্ঞন্ত পুণাই বা হইবে কেন? স্থতরাং যেমন পিতার 
আদেশে বাধ্য হইয়| পুত্র কোন কুকর্ম করিলে তাঁহার ও তজ্জন্য অপরাধ 
হয় এবং সেজন্ত তাহার পক্ষেও বাঁজদণ্ডের ব্যবস্থা আছে, তদ্রপ, মানবগণ 
শ্বর প্রেরিত হইয়া অসাধু কর্ণ করিলেও তজ্জন্ত তাহাদিগের অপরাধ অবশ্যই 
হইবে এবং ঈশ্বরও তাহাদিগের পূর্ব পূর্বাক্ৃত কন্ধানুসারেই তাহাদিগকে 
_ স্সনাদিকাল হইতে যথাকালে যেই সমস্ত অসাধু কর্মে প্রেরিত করিতেছেন। 
কারণ, তিনিই জীবের সর্বকর্ম্মের ফলদাতা। 

পূর্কোক্ত “এযহেব সাধুকর্ কারয়তি”-__ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য:নুস!রে 
হসৌতমের ন্যায় বেদান্তদর্শনে বাদরায়ণও সিদ্ধাত্তকুতর বলিয়াছেন-*পরা তুতচশ্রুতেঃ” 
€২1৩৪১)। ভাষ্যকার শঙ্করাচার্ধ পূর্বে সেখানে জীবের কর্তৃত্বকে তাহার 
স্উপাঁধিনিমিত্তক বলিয়] সমর্থন করিলেও পরে উক্ত হুত্রান্ুসাঁরে সেই কর্তৃত্বকেও 
তিনি ঈশ্বরের অধীন বলিয়াছেন। জীবের কোন ক্ন্মেই তাহার কর্তৃত্ব স্বাধীন 
অহে। ক্রিয়মাণকর্খে জীবের স্বাধীন কর্তৃত্ব আছে, ইহা বলিলে ফলত: সকল 
কর্শেহি জীবের কর্তৃত্ব স্বাধীন বল! হয়। কারণ, মানব যে জন্মে যে সমস্ত কর্শ 


নামক আন্মগুণ স্বীকার করেন নাই। কিন্তু উক্ত সুত্রে গৌতম পরবকৃত” শব্দের পরে “ফল” 
শব্দের প্রয়োগ করায় তিনি যে পূর্বকৃত শুভাগুভ কর্ন ধন্্ ও 'অধন্মনামক ফলও শ্বীকার 
করিরাছেন, ইহা! বুঝা যায়। ভাষ্যকার বাংৎস্তায়নও উক্ত সুত্রে "পুর্বকৃত” শব্দ ও "ফল" শর অর্থ 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন-_“পূর্ববশরীরে যা প্রবৃত্তিববাগ-বুদ্ধি শরীরারন্তলক্ষণা, তৎপূর্ববকৃতং কর্ম, তন্ত 
ক্ষলং তজ্জনিতৌ  ন্মধন্্ো* গৌতম ন্যায়দর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথমেও “শরীরদাহে পাতকা- 
ভাৰাৎ” (১৪) এই হৃত্ৰে' "পাতক" শব্দের দ্বারা অধন্মে'র উল্লেখ করিয়াছেন। পরে তৃতীয় 
স্রধ্যায়ের দ্বিতীয় আই্রিকে ৪১শ স্বত্রেও সংস্কারের উদ্বোধকসমুহের উল্লেখ করিতে সর্বশেষে ধন্মও 
'আঘর্ম্মেরও উল্লেখ করিয়াছেন হুতরাং নৈয়ায়িক সমপ্রদার গৌতমের সৃত্মামুলারেই ধর্ম ও অধর্মকে 
উর বৈশেধিক দর্শনের পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে সহি কণাদ ও. 
'নীবাত্মার ওণ বলিয়া গিয়াছেন। টি না টা টু টা 
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.করে, সেই জন্মে তাঁহার সেই সমস্ত 'কর্্মই “ক্রিয়মাণ কর্ণ নামে কথিত হইয়াছে! 
কিন্ত সেই সমস্ত কৰ্ম্মে জীবের স্বাধীন কর্তৃত্ব পূর্বোক্ত শ্রুতিবিরুদ্ধ বনিয়া উহা 
সিদ্ধান্তরূপে ব্যাখ্যা করা যায় ন! ৷ তাঁই উক্ত বেদান্ত সূত্রের ব্যাখ্যায় ভান্যকার 
শঙ্করও স্পষ্ট বলিয়াছেন-_"সব্বাস্বেব প্রবৃত্তি ্বীশ্বরোহেতুকর্তেতি শ্রতে রবসীয়তে 
তথাহি ক্ৰুতিৰ্ভবতি--এষহ্ব সাধুকর্ম্ম কারয়তি”_ইণ্যাদি | অর্থাৎ জীবের 
সমস্ত কর্থেই অন্তর্যামী ঈশ্বর হেতুকর্তা অর্থাৎ প্রযোজক কর্তা__-এ বিষয়ে ক্রতিই 
প্রমাঁণ। সুতরাং উহাই প্রকৃত সিদ্ধান্ত। আচার্য্য শঙ্কর সেখানে উহার পরবর্তি 
বেদান্ত সত্রের ভাম্যেও আশঙ্কিত দোষ খণ্নের জন্য স্পষ্.বলিয়াছেন ফে(১) 
জীবের কর্তৃত্ব ঈশ্বরের অধীন হইলেও জীব সেই সমস্ত কর্ম্ম অবশ্যই করে, নচেই 
ঈশ্বর তাহার কারয়িতা বা প্রযোজক কর্তা হইতে পারেন না। সুতরাং ঈশ্বর 
জীবের পূর্ব পূর্ব! কর্মানুসারেই অনা্িকাল হইতে জীবকে কর্ম্ম করাইতেছেন। 
জীবের সংসার অনাদি বলিয়া 'সমস্তন্রীবের সমস্তজন্মেই ঈশ্বর জীবের 
পূর্ব্জন্মকৃত কর্ম্মানুসারে অন্য কর্মের প্রযোজক কর্তা হইতে পারেন। 
পূর্বোক্ত বেদান্ত হৃত্রোক্ত সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার শঙ্কর শেষে ইহাও 
বলিয়াছেন --“তদহুগ্রহহেতুকেনৈব চ বিজ্ঞানেন মোক্ষসিদ্ধির্ভবিতুমর্হতি"। 
অর্থাৎ খবরের অনুগ্রহহেতুক তৰ্ব-জ্ঞানের দ্বারাই মোক্ষসিদ্ধি সম্ভব হয়। 
কারণ উহাও শ্রুতি সিদ্ধ। তাৎপৰ্য্য এই যে, ঈশ্বর যাঁহাকে মুক্ত করিতে ইচ্ছা 
কংেন, তাহাকেও তিনিই মুক্তি সম্পাদক সাধুকর্ম্ম করান,_ইহাঁও “এষহেক 
সাধুকর্ম্ম কারয়তি* ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যের দ্বারা কথিত হইয়াছে। সুতরাং 
জীবের স সারের প্তায় মুক্তিও সেই ঈশ্বরের অধীন, ইহাও উক্ত শ্রুতিবাক্যের, 
দ্বারা বুঝা! বায়। তাহা হইলে গৌতমের উক্ত সুত্রের দ্বারা তাঁহার মতেও মুক্তিও 
যে ঈশ্বরের অধীন, তাহার অনুগ্রহ ব্যতীত মুক্তি জনক তত্জ্ঞান জন্মিতেই পারে 
না, ইহাও অবশ্ত বুঝা যায় । কারণ গৌতম ও “এষহ্থেব সাধু কর্ম্মকারয়তি”_ 
“ইত্যাদি শ্রুতি ব্রাক্যানুসারেই পূর্বোক্ত সুত্রে বলিয়াছেন __“তৎকারিতত্বাং'* 
স্পট ৯৮১ SBE 
১। “নৈষ দোষ, পরারত্েংপি হি কর্তৃত্ব করোত্যেব জীবঃ | কুর্ববন্তহি তমীহরঃ: কারয়ডি। 


অপিচ পূর্ধবপ্রযরমপেক্ষ্যেদানীংকারয়তি, পূৰ্বতরঞ্চ প্রযত্রমপেক্ষ্ পুর্ববমকারয়দিত্যনাদদিদ্বাৎ সংসার 


"স্তেত্যনবন্ধং’_-শামীরক ভাস্ত ২৩1৪২ । 
5009. Vasishtha Tripathi Collection. By ‘Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


১৩৪ " স্ায়নপরিচয় 


সুতরাং উক্ত.বেদাস্ত হুত্রের দ্বারা আচার্য্য শঙ্কর পূর্কোক্ত যে সিদ্ধান্তের ব্যাথা. 
করিয়াছেন, তাঁহাও গোঁতমের উক্ত হৃত্রের দারা! অবশ্যই সুচিত হইয়াছে, 
সন্দেহ নাই। আর ‘কগাঁদ ও গৌতমের মতেও যে, পরমেশ্বরের 'অনুগ্রহেই 
আুক্তির কারণ তবজান লাভ হয়, ইহ! চিরপ্রসিদ্ধই আছে। শঙ্করাচার্ধ্য 
ব্রিচিত--“সর্কসিদ্ধান্ত সংগ্রহে”৮ও তাহা কথিত 'হইয়াছে। বস্তুতঃ সেই 
"প্রমেশ্বরই জ্ঞানদাত! সুক্তিদাত!। - তীহার অনুগ্রহ ব্যতীত কাহারই মুক্তি 
হুইতে পারে না! তাই.দেবগণও সেই বিশ্রমোহিনী মহামায়ার স্তব করিতে 
স্তীহ।কে বলিয়াছেন,_“সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ ত্বং বৈ প্রসন্ন ভুবি 
সুক্তিহেতু:”” | "ন্বর্গাপবর্গদে দেবি-নাবায়ণি নমোহস্তুতে” । (চণ্ডী )। 
অনেক অভিজ্ঞ ব্যক্তি প্রশ্ন করেন যে, কণাদ তাঁহার কথিত দ্রব্যাদি 
সৃট্‌পদার্থে॥-মধ্যে.এবং.গৌতম তাঁহার কথিত প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের মধ্যে 
১ জশ্বরের উল্লেখ করেন নাই কেন? তাহারা যে-আত্মার উল্লেখ করিয়াছেন, 
তাহ! ত জীবাত্ম৷। কারণ পরে আত্মনিরূপণে তাহারা জীবাত্মারই তত্ব পরীক্ষা 
'করিয়াছেন। এতদুত্তরে আমঃ! ইহাও বলিতে পারি যে, গৌতম প্রমেয় পদার্থের 
বধ্য “আত্মন্‌” শব্দের দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়েরই উল্লেখ করিয়াছেন 
“এবং তিনি আত্মার লক্ষণসথত্রের দ্বারা পরমাত্মা ঈশ্বরের লক্ষণও বলিয়াছেন 
তায় সুত্রত্তিকার বিশ্বনাথ প্রতৃতি.সেইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। রে প্রমেয় 
পদার্থের ব্যাখ্যায় তাহা বলির। ভাষ্যকার বাৎস্তায়ন উক্ত স্থলে কোন কারণে 
জ্বরের ব্যাখ্যা না করিলেও তাহার মতেও ঈশ্বরও আত্মা, তিনি জীবাত্ধা 
কুইতে ভিন্ন পরমাত্মা। কারণ বাৎস্তায়ন পরে গৌতমের “তৎকারিওত্বাদ- 
ধহেডুঃ”_ এই স্থত্রের ভাতে শেষে গৌতম সন্মত ঈশ্বরের স্বরূপ ব্যাখ্যা ক'রতে 
“বলিয়াছেন--“গণবিশিষ্ট মাত্ান্তরমীথরঃ | তন্তাত্মকল্লাং কল্লান্তরানুপপন্তি;। 
"অর্থাৎ জানাদি গুপবিশিষ্ট যে আত্মান্তর, তিনি ঈশ্বর । আত্মার প্রকার হইতে 
‘তীহার অন্ত প্রকারের উপপত্তি হয় না। তাৎপর্য্য এই যে, আত্মা দুই প্রকার, 
জীবাত| ও পরমাত্মা। যিনি ঈশ্বর, তিনি আত্মারই দ্িতীয় প্রকার। কারণ 
নি তাই শাস্তে তাহাকে পরমাত্মা বলা হইয়াছে। বাৎস্তায়ন 
১১, রর অভিত্ব-সাধক জ্ঞান যে ঈশ্বরেও আছে, অর্থাৎ ঈশ্বরও 
নান রূপগুণ বিশিষ্ট, ইহা ও সমর্থন করিয়াছেন, উতেরাং তাঁহার মতে -ঈখবরও 
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আত্মন্‌ শব্দের বাচ্য হওয়ায় প্রমেয় পদার্থের বিভাগ সুত্রে গৌতমোক্ত “আতন 
“শব্দের দ্বারা পূর্বোক্ত দ্বিবিধ আত্মাই বুঝা যায় । 
এইরূপ বৈশেয়ির দর্শনে মহুর্ষিকণাদও নববিধ ক্ব্যপদার্থের উল্লেখ করিতে 
'আত্মন্” শব্দের দ্বারা জীবাত্ম| ও পরমা তমা উভয়েরই উল্লেখ করিরাছেন। নচেৎ 
তাহার পদার্থ গণনার নূবনতা হয়। তাই সেখানে “উপস্কার” টাকীকার শঙ্কর- 
“মিশ্রও তাহাই বলিয়াছেন এবং তিনি তাঁহার “কণাদরহন্ত” গ্রস্থেও কণাদৌক্ত 
আত্মার ব্যাখ্যা করিতে জীবাত্মা ও সর্বন্ত পরমাত্ম। এই দ্বিবিধ আত্মা বলিয়া 
"পরে প্রমাণ দ্বারা সর্বজ্ঞ পরমাম্মা অর্থাৎ ঈর্থরেরও অস্তিত্ব সমর্থন করিয়াছেন) 
প্রাচীন বৈশেষিকাঁচার্্য প্রশস্তপাদও কণাদোজ পৃথিব্যাদি নববিধ দ্রব্যপদার্থের 
উল্লেখ করিয়া পরে বলিয়াছেন --€ তথ্য তিরেকেগান্তস্ত সংজ্ঞানভিধানাৎ৮৭ 
“অর্থাৎ সমস্ত পদার্থের উপদেশের নিমিত্ত প্রবৃত্ত মহধি কণাদ পূর্বোক্ত নব'বষ 
'দ্রবাপদ্ার্থ হইতে ভিন্ন কোন দ্রব্যের নাম না বলায় তাহার মতে নববিধই 
দ্রব্য পদার্থ। . তাহা হইলে প্রশস্তপাঁদের মতেও কণীদ যে, দ্রব্য পদার্থের 
অধ্যে “আত্মন্” শব্দের ছারা পরমাত্ম! ঈশ্বরকেও গ্রহণ করিয়াছেন, ইহ! স্বীকার্য্য। 
“নচেৎ প্রশস্তপাদ পরে যে স্থষ্টি সংহাঁর কর্তা মহেশ্বরের উল্লেখ করিয়াছেন, 
‘তিনি তীহার মতে কণাদৌক্ত কোন্‌ পদার্থ, ইহা বলা আবশ্তক। তাই 
প্রশস্তপাদের পূর্বোক্ত উক্তির সমর্থন করিতে “ন্তায়কন্দলী”” টাকাকার শরীধরভট্ট 
‘শেষে বলিয়াছেন _“ঈর্বরোহপি বুদ্ধিগুণত্বাদাত্মৈব”। অর্থাৎ বুদ্ধি বা জ্ঞান 
ন্বাহার গুণ, "তাহা “আত্মন্” শব্দের বাচ্য। নিত্যন্রানরূপ বুদ্ধি যখন ঈশ্বরের 
গণ, তখন ইশ্বরও আত্মাই, তিনি আত্মা! হইতে অন্য জাতীয় কোন দ্রব্য নহেন 
(১)। সুতরাং কণাদোক্ত দ্রব্য পদার্থের মধ্যে “আত্মন্‌ শব্দের দ্বারা ঈশ্বরও গৃহীত 


১। কণাদোজ রূপাদি গুণপদার্থ যে দ্রব্য পদার্থেই থাকে, ইহা! গুণের লক্ষণে কণাদ নিজেই বলিয়া 
ছেন। তন্মধ্যে সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্, সংযোগ ও বিভাগ এই পঞ্চ সামান্য গুণ দ্রব্য সাতরেরই 
"সপ, সুতরাং ঈশ্বরেরও গুণ ইহা বুঝা যায়। আর জগৎ কর্তা ঈশ্বরের জ্ঞান, ইচ্ছা ও প্রযত্ব এই 
তিনটি বিশেষ গুণ অবশ্যই আছে। তাহা হইলে রূপাদি চতুবির্বশতি গুণের মধ্যে ঈশ্বরে অই? 
‘আছে ইহা বুঝা যার। তাই কথিত হইয়াছে “মহেছেরেসটৌ”। প্রাচীন কোন সম্প্রদায় ঈশ্বরের ইচ্ছা! ও 
পরযত্ব অস্বীকার করিরা বড়গুণ বলিয়াছিলেন। উদ্দ্যোতকর ও আধরতট উক্ত মতের উল্লেখ 
* শ্ৰর্যাছেন। কিন্ত বাচ্পতি মিশ্র ও উদ্য়নাচার্যায প্রৃতি উক্ত মত স্বীকার করেন নাই। 
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বত ্যাঁয়-পরিচয় : 

হইয়াছেন। ফলকথ! বৈশেষিক সমপ্রদায়ও প্রাচীন কাল হইতেই কণাদেরঃ 
ত্রানুসাঁরেই জগতের নিমিত্ত কারণ নিত্য সর্বজ্ঞ ঈশ্বর সমর্থন করিয়াছেন। 
তাই শ্রারীরক ভাম্যে ( ২৷২৷৩৭ ) আচার্য্য শঙ্করও লিখিয়াছেন_“তথা' 
বৈশেষিকাদয়োহপি কেচিৎ কথঞ্চিৎ স্বপ্রক্রিয়ানুসারেণ নিমিত্তকারণমীশ্বর_ 
মিতিবৰ্ণযস্তি” |. Fz 

তাহা হইলে কণাদ ও গৌতম আম্মার তত্ব পরীক্ষা করিতে পরমাত্মা' 

ঈশ্বরেরও তত্ব পরীক্ষা করেন নাই কেন ? এতহুত্তরে প্রথম বক্তব্য 
এই যে, কণাদ ও গৌতম তাহাদ্দিগের কথিত সমস্ত পদার্থেরই বিচার দ্বারা' 
তত্ব পরীক্ষ] করেন নাই। কিন্তু যে সমস্ত পদার্থের তত্ব পরীক্ষা প্রয়োজন. 
' বুঝিয়াছেন, তাঁহারই তত্ব পরীক্ষা করিয়াছেন দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে» 
' তাহাদিগের মতে মুমুক্ষুর নিজের আত্মার অর্থাৎ জীবাত্বার সাক্ষাৎকাঁরই 
সংসার নিদান মিথ্যা জ্ঞানের নিবৃত্তি করিয়া মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ হইয়া থাকে। 
তাই তাহারা সেই আত্ম-সাক্ষাৎকারের উপায়রূপে শ্রুতিবিহিত পূর্ব কর্তব্য 
আত্মমনন নির্বাহের জন্ত জীবাত্ম| যে, দেহাঁদি ভিন্নও নিত্য, এই বিষয়েই 
বিশেষরূপে অনুমানপ্রমাণরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া! গিয়াছেন। কারণ সেখানে 
উহাই তাহাদিগের প্রতিপাত্ব। স্বতরাং সেখানে পরমাত্মা ঈশ্বরের তত্ব পরীক্ষা 
ন! করায় তাঁহারা যে ঈশ্বর--তত্বজ্জানের আবশ্যকতা স্বীকার করিতেন না, ইহা, 
প্রতিপন্ন হয় ন1। তৃতীয় বক্তব্য এই যে, গৌতম, স্তায়দর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ে 
পূর্বোক্ত তিন সূত্রের দ্বারা সংক্ষেপে উশ্বরতব-পরীক্ষাও করিয়াছেন। এবং 
কণাদও জীবাম্মার পরীক্ষার পূর্বেই দ্বিতীয় অধ্যায়ে অন্য প্রসঙ্গে পরমাত্মা ঈশ্বর 
‘বিয়য়ে অনুমান প্রমাণ প্রদর্শন করায় তদ্বারা সামান্ততঃ ঈশ্বরের তত্বপরীক্ষাও- 
করিয়াছেন। তাই পরে তৃতীয় অধ্যায়ে আত্মার তর পরীক্ষা করিতে তিনি . 
কেবল জীবাত্মারই তব পরীক্ষা করিয়াছেন। না ০ 
+ _“খন কণাদ কি প্রসঙ্গে কিরূপে ঈশ্বরবিষয়ে অনুমান প্রমাণ প্রদর্শন: 
.করিয়াছেন, তাহাও এখানে সংক্ষেপে বলিতেছি। কণাদ বায়ুর অস্তিত্ব 
সাধক. অনুমান প্রদর্শন করিয়া তাহার “বায়ু” 'এই সংজ্ঞা বা নাম বিষয়ে 
বা প্রকাশ করিতে সুত্র বলিয়াছেন--“তন্মাদাগমিকং* (২১/১৭)। অর্থাৎ 
পূ্ক্বোক্রপ অনথমান প্রমাণের ছারা বায়ু পদার্থের অস্তিত্ব সিদ্ধ হইলেও উহার 
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সপ্তম অধ্যায় ' ‘১৩৭ 
- নাম যে বায়ু, তাহা সিদ্ধ হয় না। অতএব উহার বায়ু এই নাম প্আগমিক*” ' 
অর্থাৎ বেদ প্রমাণ সিদ্ধ | কণাদের এই কথায় প্রশ্ন হইবে বে, বেদে “বায়ু” এই 
নামের উল্লেখ থাকিলেও তদূবিষয়ে সেই বেদবাক্য প্রমাণ হইবে কেন? ওঁ নাম 
যে, যেকোন ব্যক্তির স্বেচ্ছ! কল্পিত নহে, ইহ! কিরূপে বুঝিব?' তাই পাদ 
সেখানেই পরে দুইটি সুত্র বলিয়াছেন 
সংজ্ঞাকৰ্ন্বত্বস্মদ্‌বিশিষ্টানাং লিঙ্বং 1২১১৮ 
ও প্রত্যক্ষ প্রবৃতত্বাৎসংজ্ঞা কর্ম্মণঃ ॥২।১1১৯] 
প্রথম সুত্রের দ্বারা! কণাঁদ বলিয়াছেন যে, বায়ু প্রভৃতি পদার্থের যে সংজ্ঞাকর্ম্ময 
বা নামকরণ,. তাহা! কিন্ত আঁমাদিগের হইতেও বিশিষ্ট পুরুষগণের লিঙ্গ বা 
অস্তিত্ব সাধক। দ্বিতীয় সুত্রের দ্বার! উহাই সমর্থন করিতে কণাদ বলিয়াছেন: 
যে, যেহেতু সংজ্ঞাকর্ম্ম বা নামকরণ বর্তীর প্রত্যক্ষ জন্য । তাৎপর্য এই ফে. 
বেদে বায়ু, স্বর্গ, ও দেবতা প্রভৃতি যে অসংখ্য নামের উল্লেখ হইয়াছে, তাহা: 
ও বায় প্রভৃতি পদার্থের প্রত্যক্ষ ব্যতীত সম্ভব হয় নাঁ। অথাৎ যাহারা এ 
সমস্ত পদার্থের প্রত্যক্ষ করেন নাই, তাঁহার! কখনই ওঁ সমস্ত নাম নির্দেশ 
করিতে পারেন ন!। সুতরাং এ সমস্ত পদার্থের এঁরপ সংজ্ঞাকর্ম্ম বা নামকরণ, 
দ্বার! অনুমান প্রমাণ সিদ্ধ হয় যে, আমাদিগের্‌ হইতে বিশিষ্ট অর্থাৎ ওঁ সমস্ত: 
পদার্থের নাম করণে সমর্থ সর্বদর্শী মহেশ্বর ও ব্রহ্ম প্রতৃতি ঈশ্বর আছেন। 
কণাদ হুত্রের ব্যাখ্যাত! শঙ্কর মিশ্র কণীদের উক্ত উভয় সুত্রেই পসংজ্ঞাকর্শন্‌” 
শব্দে সমাহার দ্বন্দ সমাস গ্রহণ করিয়া! উহার দ্বারা সংজ্ঞা ও কর্ণ অর্থাৎ 
সৃষ্টির প্রথমে উৎপন্ন ছ্যগুকাদি কারধ্যকেই গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন 
যে ধিনিই বেদোক্ত বায়ু প্রভৃতি নামের কর্তা, তিনিই দ্বাণুকাদি কর্ম্ম বা কার্ষোর 
কর্তা, ইহা সুচনা করিবার জন্যই মহার্ধ কণাদ-উক্ত স্থলে সমাহার ছন্দের, 
প্রয়োগ করিয়াছেন। শঙ্করমিশ্র পরে কণাঁদের তাঁংপর্য্য ব্যক্ত করিয়াছেন যে, 
প্রত্যক্ষসিদ্ধ ঘটপটাঁদি কাধ্যের ন্যায় স্থষ্টির প্রথমে উৎপন্ন যে ছ্যগুকাদি কার্য, 
তাঁহার ও অবশ্য কোন কর্তা আছেন এবং তিনি. অতীন্ত্রিয়দর্শী অনাদিসর্কজ্ঞ' 
ইহ! অনুমান প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হয়। কারণ স্থষ্টির প্রথমে উৎপন্ন দ্যণুকের 
- 'উপাঁদান' কারণ অতীন্তরিয় পরমাণুর প্রত্যক্ষ ব্যতীত দ্যণুকের কর্তৃত্ব সম্তব হয় না 
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8৮ ্যায়-পরিচয় 


নির্দেশ করাও সভব হয় না। অতএব অনুমান প্রমাণ দ্বারা ইহা হিছ হয় যে; 
স্লাগুকাদি কার্যের কর্তা এবং সমস্ত অতীন্ত্রিয় পদার্থের সংজ্ঞাকর্তা নিত্য 
পর্কজ্ঞ আছেন। তিনিই 'বোকর্তা মহেশ্বর এবং তিনিই চতুর্রদন ব্রহ্মার দেহাঁদি 
হুষ্টি রিয়া সেই শরীরে আবিষ্ট হইয়া! বেদের প্রচার করেন। এবং প্রজা 
স্থষ্টির পরে তিনিই দেহ বিশেষ ধারণ করিয়া কোন্‌ শব্বের কি অর্থ, তাহা 
উপদেশ করেন। কারণ তিনি ভিন্ন প্রথম শিক্ষক আর কেহ হইতে পারেন না। 
ফলকথা পুর্বোক্রস্থলে কণাদ ঈশ্বরের নাম ও অন্তান্ত তত্বের উল্লেখ না করিলেও 
তিনি যে জগৎকর্তা বেদকর্তা নিত্য সর্বজ্ঞ ঈশ্বর বিষয়ে অমুমানপ্রমাণ প্রদর্শন 
দ্বার! তাহার উক্ত দিদধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন, এবিষয়ে সন্দেহ নাই। 
কণাদের ন্যায়, মহর্ষি পতগ্রলিও যোগদর্শনে প্তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্জ্ঞবীজং”* 
(১২৫) এই হুত্রের দ্বারা নিজ মতানুসারে জগতের নিমিত্ত কারণ নিত্য সর্বজ্ঞ 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব সাধক অনুমান প্রমাণই প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু তদ্দারা 
“দেই শশ্বরের নাম ও অন্যান্য তত্বের বিশেষ জ্ঞান হয় না-ইহা বলিয়া ভাষ্যকার 
ব্যাসদেব সেখানে বলিয়াছেন--“তন্ত সংজ্ঞাদিবিশেষ প্রতিপত্ভিরাগমতঃ 
পর্যনেন্তা” | অর্থাৎ সেই ঈশ্বরের নাম ও অন্যান্য তত্ব বেদাদি শান্তর হইতে 
‘জানিতে হইবে। বৈশেষিক দর্শনের পূর্বোক্ত গ্ছলে কণাঁদেরও উক্তরূপ 
তাৎপর্য বুঝিতে হইবে। পরন্ত সেখানে পরে কণাদের পূর্বোক্ত 
“তন্মাদাগমিকং” এই সূত্রের অনুবৃত্তি বুঝিয়া কণাঁদ যে বায়ুর ন্যায় মহেশ্বরের 
'শামাদিও "আগমিক” বলিয়া বেদাদি শাস্ত্র হইতেই তাহা জানিতে বলিয়াছেন- 
ইহাও অবশ্য বুঝা বায়। সুত্ৰগ্রন্থে কোন কোন স্থলে পূর্ববকধিত হুত্রেরও 
‘পরে অনুবৃত্তি সুত্রকারের অভিমত থাকে- এব সথত্রকার খযিদিগের স্বল্লাক্ষর 
হত্রের দ্বারা বহু অর্থ সুচিত হয়, এই জন্যই উহার নাম সুত্র ।* 
_. পরস্ধ ইহাও জানা আবগুক যে কোন শীন্রকার শান্রান্তরোক্ত যে মতের 
গুন করেন নাই, অথবা যে সমস্ত মত তাঁহার মতের অধিরুদ্ধ, তাং! তাহার 
ও টি নামক তন্্যুক্তির দ্বারা বুঝা যায়| সুশ্রতসংহিতাঁর 
ৃ রি য় ৩২ প্রকার তন্রযুক্তি ও তাহার উদাহরণ কথিত 
* এম্ঘাচম্গতি মিশ্র লিখিয়াছেন--সুত্রঞ্চবহর্থ হৃচনাদ্ভবতি । যধাহঃ "লব! 
মার গানিচ। সরবত সার তুৱানি হতাশ্যাহমনীবিগ:” ইতি। UE 
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সপ্তম 'অধ্যায় ১৯ 


.হইয়াছে। .কৌটিল্যের অর্থপান্্ের -শেষেও মোই সমস্ত তন যুক্তির উল্লেখ 


‘দেখা যায়।. তন্মধ্যে একটির নাম প্অনুমত*। ্যারদর্শনের চতুর্থ সূত্রের 
ভাব্যশেষে বাত্ন্তায়নও বলিয়াছেন_-«“পরমতমপ্রতিষিদ্ধমন্থমতমিতিহি তন্ত্র 
যুক্তি অর্থাৎ অপরের মত খণ্ডিত না হইলে তাহা "তনুমত*,-_ইহা অন্তর 
যুক্তি। বাৎস্তায়ন সেখানে শীল্তাস্তরোক্ত-মনের ইন্দ্রিয়ত্ব'যে.গৌতমের ও সম্মত 
ইহা সমর্থন করিতেই সর্ব শেষে এ কথাও বলিয়াছেন! কারণ গৌতম ইন্দরির 
বিভাগ সুত্রে মনের উল্লেখ না করিলেও তিনি মনের ইন্দ্রিযত্বের খণ্ডনও করেন 


-নাই। সুতরাং বাহগ্তায়নের এ কথানুসারে কণাদ ও গৌতম ঈশ্বর বিষয়ে ও 


অন্তান্য বিষয়ে যেসকল মতের খণ্ডন করেন নাই, অর্থাৎ যে সমস্ত মত 
তাহাদিগের মতের অবিরুদ্ধ, তাহাও তাহাদিগের সম্মত বলিয়া গ্রহণ করিতে 
হইবে এবং শান্তাত্তর হইতেই তাহার বিশেষ জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। : 
সেই সমস্ত বিষয কণাদ ও গৌতমের প্রতিপাদ্য ন! হওয়ায় তাঁহারা তাহার 
উল্লেখ করেন নাই। 

কিন্তু শাস্্াত্তরোক্ত যে সমস্ত মত কণাদ ও গৌতমের মতবিরুদ্ধ বলিয়া বুঝা 
যায়, তাহীও কণাদ ও গৌতমের সম্মত বলিয়া! গ্রহণ কর! যায় না। তাঁই 
স্তায় বৈশেধিক সম্প্রদায়ের আচার্য/গণ সেই সমস্ত মত গ্রহণ করেন নাই এবং 
তাঁহারা কণাঁদ ও গৌতমের মত সমর্থনের জন্য সেই সমস্ত মতের গ্রতিবাঁদ ও 
করিয়াছেন। যেমন ঈশ্বর যে নিত্য জ্ঞান ও আনন্দ শ্বরপ, এবং বস্ততঃই: 
নিগুধ, ইহা তাহারা স্বীকার করেন নাই। কারণ, কণাদ ও গৌতমের মতে ' 
জ্ঞানও আনন্দ স্বরূপতঃ বিভিন্ন গুণপদার্থ। যাহা! জ্ঞান, তাহ! আনন্দ হইতে 
স্বরপত;ই ভিন্ন। কণাদ গুণপদার্থের লক্ষণ বলিতে উহাকে দ্রব্যাত্রিত ও 
গুণশূন্য বলিয়াছেন এবং তাহার মতে পরমাত্মা ঈশ্বর দ্রব্যপদার্থের অন্তর্গত, 
সুতরাং তাহাতেও গুণপদার্থ আছে, তিনি সগ্ুণ। জ্ঞান যে, আত্মারই গুণ 
ইহা গৌতম বিচীরপূর্ব্ক সমর্থন করিয়াছেন। সুতরাং তাহার মতে নিত্যজ্ঞান 


পরমা ত্মার গুণ, ইহা বুঝা যায় অথাৎ সেই সর্বজ্ঞ পরমাত্মা সর্ববিষয়ক নিত্য 


জ্ঞানের আশ্রয়, কিন্তু তিনি নিত্যজ্ঞানম্বরপ ন্‌হেন ( ১)! 


১।-দ্সৈন পণ্ডিত হরি সুরিও “বড়দর্শন সমুচ্চয়” গ্রন্থে নৈয়ায়িক দর্শনের প্রারস্তেই বলিয়াছেন 


'আক্ষপাদ মতে দেব: সৃষ্টি সংহার কৃচ্ছিবঃ। 


* বিভুনিত্যেক সর্বব্তো নিত্য বুদ্ধি সমায়:” ॥ 
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১৪০ স্যায়-পরিচয় 


গৌতম মতের ব্যাখ্যা করিতে ভাঁষ্যকাঁর বাংস্তায়ন ও দৃঢ়ভাবে বলিয়াছেন 
যেজঞানাদি গণ শুন্য ঈশ্বর কোন প্রমাণেরই বিষয় না হওয়ায় তাদৃশ ঈশ্বরকে 
কেহই উপপাঁদন করিতে সমর্থ নহেন। অর্থাৎ প্রমীণাঁভাবে নিও? নির্কিশেষ 
ব্ধ সিদ্ধাই হয়না। পরস্ত শাস্ত্র দ্বারাও ঈশ্বর যে, সর্বাবিষয়ক জ্ঞানের আশ্রয়, 
অর্থাৎ সর্বববিষয়ক নিত্যজ্ঞান তাহার গুণ, ইহাই বুঝা যায়। বাতত্তায়নের 
তাংপর্য্য এই যে, “যঃ সর্ধজ্ঞঃ সর্ববিদ্‌ যন্ত জ্ঞানময়ং তপঃ” (মুণক ১1১/৯) 
এই শ্রুতি বাক্যের দ্বারা ইশ্বর যে সাঁমান্ততঃ ও বিশেষতঃ সর্বববিষয়ক নিত্য- 
জ্ঞানের আশ্রয়, ইহাই বুঝা যায়। বায়ুপুরাণের দ্বাদশ অধ্যায়ে ও মহেশ্বরের 
ষড়নের বর্ণনায় সর্বজ্ঞতাকে তাহার প্রথম অঙ্গ অর্থাৎ অঙ্গের স্তাঁয় তাহাতে 
নিত্য বর্তমান বলা হইয়াছে এবং জান প্রভৃতি দশটা অব্যয় পদ্দার্থ যে, সতত 
তাহাতে বর্তমান আছে, ইহাও পরে কথিত হইয়াছে। যোগদর্শন ভাম্যের 
(১২৫) টাকায় শ্রমঘাচম্পতি মিশ্র ও বায়ুপুরাণের সেই সমস্ত বচন উদ্ধত করিয়! 
উক্ত মত সমর্থন করিয়াছেন। ঈশ্বরের সেই সর্ববিষয়ক জ্ঞানরূপ গুণও তাহার 
মায়াকল্লিত বঙ্জলে উহা! অব্যয় বা নিত্য বলা যায় না। কিন্তু বায়ু পুরাণে 
কথিত হইয়াছে-_“অব।য়ানি দশৈতানি নিত্যং তিস্তি শঙ্করে”। 
অবশ্য শাস্ত্রে অনেকস্থলে অনেক প্রকারে পরব্রন্মের নিগুপত্ব ও কথিত 
হইয়াছে। কিন্ত ন্যায় বৈশেধিক সম্প্রদায়ের কথা এই যে, শান্রে অনেকম্থলে 
পর্রন্মের অতি ছুজ্ঞেত্ব প্রকাশ করিতে নানারূপ বর্ণন হইয়াছে। কোনরূপেই 
তাঁহার নির্দেশ করা যায় না, তিনি অনির্দেশ্ঠ, তিনি বাক্য ও মনের অগোঁচর, 
এইরূপ অনেক কথাও বলা হইয়াছে। আবার অনেকস্থলে অধিক রী বিশেষ 
কোন অবস্থায় তাহাকে নিগুণ বলিয়া ধ্যান করিবেন__এই তাৎপর্যেও তাহার 
নিওণত্বাদি বর্ণিত হইয়াছে । সগুণ ত্রন্ধের নিগুণত্বরপে ধ্যানাদিই নিরগুণ 
্রন্মেরউপাসনা। আর শাস্ত্রে অনেকস্থলে সেই পরমেশ্বরে সত্ব, রজঃ তমঃ 
এই গুণত্রয় নাই, এই অর্থে তাঁহাকে নিরগুণ বল! হইয়াছে। বিষ্ণু পু গণে স্পষ্ট 
কথিত হইয়াছে--“সহাদয়ো ন স্ভীশে যত্র চ প্রাকৃত গুণাঃ” ( ১/৯1৪৩) । 
" বৈষ্ণব দার্শনিকগণও উক্ত বচন এবং অন্যান্য অনেক শান্ত্বাক্য ও যুক্তি 
অনুসারে পরমেশ্বরে সত্বাদি গুণত্রয় এবং প্রাকৃত, হেয় কোন গুণ নাই, ইহাই 
শান্বো ক্ত নিওণ বাঁদের তাৎপর্য্য বলিয়াছেন । স্যায় বৈশেধিক সম্্রদায়ের মতে 
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সপ্তম অধ্যায় ১৪১ 


জীবের বিভিন্নপ্রকাঁর বিজাতীয় অদৃষ্ট বিশেষের নামই সত্ব; রজঃ ও তমঃ! 
এবং সর্বজীবের অদৃষ্ট সমষ্টই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি বলিয়া শাস্ত্রে কথিত 
ইইউ | 
সত্য বটে, শ্রুতি ইউ ব্ৰহ্ম” | «বিজ্ঞানং ব্রন্মেতি 
ব্যজানাৎ,” «“আনন্দে। ব্রন্মেতি ব্যজানাৎ৮। কিন্ত কণাঁদ ও গৌতমের মতে 
জ্ঞান ও আনন্দ, বিরুদ্ধ স্বভাব পদার্থ বলিয়া যাহা জ্ঞান স্বরূপ, তাহা আনন্দ 
স্বরূপ হইতে পারে না। সাংখ্য প্রভৃতি কোন কোন সম্প্রদায়ও আত্মার আনন্দ 
পতা স্বীকার করেন নাই। সাংখ্যহ্ত্রকার স্পষ্ট বলিয়াছেন__প্নৈকম্তানন্দ- 
চিদ্রপত্বে দ্বয়োর্কিরোধাৎ”। . “ছুঃখনিবৃত্তে গৌণঃ”” € ৫1৬৭ )। অর্থাৎ আত্মাতে 
'নিরবচ্ছিন্নছুঃখাঁভাব থাকায় সেই অর্থে তাহাতে “আনন্দ” শব্দের গৌণ 
প্রয়োগ হুইয়াছে। আত্মা আনন্দ স্বরূপও নহে, তাহাতে আনন্বরূপ ও৭ও 
নাই। আত্মার সণুণত্ববাদী ্তায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের অনেক প্রাচীন আচার্য 
“বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম” এই শ্রতি বাক্যে “আনন্বং* এই ক্লীবপিঙ্ প্রয়োগের 
দ্বারা ব্রদ্ম আনন্দ বিশিষ্ট (আনন্দস্বরপ নহেন ), এবং তাঁহার সেই আনন্দও 
নিরবচ্ছিন্ন নিত্য হঃখাভাবরূপ, ইহা বলিয়াছেন।- কিন্তু “্যায়মঞ্জরী”্কার 
'য়ন্তভক্ট এবং নব্যনৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি পরমেশ্বরের নিত্য সুখরূপ 
আনন্দ ও সমর্থন করিয়াছেন। তাই রঘুনাথ শিরোমণি নিজমতানুসারে 


* গ্হায়কুহ্মাগরলিপ্র প্রথম স্তবকের শেষ শোকে মহানৈয়ায়িক উনয়নাচার্য্য বলিয়াছেন যে, 


_জীবগণের বিচিত্র যে সন্ত অনৃষ্, তাহ! সৃষ্টি কার্যে গরমেশ্বের সহকারিকারণরূপ শতিবিশে 


উহা! অতি ছুজ্ঞে বলিয়া শাস্ত্র “মায়া” নামেও কথিত হইয়াছে । এবং উহ! হুষ্ট্যাদি কার্যে মূল 


বা প্রধান কারণ বলিয়া “প্রকৃতি” নামেও কথিত হইয়াছে এবং উহা তত্জ্ঞানরূপ বিদ্যানাগ্ত বলিয়! 


“অবিদ্যা” নামেও কথিত হইয়াছে। বন্ততঃ বিষ্ণু পুরাণেও কথিত হইয়াছে_-"্অবিদ্যা কর্ম সং্ঞান্তা 
তৃতীয়! শ্রিস্ততে” ( ৬1৭/৩১ )। অর্থাৎ জীবের কর্ম বা অদৃষ্টর্রপ যে অবিদ্যা, তাহ] পরমেশ্বরের - 
'তৃতীয়শক্তি। অবশ্ত শাস্ত্রে "মায়া" “প্রকৃতি” ও “অবিদ্যা” শব্দের অনেক অর্থে--প্রয়োগ হইয়াছে॥ 
প্রমেশ্বরের যে অবটনঘটন-পটা়দী ইচ্ছা শি, তাহাও "মায়া" নামে অনেক স্থলে কথিত হইয়াছে। 
-উদঃনাচার্য্য প্রভৃতির মতে উহারই নাম "আত্মমায়া"। আর পরমেশ্বর জীবের অদৃষ্ট সমষ্িকপ মায়ার 
অধিষ্ঠাতা, এই অর্থে ্রুতি তাহাতে “মায়ী” বলিয়াছেন। "তন্মা্মায়ী সজুতে বিহমেতও"| “নযান্ত 


' প্রকৃতিং বিদ্ধান্মায়িনস্ মহেশ্বরং*। ( খ্বেতাশ্বতর উপ) 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


১৪২ তায়পরিচয়' 

তীহার:প্দীধিতি''র মন্গলাচরণগ্লোকে বলিয়াছেন--“অখণানন্দবোধায় ূর্ায 
পরমাত্মনে”.। * 

পরস্ত ইহাও বলা যায়' যে বিজ্ঞান ও আনন্দই পরমেশ্বরের সারভৃত বা 
প্রধানতম গুণ, এজন্যই তিনি শাস্ত্রে “জ্ঞান” “বিজ্ঞান” ও “আনন্দ নামেও, 
কথিত হইয়াছেন। রামানুজের ব্যাথ্যানুসারে “তদ্গুণসারতবাত, তদ্ব্যপদেণঃ 
প্রীজ্ঞবং” (২৩.২৯) এই ব্ৰহ্মহুত্রের দ্বারা ও এরূপ তাঁংপর্যয বুঝা যায়। কিন্তু 
্যায়দর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহিকের প্রারস্তে তাঁৎপর্ধ্য টাকাকার 
বাচম্পতি মিশ্র অদ্বৈত মতের ব্যাখ্যায় দোষ প্রদর্শন করিয়া গৌতমের মতের 
ব্যাখ্যা করিতে লিধিয়াছেন_:“বিজঞানমাননং ব্রন্মেতি ীতিরানন্দ চৈতন্ত-শক্তা- 
ভিগ্রায়া”। অথ্ৎ পরব্রন্ধ বিজ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ নহেল, কিন্ত তিনি নিত্য 
চৈতন্যশক্তি বিশিষ্ট ও নিত্য আনন্দশক্তি বিশিষ্ট, ইহাই উক্ত শ্রুতিবাক্যের 
তাঁৎপর্্য। পরব্রদ্দ বা পরমেশ্বরের স্বাভাবিক অনন্ত শক্তির মধ্যে তাঁহার, 
চৈতন্য ও আনন্দ শক্তিই প্রধান, ইহা! প্রকাশ করিতেই শ্রুতি সাহার স্বরূপ 
বর্ণনে পূর্বোক্ত তাংপর্য্যে বণ্য়াছেন--“'বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম” । পরমেশ্বরের সেই 
স্বাভাবিক চৈতন্যশক্কি ব্যতীত জীবের কখনই চৈতন্য জন্মিতে পারে না এবং 
তাঁহার সেই শ্বাভীবিক. আনন্দ শক্তি ব,তীত জীবের কখনই কোন আনন্দ 
জন্মে না! তাই উক্ত তৈধিরীয়-উপনিষদে ইহাই স্পন্ট কথিত হইয়াছে-_ 
“কোহে্বোগাঁং কঃ প্রাঁণাৎ যদেষ আকাশ আনন্দোনন্তাৎ, এযহ্ববোনন্দয়তি” ।. 
‘আকাশতে প্রকাশতে, অর্থাৎ--সতত যিনি নিত্য প্রকাশ বা নিত্য জ্ঞানের 


* রঘুনাখশিরোমণির উক্ত উক্জি উদ্ধত করি কেহম্ীনৈ ধ্বার তাহাকে অথৈ তমভাহুাগী বলিয়া 
সমর্থন করিয়াছেন। পরে তিনি আবার তাহার “এবৈ সিদ্ধ" ভূমিকার (১৯৫ পৃষ্ঠায় ) ইহাও 
লিখিয়াছেন যে, “অগদীশ অদ্বিতীয় নৈয়াধিক হইলেও, অদ্বৈত বেতের অনুরাগী ছিলেন। কারণ, 
শিরোমপির “অথগানন্দবোধায়"” পদের অবৈত পর ব্যাখাই করিয়াছেন”। কথাটা কিন্ত একেবারেই 
অসত্যা। কারণ টীকাকার জগদীশ প্রথমেই শিরোমণির এ বাক্যের ব্যাথা! করিয়াছেন _“অখণ্ডৌ 
নিত্যে আনন্দ বোধে যন্ত তন্মৈ’। আর রযুনাথ শিরোমণি নিপ্পেই যে, "্আত্মতত্ব বিবেকেপ্র টীকার 
শেষে “বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম_এই শ্রতিবাক্যের ছারা সর্বজ্ঞ পরবন্ধে নিত্যজ্ঞান ও নিত্যআনন্দই 
সমর্থন করিয়াছেন_ইহাও দেখা আবম্ভক। সুতরাং তাহার পূর্বোক্ত "অখণ্ড নদ্বোধার"_-এই 
বাক্যে যাহাতে নিত্য আনন্দ ও নিতা জান আছে, ২৯28 জিত 
এ বিষয়ে আমাদিগের সন্দেহ নাই। 
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সপ্তম অধ্যায় ১৪৩ 
আশ্রয় এই অর্থে” উক্ত শ্রুতিবাক্যে পরমেশ্বরকে “আকাশ* বল হইয়াছে? 
এবং সর্বাজীবের ' আনন্দক এই অর্থে “আনন” বলা হইয়াছে। পরে 
“এযহ্বোনন্দয়তি”_এই বাক্যের দ্বার! পূর্বোক্ত তাৎপর্ধ্যই সুব্যক্ত করা 
হইয়াছে। এবং তৎ্পূর্বে "আনন্দং ব্রদ্ধণো বিৰান্* এই শ্রুতিবাক্যে ব্ৰহ্ম ও. 
তাঁহার আনন্দের ভেদই কথিত হইয়াছে। সুতরাং এই মতে “রসোবৈ সং” 
ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যেও রসশব্দের অর্থ আনন্দ শক্তি বিশিষ্ট । বাচন্পতি মিশ্রের 
পূর্বোক্ত উক্তির দ্বারা উহাই যে নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের প্রাচীন ব্যাখ্যা, ইহা 
আমরা বুঝিতে পারি'। বাহুল্য ভয়ে এখানে উরে হয 
ব্যাখ্যা ও বিশেষ বিচার সম্ভব নহে। ' 

প্রকৃত কথা এই যে, পরমেশ্বরের স্বরূপ অতি ছজ্ঞের। বেদাদি শাস্ত্র 
তীহাকে বাক্য ও মনের অগৌচর বলিয়া এবং তাহাতে নানা বিরুদ্ধ ভাবের 
বৰ্ণন করিয়া 'তীহীর সেই অতি ছুজেরত্ব প্রকাশের দ্বারা তাহার কৃপা 
ব্যতীত যে, ফোন রূপেই তাহার প্রকৃত স্বরূপের দর্শন হয় না_ইহাই 
ব্যক্ত কর! হইয়াছে। কত সাধক যে, কত প্রকারে তাহার খ্যানাদি 
করিয়া অব]! বিশেষে কত প্রকারে তাহার দর্শন করিয়াছেন, এবং অনেকে 
তন সেই রূপেই তাহার স্ততিও করিয়াছেন, তাহা বর্ণন করা! অসম্ভব | 
কত সাধক নিজের আচাধ্যের উপদেশানুসারে ত'হাঁকে অদ্বিতীয় জ্ঞান স্বরূপ 
বলিয়াই ধ্যানাদি করায় সময়ে তাঁহাকে সেই জ্ঞান স্বরূপ দর্শন করিয়া সেই 
রূপেই তাহার স্তুতি করিয়াছেন। বিষ্ণু পুর্যুণে (১1৪) সনন্দনের সেই রূপ স্তুতি 
বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপ নিজ খ্লাচার্ধোের উপদেশীনুসারে কত সাধক তাহাকে 
নিত্য জ্ঞানের আশ্রয় বলিয়াও ধ্যানাদি করিয়াছেন সন্দেহ নাই। অৱ্বৈতবাদী 
মাধবাচার্যযও সন্যাঁদগ্রহণের পুর্বে “সর্ববদর্শনসংগ্রহেত্র প্রারভ্তে তাহাকে 
নমস্কার করিতে বলিয়াছেন-_“নিত্য জ্ঞানাশ্রয়ং বন্দে নিঃশ্রেয়সনিধিং শিবংস। 

বস্তুতঃ অনেকে ধ্যান যোগের দ্বারা, অনেকে সাংখ্য ষোগের দ্বারা, অনেকে 
কর্ণ যোগের দ্বারা, নিজের আত্মাতে সেই অনস্তর্য্যামী পরমাত্মার দর্শন করেন। 
কিন্তু অন্ত অনেক নিম্নাধিকারী শান্ত্রোক্ত সেই ধ্যান যোগাদি ন! জানিয়া 
অন্তান্ত আচীর্যগণের' নিকটে যে কোনরূপে সেই পরমেশ্বরের ধ্যানাদির 
উপদেশ শ্রবণ করিয়া সেই রূপেই তাঁহার উপাসনা! করেন, তীহারাও সেই 
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১৪৪ ন্যায়-পরিচয় 
“উপদেশে দৃঢ় অদ্ধা ও নেই উপ স্তদ্েবে পরাভক্তির প্রভাবে কালে তীহার 
দর্পন পাইয়া জানলাভ ও মুক্তিলাভ করেন। ত তাঁই তিনি নিজেই বলিয়াছেন 
অন্তে ত্বেবমজানস্তঃ শ্রত্বান্েভ্যউপাঁসতে | .. 
তেহপি চাঁতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রতিপরায়ণাঃ*” ॥ SRS 1 
, আর করুণাময় তিনিত ইহাও বলিয়াছেন-_"যে . যথামাং প্রপদ্ন্তে 
তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্‌’ ৷ গীতা-৪১১। লুতরাং যে কোন. প্রকীরেই 
হউক, তাঁহার শরণাগত হুইয়া তাহাকে আত্ম নিবেদন করিলে তিনি 
তখন অবশ্যই ক্কপা করিয়া তাহার প্রক্কত স্বরূপ দর্শন করান। সাধক 
তখন তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া চরিতার্থ হন। তীহাকেই প্রাপ্ত হইবার 
জন্য তাহার নিকটেই প্রকৃত তত্বজ্ঞান লাভের জন্য সুচিরকাল হইতেই 
. নানা সাধক নানা পথে যাত্রা করিয়াছেন। কারণ মানবগণের রুচির 
বৈচিত্র্য বশত: সকল পথেই সকলের রুচিও অধিকার সম্ভব হয় না। 
তাঁই মানবগণের বিচিত্র রুচিও অধিকারানুসারে সেই মহেশ্বরের প্রাপ্তির 
জন্য তিনিই নানা শান্তর দ্বারা নানা মার্গ প্রদর্শন করিয়াছেন। যেমন 
“বর্ষাকালে সরল ও বক্র নানা পথে ধাবমান সমস্ত জলই ভিন্ন ভিন্ন 
পথে যাইয়া পরে সেই এক মহাসমুন্রকেই প্রাপ্ত হয়, তদ্রপ সাধকগণ 
‘নিজ নিজ বিচিত্র রুচি অনুসারে আচার্য্যের উপদেশে বেদাদি শাস্তরোক্ত ভিন্ন 
‘ভিন্ন মতকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া অবলম্বন করিলেও কালে সেই পরমেশ্বরে পরাভক্তির 
প্রভাবে প্রপন্ন হইয় তাঁহার শরণাগত হইয়া তাঁহাকে আত্ম নিবেদন করিলে 
“সকলেই তখন এক তীহাকেই প্রাপ্ত হন। তাহার পরম ভক্ত গন্ধর্ব'রাজ 
'গুম্পদত্ত তাহারই. কৃপায় এ মহা সত্যের উপলব্ধি করিয়া তাহার মহিয়ঃ 
সস্তোত্রে তাঁহাকে এ কথাও বলিয়াছেন। আমরা ভক্তিহীন অনধিকারী 
হইলেও সেই পুষ্পদত্তের কথাই বলি, হে মহেশ্বর ? 
"ত্রয়ী সাংখ্যংযোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি 
প্রভিন্নে প্রন্থানে পরমিদমদঃ পথ্য মিতিচ। 
রুচীনাং বৈচিত্র্য, দৃজুকুটিল নানাপথজুষাং 
' * নৃণামে কো! গম্যত্বমসি পয়সামর্ণব ইব”.। 
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অস্টম অধ্যায় 
ন্যাক্সদর্পন্নে প্রণালি পদার্থ 

মহুষি গৌতম ন্যায় দর্শনে প্রথম স্থত্র বলিয়াছেন-_ 

"প্রমাণ--প্রমের়_সংশয়__প্রয়োজন-_দৃষ্টান্ত--সিদ্ধাস্তাবয়ব-_ 
তর্ক _- নির্ণয়-_বাঁদ -- জল্প - ভিত 
নিগ্রহ স্থানানাং তত্ব-জ্ঞানান্লিঃশ্রেয়সাধিগমঃ” 

অর্থাৎ (১) প্রমাণ, (২) পদে (৪) প্রয়োজন (৫) 

সৃষ্টান্ত (৬) সিদ্ধান্ত, (৭) অবয়ব, (৮) তর্ক, (৯) নির্ণয়, (১০) 
বাদ, (১১) জল্প, (১২) বিতওী, (১৩) হেত্বাভাস, (১৪) ছল, (১৫) 
জাতি ও (১৬) নিগ্রহস্থানের অর্থাৎ উক্ত ঘোড়শ প্রকার পদার্থের তত্ব-জ্ঞান 
প্রযুক্ত নিঃশ্রেয়স লাভ হয়। 

এখানে প্রথমে বল! আবশ্যক যে, উক্ত প্রমাণাদি ষোড়শ প্রকার পদার্থ ভিন্ন 
জগতে আর কোন পদার্থ ই নাই, ইহা গৌতমের উক্ত সূত্রের দ্বারা বিবক্ষিত 
নহে । কণাদোক্ত দ্রব্যাদি পদার্থ ও তাহার সম্মত পদার্থ । ভাষ্যকার 
বাৎস্তায়নও তাহা বলিয়াছেন। পরে প্রষেয় পদার্থের ব্যাখ্যায় সে কথা বলিব । 
উক্ত প্রমাণাদি যোঁড়শ প্রকার পদার্থের তব্জ্ঞান সাক্ষাৎ ও পরম্পরায় 
সুক্তিলাভে আবশ্যক, -এই মাত্রই উক্ত স্ত্রের দ্বারা গৌতম বলিয়াছেন এবং 
দেই জন্যই তিনি পরে যথাক্রমে স্তায়দর্শনের প্রতিপাশ্ব ও সমস্ত পদার্থেরই 
লক্ষণাদি বলিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত প্রমাণ পদার্থই সকল পদার্থের 
ব্যবস্থীপক। কারণ, প্রমাণ ব্যতীত কোন পদার্থই সিদ্ধ হয়না! তাই গৌতম 
সর্বাগ্রে প্রমাণ পদার্থেরই উল্লেখ করিয়া উহার 'তত্বজ্ঞান সম্পাদনের 
উদ্দেত্তে প্রথমে উহার প্রকারভেদ প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন 

্্রতযক্ষান্থমানোপমান-_শব্দাঃ প্রমাণানি” 1১১1৩ 
_ গৌতম উক্ত হুত্রে প্রমাণ” শব্দের দ্বারাই তাহার সন্মত প্রমাণের সামান্ত 


লক্ষণ ও সুচনা করিয়াছেন (৯)। কারণ, *প্রশীয়তে এভিঃ,” এইরূপ 
১, . . ঃ 
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১৪৬ স্যায়-পরিচয় 


বুৎপত্তি অনুসারে প্র পূর্বাক “মা” ধাতুর উত্তর অনটু প্রত্যয় সিদ্ধ পপ্রমাণ” 
শব্দের দ্বারা যে সমস্ত পদার্থ প্রকৃষ্ট জ্ঞানের করণ, তাহাই প্রমাঁণ, ইহা বুঝা' 
যায়। প্র পূর্বক “মা” ধাতুর অর্থ পপ্রমা” অর্থাং যথার্থ জ্ঞানরপ প্রষ্ট জ্ঞান। 
কিন্তু প্রমাণ জন্য কোন পদার্থের অনুভূতি এবং তজ্জন্ত পরে তাহার যথার্থ 
স্থৃতি এই দ্বিবিধ যথাৰ্থ জ্ঞানের মধ্যে পূর্ববজাত যথার্থ অগ্ুভূতিই প্রমাণের 
লক্ষণে গ্রাহ। কারণ, স্থৃতির করণ সেই পূর্বাজ্জাত অনুভূতির যাহা করণ». 
তাহাই সেই স্মরণীয় বিষয়ে প্রমাণ হওয়ায় স্থতির করণ সেই সমস্ত অনুভূতিকে 
আর সেবিষয়ে প্রমাণ বলা অনাবশ্তাক | যে পদার্থ পূর্বেই কোন প্রমাণের দ্বারা 
'অধিগত হইয়াছে, সেই পদার্থের স্মরণ হইলে তখন সে বিষয়ে অতিরিক্ত কোন 
প্রমাণ প্রশ্নও হয় না। সুতরাং গৌতমোক্ত এ “প্রমাণ” শব্দের দ্বারা যথার্থ 
' অনুভূতির করণত্বই প্রমাণের সামান্ত লক্ষণ, ইহাই বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ 
যাহা যে বিষয়ে যথার্থ অনুভূতির করণ বা সাধন, তাহাই সেবিষয়ে প্রমাঁণ। 
গৌতমের মতে সেই অনুভূতি চতুর্কিধ যথা_(৯) প্রত্যক্ষ (২) অনুমতি, 
(৩) উপমিতি, ও (৪) শাব্দ বোধ। সুতরাং তাঁহার মতে উক্ত চতুর্কিধ: 
অনুভূতির করণ প্রমাণ ও যথাক্রমে (১) প্প্রত্যক্ষ*” (২) “অনুমান” (৩), 

উপমান ও (৪) *শব” নামে চতুর্বিধ। তাই গৌতম বলিয়াছেন 

“প্রত্যক্ষান্থমানোপমান শব্দাঃ প্রমাণানি”। ১।১1৩॥ 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ । 
এখন পুবেীক্ত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ চতুষ্টয়ের লক্ষণ বল! আবশ্তক। তাই 
গৌতম পরে তাহার প্রথমোক্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণ প্রকাশের জন্ত' 
বলিয়াছেন 
‘হিন্ত্ৰিয়ার্থ সন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞান মব্যপদেধ্য 
মব/ভিচারি ব্যবসায়াত্মকং গ্রত্যক্ষং৮ ॥ ১.১ ৪ ॥ 

স্রাণ, রসনা, চক্ষু, ত্বক, আোত্র, এবং এ > ৰ 
“ইন্দ্রিয় শব্দের 5 0 নি বকে ডে 
| য়র গ্রাহ্য ভিন্ন 
>1 কারা" কার জয়ন্ত ভট্ট ও গৌতমের উল রূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন _ ু 


“একেনানেন সুত্রেণ ছয় াহ মহাযুনিং। 
গমাপানাং চতুঃ সংখযং তথা সামান্য লক্ষণং” ॥ 
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অফ্টম অধ্যায় ১৪৭ 


ভিন্ন সমস্ত বিষয়ই “অর্থ” শব্দের দ্বারা গৃহীত হইয়াছে। সেই সমস্ত প্র্থন 
অর্থাৎ ইন্রিয় গ্রাহ্‌ বিষয়ের সহিত তাহার গ্রাহক ইন্দ্রিয় বিশেষের যে সন্নিকর্ষ: 
অর্থাৎ সম্বন্ধ বিশেষ, তাহাই “ইন্ডিয়র্থ সন়নিকর্ষণ। সেই ইন্িয়ার্থ সন্িকর্ষ জন্তু: 
যে অব্যণিচারি জ্ঞান অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান জন্মে, তাহারই নাম প্রত্যক্ষ প্রমা। 
গৌতম উক্ত সত্রের দ্বারা সেই প্রত্যক্ষ প্রম! বা যথার্থ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের লঙ্গণ 
প্রকাশ করিয়া তদ্দ্বারা সেই প্রত্যক্ষ প্রমার যাহ! করণ, তাহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ, 
ইহা! হচন। করিয়াছেন। কারণ, যাহা পূর্কোক্ত প্রমার করণ, তাহাই প্রমাণ,. 
ইহা পূৰ্বে প্রমাণ” শব্দের দ্বারাই সুচিত হওয়ায় প্রত্যক্ষ প্রমার লক্ষণ বলিলেই- 
প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণ বুঝা যায়। ভাষ্যকার বাতায়ন প্রভৃতি প্রাচীন: 
আচাধ্যগণের মতে কার্যের যাহা চরম কারণ, তাহাই মুখ) করণ।. সুতরাং: 
ইন্ত্রিযার্থ সন্বিকর্যই পূর্বোক্ত প্রত্যক্ষ প্রমার চরম কারণ বলিয়! উহাই মুখ্য 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এবং সেই প্রত্যক্ষ প্রমাও হান-বুদ্ধি, উপাদান-বুদ্ধি ও: 
উপেক্ষা-বুদ্ধির চরম কাঁরণ হওয়ায় উহাও প্রমাণ হইয়া থাকে। কারণ, কোন, 
বিষয়ের যথার্থ প্রত্যক্ষের পরে সেই বিষয় ত্যাজ! বলিয়া বুঝিলে ত্যাগ করে: 
এবং উপাদেয় অর্থাৎ গ্রাহ্ বলিয়া বুঝিলে গ্রহণ করে এবং উপেক্ষা বলিয়া . 
বুঝিলে উপেক্ষা করে। বে বুদ্ধির দ্বারা ত্যাগ করে তাহার নাম হাঁন-বুদ্ধি, এবং: 
যে বুদ্ধির দ্বারা উপাদান বা গ্রহণ করে তাহার নাম উপাদান-বুদ্ধি এবং 
যে বুদ্ধির দ্বারা উপেক্ষা করে তাহার নাম উপেক্ষা-বুদ্ধি। পূর্বোক্ত হানাদি' 
বুদ্ধিই প্রমাণের চরম ফল। সুতরাং উহার করণ যে প্রমা জ্ঞান, তাহা 
প্রমাণ বলিয়া! শ্বীকার্ধ্য। অনেকের মতে মহধি গৌতম ওঁ তাৎপর্যেই উক্ত- 
সুত্রে প্রত্যক্ষ প্রমাকেই চরম প্রত্যক্ষ প্রমাণরূপে প্রকাশ করিয়াছেন 
অবশ্য প্রাচীন নৈয়ায়িক সম্প্রদায় প্রত্যক্ষ এমার প্রযোজক ইন্তরিয়কেও: 
প্রত্যক্ষ প্রমা বলিয়াছেন। কিন্ত তীহাদ্িগের মতে সেই প্রত্যক্ষ প্রমার চরম 
কারণ রে ইন্তরিয়ার্থ সন্নিকর্ষ এবং তজ্জনত যে প্রত্যক্ষ প্রমা, তাহাই মুখ্য 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ। 

কিন্ত গন্গেশ উপাধ্যায় প্রভৃতি নব্যনৈয়ায়িকগণ পরে বিচারপূর্কাক ইহাই: 
বলিয়াছেন যে, যাহ! কোন ব্যাপারের ছারা কাঁধ্য উৎপন্ন করে, তাহাই করণের, 
মধ্যে “করণ”--নায়ক কারণ। কিন্তু যে কারণ কোন ব্যাপারকে অপেক্ষা: 
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অ! করিয়াই কার্য্য উংপন্ন করে, সেই নির্ব্যাপার চরম কারণ “করণ” নহে। 
সুতরাং বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সমন্ধবিশেষরপ যে ইন্জরিয়ার্থ সন্িকর্ষ, তাহা 
প্রত্যক্ষ প্রার করণ না হওয়ায় প্রত্যক্ষ প্রমাণ নহে। কিন্তু সেই ইন্দরিয়ই 
সেখানে গ্রত্যক্ষ গ্রমাণ। কারণ, পূর্বোক্ত ইন্জিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ সেই ইন্জরিয়ের 
ব্যাপার হওয়ায় তদ্দার! সেই ইন্দ্রিয়ই মেই প্রত্যক্ষের করণ হইয়া থাকে । তই 

“চক্ষুষা পশ্যতি” _“ম্রাণেন জিদ্রতি” ইত্যাদি প্রয়োগ হয়। এ সমস্ত প্রয়োগে 
চক্ষুরাদি ইন্ড্রিযই দর্শনাদি গ্রত্যক্ষের করণরূপে প্রযুক্ত হয়। কারণ যাহার 
ব্যাপারের অনন্তর ক্রিয়ার নিষ্পত্তি বিবক্ষিত হয়, তাহাই করণ। প্বাক্যপদীয়” 
গ্রন্থে শাব্বিকশিরেমণি প্রাচীন ভত্ব'হরিও বলিয়াছেন _-এক্রিয়ায়াঃ পরিনিশপত্তি 
ধর্্যাপারাদনভ্তরং | বিবক্ষ্যতে তদাতত্র করণং তৎ প্রকীর্তিতং*। 

০ বাচম্প তমিশ্ প্রভৃতির মতে গৌতমের পূর্বোক্ত স্তরে "অব্যপদেস্তং৮ ও 
“ব্যবসার়াত্মকং৮-_এই ছুই পদের দ্বারা পূর্বোক্ত প্রত্যক্ষ জ্ঞান দ্বিবিধ, ইহাই 
সুচিত হুইয়াছে। প্অব্যপদেন্ত* বলিতে নির্কিকল্লক এবংপ্ব্যবপীরাঁয্ুক” বলিতে 
সবিকল্পক। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞান দ্বি বধ (১) নির্কিকল্লক ও ( ২) সবিকল্পক। 
যে প্রত্যক্ষে কোন পদার্থ বিশেষ্য ও বিশেষণরূপে বিষয় হয় না, তাহার নাম 
নির্বিকল্পক। “বিকল্প” শব্দের অর্থ বিশেষ্য বিশেষণ ভাব। সুতরাং যে 
প্রত্যক্ষে কোন পদার্থেরই বিশেষ্য বিশেষণ ভাব নাই এই অর্থে পনির্বিকল্পক” 
শব্দের দ্বারা উক্তরূপ অর্থ বুঝ| যায়। বেমন ঘট পদার্থের সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের 
সংযোগরূপ মন্িকর্ষ জন্মিলে প্রথমে ঘট ও তদ্‌গত ঘটত ধৰ্ম্ম বিষয়ে অবিশিষ্ট প্রতাক্ষ 
জংন্ম। অর্থাৎ সেই প্রতাক্ষে বটত্ব ধর্ম ঘটের বিশেষণরূপে বিষয় হয় না। কারণ 
উহা ঘটত্ব বিশিষ্ট ঘট, ইত্যাকার প্রত্যক্ষ নহে। কিন্ত অবিশিষ্টভাবে ঘট ও ঘটত 
বিষয়ক প্রত্যক্ষ। উক্তরূপ প্রথম জাত প্রত্যক্ষ “আলোচন” নামেও কথিত 
রা | বালক ও মু এভূতির জ্ঞানের স্তায় উত্তরূপ জ্ঞানকে কোন 
শব্খাদির দবারা--ব্যপদেশ বা i : 

“্অব্যসদেশু” নামেও কথিত a 8 টি! টে রা 

ই স্থলে প্রথমে যে উক্তরূপ 
পর্যক্ষ জানই জন্মে, ইহা স্বীকার্য্য। কারণ উক্ত স্থলে ঘটত্ব নিশি ঘট, 
টা রর আভা পূর্ব ঘটত্বমপ বিশেষণ পদার্থের 

রণ বিশেষণ পদার্থের প্রত্যক্ষ ব্যতীত বিশিষ্ট 


500. Vasishtha Tripathi Collection. By 91001121715. eGangotri Gyaan Kosha 


pd 


অধ্টম অধ্যায় ১৪৯ 


প্রত্যক্ষ জন্মিতেই পারে না। যে ব্যক্তি গৃহে ঘট দেখে নাই, সে কখনই 
এই গৃহ ঘটবিশিষ্ট,_এইবরূপ প্রত্যক্ষ ক'রতে পারে না। সুতরাং পুর্বে 
ঘটত্ব ধৰ্ম্মের প্রত্যক্ষ না হইলেও ঘটত্ব বিশিষ্ট ঘট-_এইরূপ সবিকল্পক প্রত্যক্ষ 
সম্ভব না হওয়ায় তংপূর্বে পূৰ্বোক্তরূপ নির্কিকল্পক প্রত্যক্ষ অবশ্য স্বাকার্য্য | 
ও নির্কিকল্পক প্রত্যক্ষে কোন পদার্থ বিশেষ্য ও বিশেষণ না হওয়ায় উহার, 
মানস প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। অর্থাৎ এরূপ প্রত্যক্ষ জন্মিলেও 
কেহই উহা মনের দ্বারা বুঝিতে পারে না। তাই উহু! অতীন্ত্রিয় বলিয়াই 


স্বীকৃত হইয়াছে। ওঁ নির্কিকল্পক প্রত্যক্ষের পরেই ঘটত্ব বিশিঃ ঘট ইত্যাদি 


প্রকার থে বিশিষ্ট প্রত্যক্ষ জন্মে, তাহার নাম সবিকল্পক প্রত্যক্ষ ও 
প্ব্যবসায়াত্মক” প্রত্যক্ষ | ওঁ ব্যবসায়রূপ প্রত্যক্ষের পরে মনের দ্বারা উহার ষে 
মানস প্রত্যক্ষ জন্মে, তাহ! «'অনুব্যবস|স্য নামে কথিত হইয়াছে, এইরূপ 


অনুমিতি প্রভৃতি বিশিষ্ট জ্ঞানের মানস-গ্রত্যক্ষও ণঅনুব্যবসায়* নামে কথিত 
হইয়াছে । 


কোন মতে পূর্বোক্ত ইন্দ্রিরার্থ সন্রিকর্ষ জন্য প্রথমে যে নির্কিকল্পক 
প্রত্যক্ষ জন্মে, তাহাই সেই ইন্জিযার্থ সন্নিকর্ষের ব্যাপার হওয়ায় তদ্দারা এ 
ইন্দরিয়ণর্থ সন্িকর্ষই সবিকল্পক প্রত্যক্ষ উৎপন্ন করে। দ্ুতরাং পূর্বোক্ত নব্য 
মতেও ইন্ত্রিয়'র্থ সন্নিকর্ষ সবিকল্পক প্রত্যক্ষের করণ হওয়ায় উহ! প্রত ক্ষ 
প্রমাণ হয়। কিন্ত নব্যনৈয়ারিক সম্প্রদায় ইহাঁও স্বীকার করেন নাই। 


'তীহাদিগের মতে. গ্রাহ ব্ষিয়ের সহিত সন্পক্ হইয়। প্রত্যক্ষ প্রমাজনক 


ইঞ্জিয়ই প্রত্যক্ষ প্রমাণ । প্রত্যক্ষ?» শব্দের অন্তর্গত “অক্ষ” শবের 
অর্থ ইন্দ্ৰিয় । *প্রতিগতং বিষয় সন্নিকষ্ট মক্ষং* এইরূপ বাংপত্রি সিদ্ধ ও প্রত্যক্ষ 
শব্দের দ্বারা উন্ধরূপ অর্থই বুঝা যায় এবং অন্তরূপ বুংৎপত্তিতে “প্রচ ক্ষ 


' শব্দের দ্বারা প্রত্যক্ষ রূপ জ্ঞান এবং সেই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় এই অর্থদয় ও. 


বুঝা যায়। তাই প্প্রত্যক্ষ” শব্দের উক্ত অথত্রয়েই প্রয়োগ হ’য় থাকে । 

এখন এখানে গৌতমোক্ত ইন্জিয়ার্থ সনিকর্ষ কিরূপ, তাহা! বলা আবগ্তক॥ 
তৎপূর্বে বলা আবশ্যক যে, কণাদ ও গৌতমের মতে বাহ্‌ বিষয়ের প্রত্যক্ষে 
অন্তঃকরণই.বহিরিক্জিয় দ্বারা! বহির্গত হইয়া! সেই বিষয়াকাঁরে পরিণত হয় না 
কারণ, তীঁহাদিগের মতে জীবের দেহস্থ ষনই অন্তঃকরণ এবং উহা৷ পরমাণুর 
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“হার অতিনু্্ নিত্য দ্রব্য । এ মনের কোন পরিণাম বা বিকার হইতে পারে 
না। পরিণামী কোন নিত্য পদার্থ নাই। সুতরাং মনের বিষয়াকারে 
পরিণাম সম্ভবই নহে। কিন্তু বাহ্‌ দ্রব্যের লৌকিক প্রত্যক্ষ স্থলে প্রথমে 
‘যেই ঘত্যক্ষের কর্তা জীবাত্মা তাহার মনের সহিত সংযুক্ত অর্থাৎ বিলক্ষণ 
সংযোগ বিশিষ্ট হয় এবং পরে সেই মনই সেই প্রত্যক্ষজনক ইঙ্জিয় বিশেষের 


সহিত সংযুক্ত হয়, পরে সেই ইন্ছিয় সেই গ্রান্থ দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত হয়। 


অর্থাৎ মনের সহিত আত্মার বিলক্ষণ সংযোগ এবং সেই ইন্দ্রিয় বিশেষের সহিত 


সনের সংযোগ এবং সেই গ্রাহ বিষয়ের সহিত সেই ইন্দ্রিয়ের সংযোগানি 
সম্বন্ধরপ কোন সন্নিকর্ষ, জন্যপ্রত্যক্ষের কারণ। অবশ্য আরও অনেক 
কারণ আছে। কিন্তু তন্মধ্যে গ্াহ বিষয়ের সহিত ইন্জ্রিয়ের সম্নিকর্ষকেই 
খ্রধানকারণরূপে গ্রহণ করিয়া গৌতম পূর্বোক্ত সুতে জন্তপ্রত্যক্ষের লক্ষণ 
প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন--“ইন্ডিয়ার্থ সরিকর্ষেণৎপন্নং জ্ঞানং” | 

ইন্জিয় গ্ৰাহ গুণ ক্রি্না ও জাতি প্রভৃতি পদার্থের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ 
শদ্ব্ধ সম্ভব নহে (১) তাই গৌতম উক্ত বাক্যে “সংযোগ” শব্দের প্রয়োগ 
না করিয়া প্সন্নিকর্ষ” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। উহার দ্বারা সংযোগ স্বন্ধের 
স্যার অন্তান্ত সম্বন্ধ বিশেষও গৃহীত হইয়াছে। অর্থাৎ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়ের 
সহিত সেই ইন্দিয়ের যেস্থানে যেরপ সমন্ধ সেই প্রত্যক্ষের জনক হয়, 
তাহাই সেই স্থলে “ইন্তিয়র্ণ-সননিকর্ষণ শব্দের দ্বারা গৃহীত হইয়াছে। 
প্রাচীন স্তায্নাচার্য্য উদ্দ্যোতকর-.লৌকিক প্রত্যক্ষের জনক উক্ত লৌকিক 
বট্‌ প্রকার বলিয়াছেন । ষথা-(১) ষংবোগ, (২) সংযুক্ত সমবায় 
৩) সংযুক্ত সমবেত সমবায় (৯) স e 
না বা ! মবায় (৫) সমবেত সমবায় (৬) বিশেষণ 

বহিত্িক্জিয়ের মধ্যে চক্ষুরিন্দিয় ও তবিস্তরয়ের দ্বারাই দ্রব্য বিশেষের 
তা জন্মে । সেই প্রত্যক্ষে সেই দ্রব্যবিশেষের . সহিত চক্ষুরিঞ্জিয় ও 
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অব্টম অধ্যায় "১৫১ 


স্বগিন্জিয়ের সংযোগ সন্বন্ধই যথাক্রমে মেই দ্রব্যের চাক্ষুষ ও ত্বাচ:প্রত্যক্ষের 
কারণ ইন্দরিয়ার্থ সন্নিকর্ষ । কণাদ ও গৌতমের মতে চক্ষুরিক্ত্রিয় তৈজস 
-পদ্দার্থ। প্রদীপের ন্যায় উহার প্রভা বা রশ্মি আছে। নেই রশ্মি বহির্গত : 
‘হইয়া সেই গ্রাহ বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হওয়ায় তদ্হার। তাঁহার সহিত 
চক্ষুরিন্দ্িয়ের সংযোগ রূপ সন্নিকর্ষ জন্মে। অন্যান্ত বহিরিঞ্জিয় স্বস্থানে 
"অবস্থিত থাকিয়াই তাহার গ্রাহ বিষয়ের সহিত সন্নিকবষ্ট হয়। পরে প্রমেক্ক 
“পদার্থের ব্যাখ্যায় এ বিষয়ে গৌতমের কথা বলিব। 

চক্ষুরিন্ত্রিয়ের দ্বার! যেমন ঘটে: প্রত্যক্ষ জন্মে, তদ্রপ, সেই ঘটস্থ রূপ এবং 
‘সেই রূপস্থ রপত্বাদি জাতির ও প্রত্যক্ষ জন্মে! কিন্তু সেই রূপাঁদির সহিত 
ডক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযোগ সমন্ধ সম্ভব না হওয়ায় “সংযুক্ত সমবাঁয়* নামক দ্বিতীয় 
প্রকার এবং “সংযুক্ত সমবেত সমবায়” নামক তৃতীয় প্রকার সর্নিকর্ষ স্বীকৃত 
হুইয়াছে। ক্ণাদোক্ত “সমবায়” নামক সম্বন্ধ গৌতমেরও সন্মত। তীহা- 
'দিগের মতে ঘটের রূপ সেই ঘটে সমবায় সংন্ধে বিস্বমান থাকে এবং রূপত্ব 
নীলত্ব পীতত্ব প্রভৃতি জাতিও সেই রূপে সমবায় সম্বন্ধেই বিদ্বমান থাকে। 
তাহাদিগের মতে ঘটের রূপ দেই ঘট হইতে ভিন্ন পদার্থ এব: রূপত্বাদি জাতিও 
সেই রূপ হইতে ভিন্ন পদার্থ । স্থতরাং উক্ত মতে চক্ষুঃ সংযুক্ত ঘটের সহিত তাহার 
রূপের এবং সেই রূপের সহিত রূপত্বাদি জাতির তাদাত্ম্য সম্বন্ধ সম্ভব ন! হওয়ায় 
"রূপের প্রত্যক্ষে চক্ষুঃ সংযুক্ত তাদাত্মা এবং রূপত্বাদি জাতির প্রত্যক্ষে চক্ষু 
সংযুক্ত তাঁদাস্ম্য-বিশিষ্টের তাঁদাত্ম্যকে সন্নিকর্ষ বলা যায় না । তাই স্কাঁয়বৈশেযিক 
"সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের সন্মত উক্ত উভয় সন্নিকর্ষ স্বীকার না করিয়া ঘটের 
রূপের প্রত্যক্ষ (২) “চক্ষু: সংযুক্ত সমবায়”কে ইন্জরিয়ার্থ সন্নিকর্ষ বলিয়াছেন এবং 
রূপত্বাদি জাতির প্রত্যক্ষে (৩) ণচক্ষুঃ সংযুক্ত-সমবেত-সমবায়+*কে 
ইঙ্জিয়ার্থ সন্নিকর্ষ বলিয়াছেন তীহাদদিগের মতে চক্ষুঃ সংযুক্ত ঘটের 
সহিত তাহার রূপের সমবায় নামক সম্বন্ধ থাকায় সেই রূপের সহিত 
চক্ষুরিন্ত্রিয়ের (২) “সংযুক্ত-সমবায়” নামক সন্নিকর্ষ সম্ভব হয় এবং সেই রূপের 
সহিত রূপত্বাদি জাতির সমবায় সন্বন্ধ থাকায় দেই রূপত্বা্দির সহিত 
চক্ষুরিন্ত্রিয়ের (৩) “সংযুক্ত-সমবেত সমবায়” নামক সন্নিকর্ষ সম্ভব 
হুয়। 
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১৫২ স্যাঁয়-পরিচয় 


ষে পদার্থে যাহা! সমবায় সঘন্ধে বিদ্যমান থাকে, নেই পদাথে তাহাকে 
“সমবেত” বলা হয়। চক্ষুঃ স্িকৃষ্ট ঘটে সমবেত অর্থাৎ সমবায় সম্বন্ধে বিদ্যমান: 
. যে রূপ, তাহাতে রূপত্বাদি জাতি সমবায় সম্বন্ধে বিদ্ধমান থাকায় সেই রূপত্বাদি 
জাতিতে-_চক্ষুঃ সংযুক্ত ঘটে সমবেত সেই রূপের যে সমবায় সবন্ধ আছে,, 
তাহাই এঁ স্থলে প্সংযুক্ত সমবেত সমবায়” শব্দের দারা বুঝিতে হুইবে। 
সংযুক্তে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়মংবোগ বিশিষ্ট ভ্রবো যাহা সমবেত অর্থাৎ সমবায় সন্ধে 
বিদ্বমীন, তাহার সমবায় নামক সমন্ধই উক্ত পসংযুক্ত-সমবেত-সমবায়» শব্দের 
অর্থ। এইরূপ প্রাণেস্ত্রিয়ের দ্বারা গন্ধ এবং তদ্‌গত গন্ধত্বাদি জাতির প্রত্যক্ষে 
এবং রসনেন্দ্রিয়ের দ্বারা রস ও তদ্গত রসত্বাদি জাতির প্রত্যক্ষে এবং 
দ্বগিশরিয়ের দ্বার! স্পর্শ ও তদ্গত ল্পর্শত্বাদি জাতির গ্রত্যক্ষে যথাক্রমে পুর্বে ক্র 
রূপ (২) “স যুক্ত সমবায়” এবং (৪) “সংযুক্ত সমবেত সমবায়,” ইন্দ্রিয়াথ 
সন্নিকর্ষ বুঝিতে হইবে । 
এইরূপ অন্তরিক্জিয় মনের দ্বারা আমি স্বখী, আমি দুঃবী, আমি জান্তেছি, 
আমি ইচ্ছা করিতেছি, ইত্যাদি প্রকারে জীবগণ নিজ নিজ আত্মাতে উৎপন্ন 
সখ, দুঃখ, জ্ঞান, ইচ্ছা, প্রযত্র ও দ্বেষ নামক বিশেষ গুণের যে মানন গ্রতক্ষ 
করে, তাহাতে, মন: সংযুক্ত সমবায়ই ইন্তরিয়াথ সন্লিকর্ষ। এবং তখন জীবের: 
‘নিজ আত্মারও যে মানস প্রত্যক্ষ জন্মে, তাহাতে দেই আত্মার সহিত তাহার 
সেই মনের বিলক্ষণ সংযোগই ইন্জিয়ার্ণ সন্নিকর্ষ। এবং স্থখাদিগত সুখত্ব, 
হঃখত্ব প্রভৃতি জাতির..ষে মানস প্রত্যক্ষ জন্মে, তাহাতে মনঃ সংযুক্ত 
সমবেত-সমবায়ই তৃতীয় একার ইঙ্িয়ার্থ সন্নিকর্ষ। মনঃ সংযুক্ত সেই 
'সাস্থাতে সমবায় সম্বন্ধে তাহার সুখ দুঃখাদি গুণ বিদ্যমান হওয়ায় এবং 
ছি ডঃ সম্বন্ধে বিদ্যমান থাকায় সেই সমস্ত জাতির: 
: যুক্ত-সমবেত-সমবায় ) সম্ভব হয় | 

লা তত সহিত শ্রবণেন্্রিয়ের সমবায় 
জাতির প্রতাক্ষে তাহার সহিত অর টি ৬8 
তা জয়ের (৫) সমবেত-সমবায়ই পঞ্চম প্রকার 

অন্নিকর্ষ স্বীকৃত হইয়াছে। “কারণ, কণাদ ও গৌতমে 
নি বা র মতে আকাশ স্বরূপ 
বিশেষগ্ণ এবং তাহার সহিত সেই: 
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অফ্টম অধ্যায় ১৫৩, 


শব্দের “সমবায়” নামক সম্বন্ধ স্বীকৃত হইয়াছে । শ্রবণেন্দিয় রূপ আকাশে: 
উৎপন্ন ও তাহাতে সমবায় সম্বন্ধে বিদ্ধমান সেই শব্দেরই তখন শরবগেঞ্জিয়ের দ্বারা 
প্রত্যক্ষ হয়। সুতরাং সেই শব্দের সহিত তখন অবণেন্দরিয়ের সমবায় সম্বন্ধ রূপ" 
সন্নিকর্ষ ঘটে এবং সেই শবস্থ শব্ত্ব তীত্রত্ব ও মন্দত্ব প্রভৃতি জাতির সহিত. 
“সমবেত--সমবার”*রূপ সন্নিকর্ষ ঘটে। শ্রবণেন্দ্রিয়ে সমবেত অর্থাৎ সমবায়- 
সম্বন্ধে বিদ্যমান যে শব্দ, তাহার সমবায় সম্বন্ধই উক্ত স্থলে "সমবেত সমবায়” 
শব্দের দ্বার! বুঝিতে হইবে। ৰ 

এইরূপ প্রত্যক্ষ বিষয় পদার্থের সমবায় নামক সম্বন্ধেরও প্রত্যক্ষ হয় এবং- 
অনেক অভাব পদার্থেরও প্রত্যক্ষ হয়। তাই সমবায় সমন্ধ ও অভাব 
পদার্থের প্রত্যক্ষে বিশেষ্য-বিশেষণ ভাব অর্থাৎ বিশ্ষেণত] নামক যষ্টপ্রকার- 
সন্নিকর্ষ স্বীকৃত হইয়াছে (১)। ওঁ বিশে্ষেণত| অতিরিক্ত কোন সম্বন্ধ নহে, 
উহ। বিশেষণ ও বিশেষ্য স্বরূপ । অর্থাৎ যে বিণে্ষেণত! সম্বন্ধে কোন পদার্থে 
সমবায় সন্বন্ধ বিস্ধমান থাকে, সেই বিশেষণতা সেই বিশেষণ-ভূত সমবায় সম্বন্ধ- 
স্বরূপ, উহ! হইতে কোন অতিরিক্ত পদার্থ নহে। সুতরাং স্বাত্মক স্বরপ. 
সন্বন্ধেই সমবায় সংস্ধ বিদ্মান থাকায়. সমবায় সমবন্ধের সম্বন্ধ ও তাঁহার সম্বন্ধ 
প্রভৃতির আপত্তিরপ অনবস্থা দোষের সম্ভাবনা! নাই। এইরূপ কোন অভাব, 
পদার্থ, যে কালে যে আধারে বিস্ধমান থাকে, তৎকালীন সেই আধাররূপ' 
বিশেষ্যই সেই অভাবের সন্বন্ধ। সেই আধার হইতে দেই অভাব ভিন্ন. 
পদ্দার্থ। কিন্ত তৎকালীন সেই আধার--ন্বরূপ সম্বন্ধেই তাহাতে সেই অভাব: 
থাকে এবং প্রত্যক্ষের সমস্ত কারণ থাকিলে পূর্বোক্ত বিশেষণতা বা স্বরূপ; 
সংন্ধবিশেষরূপ সন্নিকর্ষ জন্য তাহার প্রত্যক্ষ হয়। এই সমস্ত বিষয়' 


১। উল্ত সন্নিকর্ষের ব্যাখ্যায় পণ্যায়বার্তিকে" উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন-__“সমবায়েচাভাবেচ বিশেধণ , 
বিশেষ্য ভাবাদিতি"। সুতরাং সমবায় সম্বন্ধ এবং অভাবু পদার্থ ও তাহার প্রত্যক্ষতা প্রাচীন নৈয়ারিক - 
সপ্রদায়ের ও সম্মত বুঝ! যায় । কিন্তু বৈশেধিক সম্প্রদায় সমবায় সন্বন্ধের প্রত্যক্ষতা স্বীকার কবেন: 
নাই। ভীহাদিগের মতে: সমবায় সম্বন্ধ অন্ুমেয়। বৈশেষিক দর্শনের “উপস্কারে” (৭২1২৮ ), 
শঙ্কর মিশ্র বলিয়াছেন--“প্রত্যক্ষঃ সমবায় ইতি নৈয়ায়িকাঃ, তদপ্যন্থুপপনং,. সমবায়োহতীন্দরিয-= - 
ইত্যাদি! বৈশেষিক দর্শনের নবম অধ্যায়ের প্রথম আ'হুকে কণাদ ভাব পদার্থ ও তাহার প্রত্যক্ষত!' 
সমর্থন করিয়াছেন। স্তায়দর্শনের দ্তীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহিকে (৮1৯১০1১১1১২ ) মহফি, 
€গৌতমও তাহা সমর্থন করিয়াছেন। ৃ 
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-১৫৪ ন্যায়-পরিচয় 


"ভালরূপ বুঝিতে হইলে *সিদ্ধান্তমুক্তাবলী”” প্রভৃতি সৃলগ্রস্থ গুরুর নিকটে পাঁঠ 
করা আবশ্তক। এ সমস্ত বিষয়ে বহু বক্তব্য ও কিচার্য্য আছে। সংক্ষেপে 
তাহার কিছুই ব্যক্ত করা যায় না। 
এখন অলৌকিক প্রত্যক্ষের কারণ আলৌকিক সন্নিকর্ষও সংক্ষেপে বলিব। 
"পূর্বোক্ত যট্‌ প্রকার সগ্নিকর্ষ লৌকিক প্রত্যক্ষের কারণ। কিন্তু অলৌকিক 
প্রত্যক্ষও শ্বীকার্য্য হওয়ায় তাহার কারণ অলৌকিক সপ্নিকর্ষ ও স্বীকার্য্য। সেই 
' অলৌকিক সন্নিকর্ষ ত্ৰিবিধ, ইহা কথিত হইয়াছে।- যথা (১) সামান্তলক্ষ 
(২) জ্ঞানলক্ষণ ও (৩) যোগন্গ। * 
(১) সামান্ত ধর্ম যাহার লক্ষণ অর্থাৎ স্বরূপ, এই অর্থে "স'মান্য লক্ষণ” 
শব্দের দ্বারা বুঝা যায় _সামান্ত-ধর্ন স্বরূপ । বহু পদার্থের যাহা সমান ধৰ্ম্ম বা 
এক ধৰ্ম্ম, তাহাই তাহার সামান্য ধর্ম । যেমন ঘট মাত্রের সামান্য ধৰ্ম্ম ঘটতব,__ 
গো মাত্রের সামান্ত ধর্ম গোত্ব, মনুষ্য মাত্রের সামান্য ধর্ম মনুষ্যত্ব ইত্যাদি । 
যে কে ন পদার্থে তাহার সামান্ত ধর্মের প্রত্যক্ষ হইলে তখন সেই জ্ঞায়মান 
সসামান্ত ধর্মই "সামান্তলক্ষণ* সন্নিকর্ষ। কোন স্থলে সামান্তধর্মবিষয়ক 
এপ্ত্যক জ্ঞানই সামান্ত লক্ষণ সমিকর্ষ হয়। যে ইন্জিয়ের দ্বারা--কোন পদার্থে 
তাহার সামান্ত ধর্মের প্রত্যক্ষ জন্মে, সেই ইন্দ্রিয় দ্বারা সেই সামান্ত ধর্শের 
“আশ্রয় সমস্ত পদার্থেরই প্রত্যক্ষ জন্মে । 
যেমন চক্ষুরিন্তরিয়ের দ্বারা কোন গোপদার্থে গোমাত্রের সামান্য ধর্ম গোত্বের 
প্রত্যক্ষ জন্মিলে তখন সমস্ত গে! পদার্থেরই প্রত্যক্ষ জন্মে ইহাই স্বীকার্ধ্য। 
“নচেৎ সেখানে কোন দ্রষ্টার গোমাত্রই শৃঙ্গ-বিশিষ্ট কিনা এইরূপ যে সংশয় 
জন্মে, তাহা জন্মিতে পারে না। কারণ, সেখানে প্রত্যক্ষ দৃষ্ট সেই গো পদার্থে 
‘শৃঙ্গ দর্শন হওয়ায় সেই গো পদার্থে তাহার শৃঙ্গ বিষয়ক সংশয় সম্ভবই নহে। 
টার গো রা বিষয় করিয়াই তাহার শৃঙ্গ-সংশয় জন্মে, ইহাই 
স্বীকার্য্য। কিন্তু 2 
সংশয় হইতে পারে ন। | জাল বৃ টা ইত 
ত্যক্ষ ব্যতীত তাহাঁতে কোন ধর্মের 
* “অলৌকিক: ক্ষ ্বিবিধঃ পরিকর । ক 
সামান্য লক্ষণোজ্ঞান লক্ষণে বোগন্তখা*॥ ভাবাপরিচ্ছেদ ॥ 
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অধম অধ্যায় ১৫৫ 


প্রত্যক্ষাত্মক সংশয় সম্ভবই হয় না। এইরূপ পাকশালায় ধূম ও বহর ব্যাপ্তি 
সম্বদ্ধের নিশ্চয় করিলেও ধূম মাত্রই বহির ব্যাপ্য কি না--এইরূপ সংশয় যে 
কাহারও জন্মে, তাহাতেও অন্যান্য সমস্ত ধূমরূপ ধর্মীর প্রত্যক্ষ আবশ্যক! 
'মচেখ সেই সমস্ত ধূমকে বিষয় করিয়! তাহাতে বহ্ধির ব্যাপ্তিবিষয়ে প্রত্যক্ষা ত্বক 
সংশয় সম্ভবই হয় না কিন্ত পূর্বোক্ত উভয় স্থলে অন্যান্ত গোঁ পদাৰ্থ ও অন্তান্ত 
খুম পদার্থের সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযোগরপ লৌকিক সন্নিকর্ষ ন! হওয়ায় 
সেই সমস্ত গো পদাৰ্থও ধুম পদার্থের লৌকিক প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। 
সুতরাং উক্ত উভয় স্থলে প্রথমে গোত্ব ও ধূমত্বরূপ সামান্ত ধর্ম্মের প্রত্যক্ষের 
পরেই সেই সামান্তধর্ম্মের আশ্রয় সমস্ত গো এবং সমস্ত ধুমেরই প্রত্যক্ষ জন্মে 
এবং অন্তান্ত গে| পদদীর্থ ও অন্ান্ত ধুম পদার্থ বিষয়ে উহা! অলৌকিক প্রত্যক্ষ, 
উহা স্বীকাৰ্য্য। তাহা হইলে সেই প্রত্যক্ষ বিষয় গোত্ব ও ধুমত্বরূপ সামান্ত 
ধর্মই সেই স্থলে সেই অলৌকিক প্রত্যকের কারণ অলৌকিক সন্নিকর্ষ, 
ইহাও স্বীকার্য্য। সেই গোত্বরপ সন্বিকর্ষ গৌমাত্রেই আছে 
এবং ধুমত্বরূপ সন্বিকর্ষও ধুম মাত্রেই আছে! “সিদধান্তযুক্তাবণী”কার 
বিশ্বনাথ পরে সর্বত্র সামান্ত ধর্ম্মবিষয়ক জ্ঞানকেই সীমান্তলক্ষণ সন্নিকর্ষ 
বলিয়াছেন । ৃ ৃ 
বস্তুতঃ উক্ত সাঁমান্ত লক্ষণ লন্নিকর্ষ এবং তজ্জন্ত উক্তরূপ অলৌকিক প্রত্যক্ষ 
স্বীকার না করিলে প্রথমে পাকশালায় ধূম ও বহ্ির প্রত্যক্ষ করিয়া! ধুযত্ব- 
রূপে ধুম সীমান্তে বহিত্বরূপে বহি সামান্ডের ব্যাপ্তি সমবন্ধের প্রত্যক্ষ হইতেই 
পারে না। কারণ পর্বতাদি স্থানস্থ বহি ও ধুমের প্রত্যক্ষ ব্যতীত সেই ধুমের 
সেই ব্যাপ্তি সত্ন্ধের প্রত্যক্ষ সম্ভবই হয় না। তাহা না হইলেও পর্বতীয় ধুষে 
বহির ব্যাপ্ত নিশ্চয়ের অভাবে সেই ধুম দেখিয়া পর্বতে বহির অঙ্গুমিতি হইতে 
পারে না। সুতরাং পাঁকশীলায় ধুম বিশেষ ও বহি বিশেষের দর্শন করিলে 
তখন সমস্ত ধুম ও সমস্ত বহিরই যে প্রত্যক্ষ জন্মে এবং সেই ওত্যক্ষ যে অন্তানত 
ধুম ও অন্তান্য বহি বিষয়ে এক প্রকার অলৌকিক প্রত্যক্ষ, এবং তাহাতে 
পূর্কোক্তরূপ সামান্ত ধর্শ বা তর্বিষয়ক প্রত্যক্ষ জনই অলৌকিক সহ্নিকর্ষযরূপ 
কারণ, ইহা স্বীকার্য্য। তাহা হইলে প্রথমে ধুমত্বরূপে ধূম সামীন্তে বহিত্বরূপে 
বহিসামান্তের ব্যাপ্ধি সত্বন্ধের প্রত্যক্ষ সম্ভব হওয়ায় তাঁহার ফলে পরে পর্বতাফি 
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১৫৬ হ্যায়-পরিচয় 


.কোনস্থানে কোন ধূম বিশেষ দর্শন করিয়াও বহ্িত্বরূপে' বহির অন্থমিতি হইতে 
পারে। ' হৃত্রাং অনুমানের প্রামাণ্যবাদী মহধি গৌতম পূর্বোক্ত প্রত্যক্ষ সুত্রে 
*সপ্নিকধ” শব্দের ছারা যে, উক্তরূপ অলৌকিক সন্নিকর্ষ ও সুচনা! করিয়াছেন. 
ইহাঁও বুঝা যায়। গল্গেণ উপাধ্যায় প্রভৃতি স্তায়াচাধ্যগণ বিশেষ বিচার পূর্বক 
উহ! সমৰ্থন করিয়াছেন। উক্ত “সামাগুলক্ষণ’” অন্নিকর্ষই “সামান্য লক্ষণ, 
প্রত্যাসণ্” নামে তাহারা উল্লেখ করিয়াছেন। কারণ সঙ্নিকর্ষের অপর নাম. 
প্রত্যাসন্তি। পরে দীধিতীকার ববুনাথ শিরোমণি স্বাধীন মতান্ুসারে উহা 
অস্বীকার করিলেও উহা! যে নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের পরম্পরাগত প্রাচীন সিদ্ধান্ত, 
এ বিষয়ে সন্দেহ নাই | * 

জ্ঞান বিশেষ স্বরূপ যে, অলৌকিক সন্লিকর্ষ, তাহার নাম (২) জ্ঞান লক্ষণ 
শিকর্ষ বা জ্ঞান লক্ষণ! প্রত্যাসত্তি। মহধি গৌতম পূর্বোক্ত প্রত্যক্ষ সুত্রে 
প্রন্নিকর্ষ” শব্দের ছারা উক্ত সন্নিকর্যও যে তাঁহার সম্মত, ইহা সুচনা! করিরাছেন। 


* অনেকে বলেন যে, উক্ত “সামান্য লক্ষণ! পরত্যাসত্তি* পরবর্তা গন্দেশ উপাধ্যায়েরই উদ্ভাবিত ॥ 
ই কিন্তু ইহা মত্য নহে। কারণ, গঙ্গেশের বহু পূর্ববর্তী টাকাকার প্রীমদ্যাচম্পতি মিশ্রও ন্যায়মতের 
ব্যাখ্যায় উহ! সমর্থন করিয়াহেন। উহা অ্বীকার ক রলে ধূমাদি হেতুতে সামান্ততঃ ব্যাপ্তি নিশচয়ের 
আশ! নপুঃহ,ককে বিবাহ করাইয়। মুড্ধা রমণীর পুত্র প্রার্থনার ন্যায় নিক্ষল, ইহাও তিনি বলিয়াছেন ॥ 
তাই “খগুন খণ্ড খাদ্য" গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে ব্যাপ্তি প্রভৃতি পদার্থ খণ্ডন করিতে গঙ্গেশের 
ুর্বরতা ্রহ্্যও বাচম্পতিমিশ্রের এ কথার উল্লেখ করিতে বলিয়াছেন --"ইন্তরিয়েণ সামান্য লক্ষণয়] 
শত্যাসত্যা ব্যাপ্তি গ্রহণ কালে সর্বান্তজ্জাতীর ব্যুরো গৃহত্তে, যদনভ্যুগগমে যওক মুদ্বাহ মুফ্ধায়াঃ 
পুত্র রার্থনমিবেতি বাচম্পতি রূপালন্ত মবাদীদিতি চেৎ1" শ্রী সেখানে উহ! খণ্ডন করিভে 
ৰিয়াছেন যে সামান্য জকগণা ্রত্ামত্তি স্বীকার বরিধে তোমার কোন পদার্থে সসন্ত পদার্থের 
সামান্য ধৰ্ম্ম প্রমেয়ত্ব প্রভৃতি কোন ধর্শের প্রত্যক্ষ জম্য সমস্ত গদধার্থেরই প্রত্যক্ষ হওয়ায় তোমাকেও 
ু স্বর বলা যায়। এতদুত্বরে বক্তব্য এই.যে, মমস্ত পধার্থেরই প্রত্যেকের বিশ্ষেধৰ্ম্মরূপে বিশেষ 
জ্ঞান ব্যতীত কাহাকেও সর্বজ্ঞ বন যায় না। উক্তরপ বিশেষ জ্ঞানই সর্বজ্ঞতা। তাই “্ৰঃ 
রড সর্ববিৎ”_ ইত্যাদি শ্রতিবাক্য উক্ত বিশেষ জান বোধের জন্যই আবার বল! হইয়াছে__ 
পর্ববিৎ"- । “যিদধান্ত মুক্তাবণীতে” বিশ্বনাধও উক্ত আপত্তির উল্লেখ পূর্বক খগুন করিতে 


be “প্রসেয়ত্বে সকল প্রমেয়ে গুাতেংপি বিশিষ্য সকল পদ না মজ্ঞাতাত্েন সার্কজ্য! 
স্াৰাং” ॥ ৃ 
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অফ্টম অধ্যায় ১৫৭ 


প্রত্যক্ষ (১) অর্থাৎ প্রমান্বক বিশিষ্ট প্রত্যক্ষের করণ যে, প্রত্যক্ষ প্রমাণ নহে-_- 
ইহাই প্রকাশ করায় তাঁহার মতে ভ্রমাত্বক বিশিষ্ট প্রত্যক্ষ ও যে, ইন্জিয়ার্থ 
সন্নিকর্ষ জন্ত জ্ঞান, ইহা স্পষ্ট বুঝ| যায় । কারণ, তাহা না হইলে সেই ভ্রমাত্মক 
বিশিষ্ট প্রত্যক্ষ বাঁরণের জন্ত উক্ত সূত্রে “অব্যভিচারি*_এই পদ প্রয়োগ 
অনাবস্তক হয়। কিন্ত সেই ভ্ৰমাত্মক প্রত্যক্ষ স্থলে মেই স্থানে সেই বিষরের 
সত্বা না থাকায় তাহার সহিত ইন্জিয়ের কোন লৌকিক সন্নিকর্ষ সম্ভব হয় ন। 
‘যেমন কেহ কোন স্থানে রজ্জুকে সর্প বলিয়! চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিলে তখন 
সেখানে বস্তুতঃ সেই সর্পরূপ বিষয় না থাকায় তাহার সহিত চক্ষুরিক্রিয়ের 
ংযোগ সমন্ধ ঘটে না, ইহা! স্বীকার্য্য। সুতরাং উক্ত স্থলে সেই ব্যক্তির 
স্থানান্তরে পূর্বদৃষ্ট সর্পের স্মরণরূপ জ্ঞানই তাহার উক্তন্নপ প্রতাক্ষের কারণ 
"অলৌকিক সন্নিকর্ষ, ইহা স্বীকাৰ্য্য। 
বস্তুতঃ যে ব্যক্তি কখনও অন্তর সৰ্প দেখে নাই, সর্পত্ব ধর্ম যাহার 
প্রত্যক্ষ ন! হওয়ায় তথ্বিষয়ে যাহার প্রত্যক্ষ জন্য সংস্কার নাই, সেই ব্যক্তির 
রজ্জুতে সর্প বা সর্পন্থের ভ্রমাস্বক প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু যে ব্যক্তি অন্তত্র সর্প 
দেখিয়াছে, তাহার কোন সময়ে ইদস্বরূপে দৃষ্ট রজ্জুতে পূর্বদৃষ্ট সেই সর্পের 
সাঢৃপ্ত প্রত্যক্ষ ভন্ তদ্বিষয়ক পূর্ব ্নাত সংস্কার উদ্্ধ হইয়া তখন সর্পত্বরূপে 


১। ভাস্কর বাৎস্তায়ন গৌতমৌক্ত ও “অব্যতিচারি* পদের ব্যাখ্যা করিতে লিখিয়াহেন 


“বদ তনদিং ভ্ত্দিতি তদ্ন্যভিচারি ।--যত্ত, তশ্মিংস্তদিতি তবব্যভিচারি প্রত্যক্ষমিতি'। যে পদার্থ 
বাহ! নহে নেই পরার্থকে তাহা বলিয়া যে জান অর্থাৎ জন্য পনার্থের অন্ত প্রকারে যে খ্যাতি বা জ্ঞান, 
তাহাই ভ্রম জান, ইহা বাৎস্তায়নের উক্ত ব্যাখ্যার ছারা বুঝ। যার। যেমন রজ্জুকে "অর. 
এইরপে প্রত্যক্ষ করিলে অন্য পদার্থের অন্য প্রকারেই খ্য!ঠি ব| জ্ঞান হয়. তাই স্তায় বৈশেবিক 
সম্প্রদায় ভ্রন জ্ঞানক "অন্যথা খ্যাতি”নামে উল্লেখ করিয়াছেন এবং অনেকে পবিপশীত খ্যাতি” নামেও 
উল্লেখ করিয়াছেম। কণা ও গৌডম প্রভৃতি শাববর্তবাদ” গ্রহণ ন! করায় তাঁহারা ভ্রম বা অধ্যাস 
স্থলে মিথ্য। বা অনির্বচনীয় বিষয়ের উৎপত্তি স্বীকার করিয়া“ নিরববচনীয খ্য'তি" স্বীকার করেন নাই 


-স্থায় বৈশেধিক সম্প্রদায়ের পরবন্তা আ'চার্য/গণ বিশেষ বিচার পূর্বক পূর্বোক্ত অন্যথাখ্যাভিবাদেরই 


সমর্থন করিয়াছেন। যোগদর্শ:নজ পবিপরধায়" নানক চিত্ত বৃত্তিও অন্যথা খ্যাতি, ইহা যোগবার্তিকে 
(১৮) বিজ্ঞান ভিক্ষু ও ' স্পষ্ট বলিয়াছেন। মীমাংসাচধ্ ভট্ট কুমারিলও অন্তথা খ্যাতি বাদী । 
-সুপ্রাচীনকাল হইতে ইহ! নানারপে ব্যাখ্যাত হইয়াহে। শ।রীরক ভায্যরস্তে অধ্যাসের ব্যাথায় আচাধ্য 


শঙ্কর প্রথমে উক্ত সতের উ:ল্লধ করিতে উক্ত মুত অন্ত প্যার্থে গন্ত ধর্দেরই অন্যান হয়, ইহ! বলিয়াছেন! 
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২৫৮ হ্যায়-পরিচয় 


সেই সর্পের স্মরণ জন্মায়। সেই স্মরণরূপ জ্ঞানের পরেই চক্ষুরিক্জ্িয়ের দ্বারা 
তাহার -“'্য়ং সর্প:”_এইরপ ভ্রমাত্মক প্রত্যক্ষ জন্মে । সুতরাং উক্ত স্থলে- 
সর্পত্বরূপে স্থানাস্তরস্থ সর্পের যে স্বরণাত্মক জ্ঞান, অবশ্য জন্মে, তাহাতে সেই 
ব্যক্তির চক্ষুরিন্ত্রিয় প্রযোজক হওয়ায় সেই সর্পরূপ বিষয়ের সহিত তাহার 
' চক্ষুরিন্দ্রিয়ের উক্ত জ্ঞানরূপ সন্নিকর্ষ বলা যায়! কারণ, তখন তাহার, 
চক্ষুিন্ডিয় প্রযুক্ত নেই স্বরণাত্মক জ্ঞানের বিষয়ত্ব_স্থানাস্তরসথ সৰ্পে থাকে! 
এইরূপ আরও অনেক স্থলে অন্তরূপেও উক্ত জ্ঞান লক্ষণ সন্নিকর্ষ জন্ত বিষয় 
বিশেষেরষথার্থ প্রত্যক্ষও জন্মে এবং তাহা স্বীকার্য্য। 

কিন্ত অনুমিত্যাদদি বিশিষ্ট জ্ঞানের পূর্ব উহার কারণ যে বিশেষণ পদার্থের 
জান জন্মে, তাহ! উক্তরূপ অলৌকিক প্রত্যক্ষের জনক জ্ঞান লক্ষণ সন্নিকর্ষ নহে 
কারণ, সেই সমস্ত বিশেষণ জ্ঞানের পরে প্রত্যক্ষ জন্মে না! সুতরাং তাহাতে, 
প্রত্যক্ষ জনক সননিকর্ষত্ব স্বীকৃত হয় নাই | কিন্তু যে বিষয়ের প্রত্যক্ষ জনক কোন 
প্রকার লৌকিক সরিকর্ষ না থাকিলেও কোন বিশেষণ জ্ঞানের পরেই তাহার 
প্রত্যক্ষ অনুভব সিদ্ধ, সেই স্থলে সেই বিশেষণ পদার্থ জ্ঞানই কেবল সেই বিষয়ে 
অলৌকিক প্রত্যক্ষের জনক দ্বিতীয় প্রকার অলৌকিক সন্নিকর্ষ বলিয়া স্বীকৃত 
হইয়াছে। উহারই নাম জ্ঞান লক্ষণ সন্নিকর্ষ। সুতরাং জ্ঞান লক্ষণ সন্নিকর্ষ 
স্বীকার করিলে যে অনুমিত্যাদি জ্ঞানও এ সন্নিকর্ষ জন্য প্রত্যক্ষই হইবে 
অর্থাৎ অন্ুমিত্যাদি বিজাতীয় জ্ঞানের উচ্ছেদ হইবে, ইহা বলা যায় না। 
কোন বৈদান্তিক সম্প্রদায় তাহা বলিলেও নব্য নৈয়ারিক সম্প্রদায় জ্ঞান লক্ষণ 
অন্লিকর্ষের যে স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে উক্তরূপ আপত্তি হইতে, 
পারে না। এ বিষয়ে তাহাদিগের বহু সুন্ম বিচার আছে। 

যোগীদিগের যোগজ সন্নিকর্ষ বিশেষই তৃতীয় প্রকার অলৌকিক সরিকর্ষ। 
যোগিগণ যোগ শক্তির প্রভাবে ভূত ভবিষ্যৎ এবং এরূপ অপ্রত্যক্ষ সমস্ত 
বিষয়েঃই বোগজ সন্নিকর্ষ জন্ত অলৌকিক প্রত,ক্ষ করেন। যোগজ সরিকর্ষ 
জন্য যোগীর- সর্বজ্ঞত্ব যোগ শাস্ত্র ও অন্তশান্ত্রেও কীঠিত হইয়াছে। 
সমাধি বিশেষরূপ নিদাধ্যাসনের ফলে যোগজ সন্িকর্ষ লাভ করিয়া 
সুমুক্ষ যোগী নিজের আত্মা ও পরমাত্মার অলোকিক প্রত্যক্ষ করেন এবং 
ন্বততান্ত জ্ঞাতব্য সমস্ত তত্বের প্রত্যক্ষ করেন। মহরি গৌতম ও পরে. 
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অফ্টম অধ্যায় ২১, 


“যমাধিবিশেষাভ্যাসাৎ* (81২৩৮) এই হত্রের দ্বারা উহ! প্রকাশ করি, 
ঘোগীর অলৌকিক প্রত্যক্ষ জনক যোগজ সরিকর্ষও সুচনা করিয়াছেন। 

বৈশেষিক দর্শনের নবম অধ্যায়ের প্রথম আহ্বিকে মহ্র্ধি কণাদ যোগীদিগের 
প্রত্যক্ষ বলিতে যুক্ত ও বিযুক্ত এই দ্বিবিধ যোগীর উল্লেখ করিয়াছেন । সুতরাং- 
গোগজ সন্নিকর্ষ দ্বিবিধ, ইহাও উহার দ্বার! সুচিত হইয়াছে। “ভাষ| পরিচ্ছেদে” 
বিশ্বনাথ সরলভাঁবে সংক্ষেপে বলিয়াছেন-_“.যাগজো! দ্বিবিধঃ প্রোক্তো যুক্ত 
যুঞ্জানভেদতঃ | যুক্তস্ত সর্ধদাভানং. চিন্তাসহক্বৃতোহপরঃ*। যিনি যুক্ত 
যোগী, তাহার সর্বদাই সকল (ব্যয়ের অলৌকিক প্রত্যক্ষ জন্মে । আর বিনি. 
যুঞ্জান যোগী, অর্থাৎ বিযুক্ত যোগী, তিনি চিন্তা অর্থাৎ সেই বিষয়ের ধ্যান- 
করিলে সেই ধ্যানের সাহায্যে যোগজ সন্নিকধের দ্বারা সেই বিষয়ের অলৌকিক 
প্রত্যক্ষ করেন। কণাদোক্ত দ্বিবিধ বোগীর কিরূপে সেই সমস্ত বিষয়ের, 
সহিত যোগজ সন্নিকর্ষ ও তজ্জন্য *ত্যক্ষ জন্মে, তাহা! যোগীর প্রত ক্ষ ব্যাখ্যায় 
প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য প্রশস্তপাদ বর্ণনা করিয়াছেন। ফলকথা যোগজ- 
সন্বিকর্ষ জন্য যে সর্ব বিষয়েরই অলৌকিক প্রত্যক্ষ জন্সিতে পারে, ইহ! মহাযোগী: 
কণাদ স্পষ্টই ব্যক্ত করিয়াছেন। র 

নিত্য সর্বজ্ঞ পরমেশ্বরের সর্ববাবিষয়ক প্রত্যক্ষ জ্ঞান নিত্য, সুতরাং উহা, 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ জন্য নহে। তাই মহধি গৌতম পূর্বোক্ত প্রত্যক্ষ সুত্রে ঈশ্বর 
প্রত্যক্ষকে লক্ষ্য রূপে গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু পরমেশ্বর সর্বদা! সর্ববিষয়ক- 


প্রত্যক্ষরূপ প্রমা জ্ঞানের আশ্রয়--এই অর্থে তিনি শাস্ত্রে "প্রমাণ নামে কথিত. 


হইয়াছেন। বেদের প্রামাণ্য পরীক্ষায় সিদ্ধান্ত হুত্রের শেষে “মাপ্ত প্রামাণ্যাৎ* 
এই বাক্যে গৌতমও আপ্ত পুরুষের প্রমাতৃত্বরপ প্রামাণাই বলিয়াছেন । পরে. 
তাহা বলিব | এখন অনুমান প্রমাণের ত্বরূপাদি বলিতে হইবে 
অন্নুমান্ন প্রমাণ । 
প্রত্যক্ষ প্রমাণের নিরূপণের অনস্তরই প্রত্যক্ষমূলক অনুমান প্রমাণের. 

নিরূপণ সংগত। মহধি গৌতম “অথ” শব্দের দ্বারা সেই সংগতি সুচনা করিয়া: 
অনুমান প্রমাণের স্বরূপ ও প্রকার ভেদ বলিতে পঞ্চম স্তর বন্দি়াছেন-_ 

“অথ তৎপূর্বকং ভ্রিবিধমনুমানং-- 

পুর্ববচ্ছেষবৎ সামান্ততোদৃষ্ঞ৮।১1১/৫॥ 
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“১৬০ ন্যায়-পরিচয় 


উক্ত সুত্রে “্তংপূৰ্বাকং”__এই পদে “তৎ”শব্দের দ্বারা পূৰ্ব্ব স্থত্রোক্ত 
প্রত্যক্ষ সবত্রকার গ্রহণ করিয়াছেন এবং পূর্ববন্থত্র হইতে "জ্ঞানং" এই পদের 
-অনুবৃত্তি তাহার অভিপ্রেত। তাহা হইলে "তৎ পূর্বাকং জ্ঞান মনুমানং’”__এই 
বাক্যের দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রত্যক্ষ পূর্ববক অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বিশেষ জনিত 
এ যথার্থ জ্ঞান, তাহাই অনুমান প্রমাণ। "অন" পদের অর্থ পশ্চাৎ ! 
স্ৃতরীং প্রত্যক্ষ বিশেষের পশ্চাং তজ্জনিত যে বথার্থ জ্বীন-_-অন্ুমিতির 
করণ তাহীকে এ অর্থে অনুমান প্রমাণ বলা হইয়াছে (১)। 
যে কোন প্রত্যক্ষ জনিত যে কোন জ্ঞানকে অন্থমিতি বা অনুমান প্রমাণ 
বলা যায় না। সুতরাং গৌতম উক্ত সুত্রে “তৎ?” শব্দের দ্বারা কোন প্রত্যক্ষ 
বিশেষই গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। তাই ভাষ্যকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন 
যে; “তৎ পূর্বকং_-এই পদের দ্বারা লিঙ্গ ও লিঙ্গীর. সবন্ধের প্রত্যক্ষ এবং 
লিঙ্গের প্রত্যক্ষ অভিগ্রেত এবং সেই সম্বন্ধবিশিষ্ট লিঙ্গ ও লিঙ্গীর প্রত্যক্ষ দ্বার! 
সেই লিঙ্গের শ্মরণরূপ জ্ঞান অভিপ্রেত। অনুমানের হেতু পদার্থকে লিঙ্গ বলে 
এবং তদৃথ্ারা অনুমেয় পদার্থকে লিঙ্গী বলে। যে পদার্থের সমস্ত আধারে 
অন্ত বে পদার্থ অবশ্যই থাকে, সেই পদার্থকে সেই অন্ত পদার্থের ব্যাপ.পদার্থ 
বলে এবং সেই অন্ত পদার্থ টিকে তাহার ব্যাপক পদার্থ বলে। ব্যাপ্য পদার্থ 
থাকিলেই সেখানে তাহার ব্যাপক পদার্থ অবশ্তই থাঁকে। সুতরাং ব্যাপ্য 
পদার্থের দ্বারতাহার ব্যাপক পদার্থের অনুমিতি হওয়ায় ব্যাপ্য পদার্থ ই 


. ১ অনুমানাদি প্রমাণের ছারা কোন হেতুতে কোন ধর্শের ব্যাপ্তি নিশ্চয় হইলেও সেই 
হেতুর দ্বারা নেই ধর্মের অন্মিতি হইর| থাকে । সুতরাং অনুমান প্রমাণ মাত্রই যে প্রত্যক্ষপূর্বক, 
"ইহ! বলা যায় না। তাই গায় বাস্তিকে" উদ্দ্যোতকর-_গৌতমের উক্ত সুত্রে “তৎ” শব্দের দ্বার! 
পূর্ব্বোক্র সমস্ত প্রনাণকেই গ্রহণ করিয়। “তানি পূর্ববাণি যন্ত” এইরূপ বিগ্রহবাক্যাহমারে প্রথমে 
“তৎপুর্বক” শব্দের অর্থ বলিয়াছেন--গুআক্গাদি যে কোন প্রমাণ পূর্ব্বক | কিন্তু পরে তিনি 
বলিয়াছেন যে, সনস্ত অনুমানেরই নুলে প্রত্যক্ষবিশেষ অবশ্যই খাকে। সুতরাং পরম্পরায় 
সমস্ত অমুনানই প্রশ্যক্ষপূর্ববক হওয়ায় গৌতম তাহাই বলিয়াছেন। তবে এ “তং” শবের দ্বারা 
‘লিঙ্গ ও নিল্লীর সমবন্ধের প্রত্যক্ষ এবং দিঙ্ীয় প্রত্যক্ষ এই ওত্যকষত্ব গ্রহণ করিলে “তে বে প্রত্যক্ষে 
"পূর্বের যন্ত” এইরূপ বিগ্রহ. থাক্যান্থসারে “তৎপূর্ববক" শব্দের দ্বার বৃঝ! যায় _উলত প্রত্যক্ষ 
পূবক। ভাব্যকারের ব্যাখ্যার দ্বারাও উহাই বুঝ! যায়। 
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অস্টম অধ্যায় ১৬৩ 


ত্রে--অনুমাঁন প্রমাণকে (১) পূর্ববৎ (২) শেষবৎ 
নামত্রয়ে ত্ৰিবিধ বলিঘাছেন। “পুর্ব” শব্দের 
তু ত্যঃনিন্পন্ন “পূর্বাবৎ* শব্দের দ্বার! বুঝা যায়-_ 
'বাতুল্য। অৰ্থাৎ পুর্বে কোন স্থানে যে পদার্থকে ব্যাপ্য এবং ষে পদার্থকে 
তাহার ব্যাপক বলিয়! প্রভ্যক্ষ করা হয় অর্থাৎ যে পদার্থে যাহার ব্যাপ্তির 
গত্যক্ষ হয়, ভক্লাতীয় সেই ব্যংপ্য পদার্থ অন্তত্ প্রত্যক্ষ করিয়! সেখানে 
সেই ব্যাপক পদার্থের অন্ুমিতি হইলে সেখানে সেই অনুমাঁন 
প্রমাণের নীম পপুর্ববৎ”। যেমন পূর্বে পাকশীলায় যে ধূম ও বহর 
দর্শন করিয়া ধূমে বহ়ির ব্যাধির প্রতঃক্ষ হয়, পর্বতে তজ্জাতীয় ধুম 
দর্শন করিয়াই Ee SLR অন্তুমিতি জন্মে । সুতরাং এরপ স্থলীর 
অন্ন প্রনাণ “পূর্ববৎ* 

বে পদার্থ অবশিষ্ট থাকে, তাঁহাকে বলে “শেষ? পদার্থ। যে অনুমান 
প্রমাণের দ্বারা সেই শেষ পদার্থ বিষয়ক অন্তুমিতি জন্মে, তাহার নাম 
1২) “শেষবং’ অন্মান। ভাষ্যকার কণাদের সুত্রানুসারে ইহার উদ্বাহরগ 
বলিয়াছেন বে, শব্দ যখন দ্রব্য পদার্থ ও কর্ম পদার্থ নহে এবং অনিত্য, তখন 


বলিয়াছেন; ইহ! বুঝা যায়। তাই “তার্বিকরক্ষ!” এস্থে মহানৈয়ায়িক বরদরা্জ লিখিয়াছেন-- 
“লঙ্গ পরামর্শোহন্ুমানমিত্যাচাধ্যাং" | পরবর্তা নব্য নৈয়ায়িক অন্নং ভট্টও “তর্ক সংগ্রহে” প্রাচীন 
মতানুস'রে লিঙ্গপরামর্শকেই অনুমান প্রয়াণ বনিয়াছেন। কিন্তু রঘুনাথ শিরোমণি গঙ্গেশ 
উপাধ্যায়ের “পরামর্শ” গ্রন্থের দীধিতি টাকায় নিজমতে পরে মনকেই অনুমিতির করণ বলিয়া 
সমর্থন করিয়াছেন। এবং তাহ! হইলেও অন্গুমিতি যে মানস প্রত্যক্ষ হইতে বিজাতীয় অনুভূতি 
হইতে পারে, ইহাও তিনি দেখানে সমর্থন করিয়াছেন। 

* কারণ ও কার্য্যের মধ্যে কারণটা পূর্বব এবং কার্য্যটী শেষ বা উত্তর। টি তর্থে 
“পুব” শব্দ এবং কার্য অর্থে "শেষ" শব্দের ও প্রয়োগ হইয়াছে | তাহা! হইলে যে অনুমানে 
পূর্ব" অর্থাৎ কারণ হেতুরূপে বিদ্যমান থাকে, এই অর্থে “পূর্বববৎ” শংব্দর দ্বার! বুঝা যায় 
কারণহেতুক কার্য্যের অনুমান! এবং উক্তরূপ অর্থে “শেষবৎ" শব্দের দ্বারা বুঝ! যায়, কার্ধ) 
হেতুক কারণের অনুমান। অর্থাৎ কারণের দ্বারা কা্যের অন্থমিতি হইলে সেই অনুমিতির 
করণ পপূর্ববৎ" এবং কার্ধোর দ্বারা কারণের অনুমিতি হইলে (সই অনুমিতির করণ “শেষেবৎ" 
ভাষ্যকার বাংস্তায়নও প্রথমে উক্তরূপ ব্যাখ্যা ও উদ্হ্রণ প্রকাশ করায় উহা প্রকৃতার্থ ব্যাখ্যা! 
না হইলেও প্রাচীন ব্যাথা? সন্দেহ নাই । 
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১৬০ ন্যায়-পরিচয় 


উক্ত সুত্রে “তৎপুর্কাকং”__এই পদে “তৎ”শব্বের দ্বারা পূর্ব হুত্রোক্ত 
প্রত্যক্ষ সূত্রকার গ্রহণ করিয়াছেন এবং পূর্বহুত্র হইতে “জ্ঞানং” এই পদের 
-নুবৃত্ি তাহার অভিপ্রেত। তাহা হইলে "তৎ পূর্ববকং জ্ঞান মন্থমানং__এই 
বাক্যের দ্বার! বুঝা যায় যে, প্রত্যক্ষ পূর্বক অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বিশেষ জনিত 
বে যথার্থ জ্ঞান, তাহাই অনুমান প্রমাণ । “অনু” শব্দের অর্থ পশ্চাৎ। 
সুতরাং প্রতাক্ষ বিশেষের পশ্চাং তজ্জনিত যে বথার্থ জ্ঞান--অন্জুমিতির 
=করণ, তাহাকে ওঁ অর্থে অনুমান প্রমাণ বলা হইয়াছে (১)। 
যেকোন প্রত্যক্ষ জনিত যে কোন জ্ঞানকে অন্ুমিতি বা অস্থুম!ন প্রমাণ 
বলা যায় না। সুতরাং গৌতম উক্ত সুত্রে “তৎ* শব্দের দ্বারা কোন প্রত্যক্ষ 
বিশেষই গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। তাই ভাষ্যকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন 
, যে, “তৎ পূর্বাকং"__-এই পদের দ্বারা লিঙ্গ ও লিঙ্গীর. সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ এবং 
লিঙ্গের প্রত্যক্ষ অভিপ্রেত এবং সেই সম্বন্ধবিশি্ট লিঙ্গ ও লিঙ্গীর প্রত্যক্ষ দ্বারা 
‘সেই লিঙ্গের স্বরণরূপ জ্ঞান অভিপ্রেত। অনুমানের হেতু পদার্থকে লিঙ্গ বলে 
.এবং তদ্দার] অনুমেয় পদার্থকে লিঙ্গী বলে। যে পদার্থের সমস্ত আধারে 
অন্ত বে পদার্থ অবগ্তই থাকে, সেই পদার্থকে দেই অন্ত পদার্থের ব্যাপ.পদার্থ 
‘বলে এবং সেই অন্ত পদার্থ টিকে তাঁহার ব্যাপক পদার্থ বলে। ব্যাপ্য পদাথ 
থাকিলেই সেখানে তাহার ব্যাপক পদার্থ অবশ্যই থাঁকে। স্থতরাং ব্যাপ্য 
পদার্থের দ্বারতাহার ব্যাপক পদার্থের অন্ুমিতি হওয়ায় ব্যাঁপ্য পদার্থ ই 


১। অনুমানাদি প্রমাণের ছারা কোন হেতুতে কোন বর্ণের ব্যাপ্তি নিশ্চয় হইলেও সেই 
হেতুর দ্বারা সেই ধর্শের অন্থুমিতি হইয়। থাকে। স্থতরাং অন্থমান প্রমাণ মাত্রই যে প্রত্যন্ষপুররবক, 
ইহা বলা! বায় না। তাই “ন্যায় বাখিকে” উদ্দ্যোতকর--গৌতমের উক্ত সুত্রে “তৎ” শব্দের দ্বার! 
পূর্বোক্ত সমস্ত প্রনাণকেই গ্রহণ করিয়| “তানি পূর্ববাণি যন্ত” এইরূপ বিগ্রহবাব্যানুমারে প্রথমে 
প্তুণ্পূর্ববক” শব্দের অর্থ বলিয়ছেন--গুত্যন্গাদি যে কোন প্রমাণ পূর্বক | কিন্তু পরে তিনি 
বলিয়াছেন যে, সমস্ত অন্মানেরই মুলে প্রত্যক্ষবিশেষ অবগ্ঠই থাকে। সুতরাং পরম্পরায় : 
সমস্ত অমুনানই প্র্যক্ষপূর্ববক হওয়ায় গৌতম তাহাই বলিয়াছেন। তবে এ “তং” শবের ছারা 
'গিঙ্গ ও শিল্পীর সম্বন্ধের গুত্যক্ষ এবং দিহীয় প্রত্যক্ষ, এই ওত্যঙগব় গ্রহণ করিলে “তে বে প্রশ্যক্ষে 
গর্বে যন্ত” এইরূপ বিগ্রহ বাক্যান্সারে “তৎপূর্ববক” শব্দের দ্বারা বুঝ! যার- উক্ত প্রত্যকষদ্বর 
সপূর্বক। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার দ্বারাও উহাই বুঝা যায়। 
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অফ্টম অধ্যায় ১৬১ 


‘সেখানে লিঙ্গ বা হেতু হয় এবং তাহার ব্যাপক সেই পদার্থটীই সেখানে 
লিঙ্গী হয়। 


যেমন বহ্ধি শুন্য স্থানে ধুমের উৎপত্তি সম্ভব না হওয়ায় যে যে স্থানে ধ্‌য 
থাকে, সেখানে তাহার কারণ বস্তি অবস্তই থাকে। সুতরাং ধূম বহর ব্যাপ্য 


: পদাৰ্থ এবং বহি তাহার ব্যাপক পদার্থ। তাই ধূমের দ্বারা বহির অহ্থমিতি হয় 


এবং তাহীতে ধূম লিঙ্গ ও বন্ধি লিঙ্গী হয় । ভাম্যকার লিঙ্গ ও নজীর সম্বন্ধ বলিয়া 
“এ উভয়ের সেই ব্যাপ্য ব্যাপক ভাব সন্বন্ধই বলিয়াছেন, সন্দেহ নাই। কারণ 
পূৰ্ব্ৰোক্ত স্থলে ধূমে বহর ব্যাপাত্ব সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তির প্রত্যক্ষ ব্যতীত ধুমের দ্বারা 
বহি অঙ্মিতি হইতে পারে নাঁ। প্রথমে পাকশালাদি কোন স্থানে ধূম ও 
বহর দর্শন এবং বহি শুন্ত স্থানে ধূমের অদর্শন জন্ত ধূমে বহির ব্যাপ্তি 
প্রত্যক্ষ ছন্সে। পরে পর্বতাদি কৌনস্থানে ধূম দেখিলে তখন তাহার সেই 
পূর্ব গাত ব্যাপ্তি প্রত্যক্ষ জন্ত সংস্কার উদ্ধদ্ধ হইয়া ধুম বহি ব্যাপ্য, এইরূপ 
স্থিতি উৎপন্ন করে। সেই ব্যাপ্ডি-স্মরণের পরেই বির ব্যাপ্য ধুম বিশিষ্ট 
'পর্বত,__-অর্থাং বধির ব্যাপ্য বা বগি শুন্ত স্থানে থাকে না__বে ধুম, তাঁহা . 
পর্বতে আছে--এইরূপে পর্বতে পুনর্বার সেই ধূমের প্রত্যক্ষ জন্মে! উহাঁই 
তৃতীয় ছিন্ন দর্শন । কাঁরণ পাকশালাদি কোনস্থানে প্রথম ধুম দর্শনের পরে 
পর্বতে যে প্রথম ধূম দর্শন, তাহ! দ্বিতীয় ধূম দর্শন! উহার পরে ধুমে বন্থির 
ব্যাপ্তি স্মরণের অনন্তর সেখানে বহ্ির ব্যাপ্তি বিশিষ্ট খুমের যে পুনর্দর্শন, 
উহা তৃতীয় লিঙ্গ দর্শন। তাই উহ্‌ গ্তৃতীয়লিঙ্গপরানর্শ" নামে কথিত হইয়াছে 
এবং উহা “লিম্বপরামর্শ” ও কেবল “পরামর্শ” নামেও কথিত হইয়াছে। 
যে পদার্থের কোন পদার্থে অনুমিতি জন্মে, সেই পদার্থ অনুমানের আশ্রয়, 
ধর্মী, এবং পক্ষ নামেও কথিত হইয়াছে। সাধ্যধর্ম অর্থাৎ অনুমের পদার্থের 
ব্যাপ্তি বিশিষ্ট যে পদার্থ সেই অনুমানে লিঙ্গ বা হেতু হয়--সেই হেতু পদার্থ 
অনুমানের আশ্রয় বা পক্ষে আছে, এইরূপ নিশ্চয় জন্মিলেই অর্থাৎ পূর্বোক্ত 
লিঙ্গপরামর্শ নামক জ্ঞান জন্মিলেই পরক্ষণে সেই আশ্রয়ে সেই সাধ্যধর্শের 
'অনুমিতি জন্মে । যেমন পূর্কোক্ত স্থলে ‘বহি ব্যাপ্য ধুমবান্‌ পর্বত-_-এইরূপ 


জ্ঞানের পরক্ষণেই পপর্বতো বহমান এইব্ূপে পর্বতে বহ্রির অনুমিতি 


নজন্মে | ভাষ্যকার পরে আবার লিঙ্গ দর্শন ও লিঙ্গ স্মরণের উল্লেখ করিয়া! উক্ত 
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১৬২ ্যায়-পরিচয় 


নেঙ্গপরামর্ণেরও সুচনা করিয়াছেন । এবং হেতু পদার্থে সাধ্যধর্থের ব্যাথির 
প্রত্যক্ষ স্থল গ্রহণ করিয়াই উক্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু প্রত্যক্ষ- 
মুলক যে কোন প্রমাণের দ্বারা কোন পদার্থে কোন পদার্থের ব্যাপ্তি নিশ্চয় 
জন্মিলেও এবং পরে কৌনস্থানে সেই পদার্থে সেই পূর্বানুভূত ব্যাপ্তির স্মরণ 
হটলেও_ মেই ব্যাপ্তি বিশিষ্ট সেই পদার্থ বে স্থানে আঁছে. ইহা যদি নিশ্চিত হয়, 
অর্থাৎ পূর্বোক্ত “লিঙ্গপরামর্শ” নামক যে কোনরূপ নিশ্চয়াত্ক জ্ঞান জন্মে, 
তাহা হইলে সেইস্থানেও পরক্ষণেই তজ্জন্ত সেই লিঙ্গী বা ব্যাপক পদাঁণে্রে' 
অনুমিতি জন্মে । স্তরাং লিঙ্গ পরামর্শরূপ জ্ঞান জন্য যে পরোক্ষ অনুভূতি, 
তাহাই অন্ুমিতি এবং সেই যথার্থ অনুমিতির করণই অনুমান প্রম1ণ, ইহাই 
উক্ত হুত্রের তাঁৎপর্য্যার্থ বুঝিতে হইবে। 

প্তত্ব-চিন্তামণি*্কার গঙ্গেশ উপাধ্যায় উক্তরূপেই অনুমিতি ও তনুমান 
প্রমাণের লক্ষণ বলিয়া প্রথমে প্রাচীন মতানুসারে ত্ক্ষি পরামশকেই এ অন্তু 
মিতির করণ বলিলেও পরে “পরামর্শ” গ্রন্থে নিজ সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন যে, উক্ত 
লিঙ্গ পরামর্শের জনক পূর্কোৎপন্ন ব্যাপ্তিজ্ঞানই অন্থমিতির করণ, সুতরাং 
উহাই অনুমান প্রমীণ। কারণ, যাহা কোন ব্যাপার দ্বারা কার্য্যের জনক হয়, 
তাহাই করণ। ক্ুতরাং উক্ত লিঙ্ পরামশই উহার পুর্ববোৎপন্ন ব্যাপ্তি জানের' 
বাঁপার হওয়ায় তদবারা, সেই ব্যাপ্তি জ্ঞানই অনুমিতির করণ হইতে পারে। 
কিন্তু উক্ত লিঙ্গ পরামর্শ্ূপ চরম কারণ অনুমিতির করণ হইতে পারেনা । 

অবশ্য প্রাচীন স্তায়াচার্য্য উদ্দ্যোতকরও উক্ত মতা স্তরের উল্লেখ করায় 
উহাও প্রাচীন মতবিশেষ। কিন্তু উদ্দ্যোতকর ব্যাপ্তি জ্ঞানকেও অন্ুমীন 
প্রমাণের মধ্যে গ্রহণ করিলেও তাঁহার মতে অনুমিতির চরম কারণ উক্ত লিঙ্গ . 
পরামর্শ ই অনুমিতির মুখ্য করণ বলিয়া উহাই মুখ্য অনুমান প্রমাণ। প্রাচীন 
মতে যে চরম কারণই মুখ্য করণ এবং প্রমাণের চরমফল হান বুদ্ধি উপাদান বুদ্ধি 
এবং উপেক্ষা বুদ্ধির পক্ষে এমাণ জন্য প্রমিতিও যে প্রমাণ হয়- ইহা পূর্বে 
 বলিয়াছি! তাই উদ্দ্যোতকর অনুমান প্রমাণ জন্ত অনুমিতিকেও অনুমান 
প্রমাণ বলিয়াছেন । অন্ুমিতির করণ বিষয়ে আরও অনেক মতভেদ আছে । * 
ক উদনাচাধ্োর মতে অন্মিতির চরম কারণ লিঙ্গপরামর্ণের বিষয় লিঙ্গ ব| হেতুই 
অনুমিতির করণ, ইহাই প্রমিদ্ধ মত। কিন্তু ফলতঃ তিনিও লিঙ্গগরামর্শকে অনুমিতির করণ 
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অষ্টম অধ্যায় 5৩ 


গৌতম পূর্বোক্ত স্ত্রে-_অনুমান প্রমাণকে (১) পুর্বববৎ (২) শেষবৎ 
(৩) সামান্ততোদৃষ্ট--এই নামত্রয়ে ত্ৰিবিধ বলিয়াছেন। “পূর্ব শব্দের 
উত্তর তুল্যার্থে “্বতি* প্রত্যযনিষ্পন্ন পপূর্বববৎ” শব্দের দ্বারা বুঝা যায়_ 
পুর্বতুল্য। অর্থাৎ পূর্বে কোন স্থানে যে পদার্থকে খ্যাঁপ্য এবং যে পদার্থকে 
তাহার ব্যাপক বলিয়া প্রত্যক্ষ কর! হয় অর্থাৎ যে পদার্থে যাহার ব্যান্তির 
প্রত্যক্ষ হয়, তজ্জাতীয় সেই ব্যাপ্য পদার্থ অন্যত্র প্রত্যক্ষ করিয়! সেখানে 
তজ্জীতীয় সেই ব্যাপক পদার্থের অন্মিতি হইলে সেখানে সেই অনুমান 
প্রমার্ণের নাম “পূর্কাবৎ*। যেমন পূর্বে পাকশীলায় যে ধূম ও বহির 
দর্শন করিয়া ধুমে বন্ধির ব্যাধির গ্রতক্ষ হয়, পর্বতে তজ্জাতীয় ধুম 
দর্শন করিয়াই তজ্জাতীয় বহ্িরই অনুমিতি জন্মে। তরাং এরূপ স্থলীর 
অনুমান প্রমাণ “পূর্বববৎ” |% 

যে পদার্থ অবশিষ্ট থাকে, তাঁহাকে বলে “শেষ?” পদার্থ। যে অনুমান 
দ্বারা সেই শেষ পদার্থ বিষয়ক অনুমিতি জন্মে, তাহার নাম 
(২) ২» অন্ুমাঁন। ভাম্যকার কণাঁদের স্ুত্রীনুসারে ইহার উদাহরগ 
টে বে দ্রব্য পদার্থ ও কর্শ পদার্থ নহে এবং অনিত্য, তখন 


টিটি... ___ 
বলিয়াছেন, ইহা বুঝা-বায়। তাই “তার্কিকরক্ষা” গ্রন্থে মহানৈয়ারিক বরদরাজ লিখিয়ছেন-- 
“লিঙ্গ পরামর্শোহনুমানমিত্যাচার্যাঃ"। পরবর্তী নব্য নৈয়ায়িক অন্নং ভট্টও “তর্ক সংগ্রহে” প্রাচীন 
মতাহস!রে লিঙ্গপরামর্শকেই অনুমান প্রমাণ বলিয়াছেন। কিন্তু রঘুনাথ শিরোমণি গঙ্গেশ 
উপাধ্যায়ের “পরামর্শ” গ্রন্থের দীধিতি টীকায় নিজমতে পরে মনকেই অনুমিতির করণ বলিয়া 
সমর্থন করিয়াছেন। এবং তাহ] হইলেও অন্মিতি যে মানস প্রত্যক্ষ হইতে বিজাতীয় অনুভূতি 
হইতে পারে, ইহাও তিনি সেখানে সমর্থন করিয়াছেন। 

* কারণ ও কার্যের মধ্যে কারণটা পূর্বব এবং কার্য্যটী শেষ বা উত্তর । তাই কারণ অর্থে 
“পুর্ব” শব্ধ এবং কার্য্য অর্থে “শেষ" শব্দের ও প্রয়োগ হইয়াছে | তাহা হইলে যে অনুমানে 
পরব" অর্থাৎ কারণ হেতুরূপে বিদ্যমান থাকে, এই অর্থে পূর্ব” শব্দের দ্বারা বুঝা যায় 
কারণহেতুক কার্য্যের অনুমান! এবং উক্তরূপ অর্থে “শেষবৎ" শব্দের দ্বারা বুঝ! যায়, কার 
হেতুক কারণের অন্ুমান। অর্থাৎ কারণের দ্বারা কা্যের অন্থমিতি হইলে সেই অনুমিতির 
করণ “পূর্বববৎ” এবং কার্ধোর দারা কারণের অনুমিতি হইলে (সই অন্ুসিতির করণ “শেববৎস্। 
ভাম্কার বাংস্তায়নও প্রথমে উক্তরপ ব্যাখ্যা ও উদহরণ প্রকাশ করায় উহ! প্রকৃতার্থ ব্যাখ্যা! 
না হইলেও প্রাচীন হ্যাথা সন্দেহ নাই। 
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১৬৪ ন্যায়-পরিচয় 


শব গুণ পদাৰ্থ“, ইহা “শেষবৎ” অনুমানের দ্বার! সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ কণাদোক্ত 
জব, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় নামক ষট্‌ পদার্থের মধ্যে শব্দ 
যে জামানত, বিশেষ ও সমবায় নহে, ইহা! নিশ্চিতই আছে। কাঁরণ--কণাদের 
মতে এ পদাথত্রয় নিতা, কিন্তু শব্দ অনিত্য | সুতরাং শবে দ্রব্যত্ব, ওণত্ব ও 
কর্মত্বেরই প্রসক্তি হয়। অর্থদৎ শব্দ অনিত্য দ্রব্য বিশেষ অব! অনিত্য 
গুণ বিশেষ অথবা কৰ্ম্ম অর্থাৎ কোন ক্রিয়াবিশেষ হইতে পাঁরে। সুতরাং 
প্রথমে শব্দ কি দ্রবা, অথবা গুণ, অথবা কর্ম? এইরূপ সংশয় জন্মে | কিন্তু পরে 
“বো ন দ্রব্যমেক দ্রব্যসমবেতত্বাৎ--এইরূপে অহ্থনান প্রমাণ দ্বারা! শব্দ যে 
দ্রব্য পদার্থ নহে. ইহা নিশ্চিত হয়। করণ,অনিত্য দ্রব্যগুলি সাবয়ব এবং তাহা 
একাধিক অবয়বরূপ দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে বিদ্বান থাকে। কিন্তু শব্দ একমাত্র 
আকাশ নামক দ্রব্যে সমবায় সমন্ধে বি্বমান থাকে, ইহাই কণাদের সিদ্ধান্ত। 
সুতরা: উক্তরূপ অনুমান প্রমাণের দ্বারা শব্দে দ্রব্যত্বের অভাব নিশ্চিত হয়। 
এবং পরে “শবে! ন কণ্ম সজাতীয়োৎপাদকত্বাং»-_এ্রইরূপে অনুমান 
প্রমাণের দ্বারা শব্দে কর্ণ্ত্বের অভাঁব ও নিশ্চিত হয়। কারণ, শব্দ উংপর 
হইলে উহা! তাহার সঙ্গীতীয় অন্যণন্দ উৎপন্ন করে। কিন্তু কর্ম্ম বা কোন ' 
ক্রিয়া উংপন্ন হইলে মেই ক্রিয়া উহার স্গ।তীয় অদর'ফ্রিয়া উৎপন্ন করে না। 
সেখানে ক্রিযার অন্ত কারণই অপর ক্রিয়া উৎপন্ন করে! সুতরাং শবে প্রসক্ত 
দ্রব্যত্ব গুণত্ব ও কর্ম্মত্ের মদে ভ্রব্যত্ব ও কর্ম্মত্বের প্রতিষেধ বা অভান নিশ্চয় 
হইলে গুণত্বই শেষ থাকে । অতএব পরিশেষে শব্দ গুণ, ইহাই অনুমান প্রমাণ 
দ্বার! সিদ্ধ হয়। নেই অনুৰান প্রমাণ পশেষবৎ”। ওঁ অন্ুনিতির করণ যে অনুমান 
প্রমাণ, তাহাতে সাঁধকত্ব সমন্ধে গুণত্বরূপ শেষ পদার্থ বিধান থাকায় ও অর্থে 
উহাকে *শেববং* অনুমান বলা যাঁচ। এ পশেষবং” অন্ুমান:কই বলে,__ 
“পিরিশেবানুনান”| কিন্তু তাৎপর্য্যটীকাকার বাঁচম্পতি মিশ্র ভাষ্যকারোক্ত 
এ “ণেষবং বা পরিশেষা মনের উদাহরণ গ্রহণ করেন নাই। * তিনি 


এ. 


০৭ 


* বাঁচল্পতিমিশ্র-“নাংখ্যতন্ব কৌমুদ্রীতে "শেষবৎ" অন্ুগানের ব্যাখ্যা করিতে 
বাংস্তায়নয় ন্বর্ভ ও উদ্ধত করিয়ছেন। কিন্তু তিনি নৰা রা ও 
'অবীত" নামে দ্বিবিধ বলিয়া গৌহমোক্ত" শেষবং'অন্ণুনানকেই বলয়াছেন-_"অৰীত" এবং ব্যতিরেক 
মুখে প্রবর্মান নিষেধক অনুমান বলিয়া উহার ব্যাখ্যা করিয়া পরে উহা “ব্যতিরেকী” নাহ উল্লেখ 
করিয়াছেন। গৌতযোক্ত "পরব" ও “সাসান্ততোদৃষ্' অমুনানকেই তিনি বলিয়াছেন _“বীত'। 
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অস্টম অধ্যায় ১৬? 


_শেষবৎ অন্মানকে “ব্যতিরেকী” অনুমানের নামান্তর বলিয়া উহার অন্ত 


উদ্দাহরণ বলিয়াছেন। পরে তাহা ব্যক্ত হইবে। 

তৃতীয় প্রকার অনুমানের নীম প্দামান্ততে দৃষ্ট*। ইহা পপুর্বরবং* 
অন্থ্মানের বিপরীত | কারণ, “পূর্বাবৎ” অনুমানস্থংল পূর্বে কোন স্থানে হেতুও 
সাধ্য ধর্মের ব্যাপ্যব্যাপকভাঁব সম্বন্ধের লৌকিক প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। 
যেমন পাঁকশালাদি কোনস্থানে ধুম ও বহ্নি প্রত্যক্ষ করিলে সামান্যতঃ খুন যে, 
বহ্ধির ব্যাপ্য, ইহ! প্রত্যক্ষই হইয়া থাক্ষে। কিন্তু “সামাুতোদৃষ্ট” অনুমান 
স্থলে তাহা হয় না। কিন্তু অন্ত কোন পদার্থে কোন ধর্দের ব্যাপ্তির প্রত্যক্ষ 
করিয়া তুল্য কোন পদার্থে সেই ধর্মের ব্যাপ্তি নিশ্চয় হওয়ায় সেই ব্যাপ্তি 
বিশিষ্ট হেতুর দ্বারা সেখানে অপ্রত্যক্ষ পদার্থের অন্ুমিতি জন্মে । ভাষ্যকার 


“ইচ্ছা প্রভৃতি গুণের ছার! আত্মার অনুমানকে ইহার উদাহরণরূপে টি 
_করিয়াছেন। 


তাংপধ্য এই বে, যাহাতে ইচ্ছাদি গুণ আছে তাহা আত্মা, এইরপে পুর্বে 
কোন স্থানে ব্যাপ্তি নিশ্চর সম্ভবই নহে। কিন্তু যাহা! যাহা গুণ পদার্থ, সেই 
সমস্তই কোন ভ্রব্যাশ্রিত, যেমন রূপাঁদি গুণ, এইরূপে সামান্ততঃ প্রত্যক্ষ সিএ 
রূপাদি গুণ পদার্থে রব্যাশ্রিতং ত্বের ব্যাপ্তির প্রত্যক্ষ হওয়ায় গুণত্বরূপে রূপা 
গুণের তুল্য ইচ্ছাদি গু:ণর দ্বারা তাহাতে দ্রবণাশ্রিতত্বের অনুমতি জন্মিণে 
এ সমস্ত গুণের আশ্রয় দেহাদি ভিন্ন আত্মা সি্ধ হয়। অর্থাৎ বেহেতু ইচ্ছা প্রভৃতি . 
গুণ পদার্থ, অতএব তাহারা কোন ভ্রব্যাশ্রিত, এইরূপে ওঁ ইচ্ছাদিগুণে ও 
হেতুর দ্বারা ভ্রব্যাশ্রিত্ব অন্তুম।ন সিদ্ধ হয়।. পরে ইচ্ছাপ্রভৃঠি গুণ দেহ ও ইঞ্িয় 
প্রভৃতির আশ্রিত নহে অর্থাৎ দেহাদির গুণ নহে, ইহা, সিদ্ধ. হইলে পরিণ্যে 
উহা দেহাঁদি ভিন্ন কোন দ্রব্যাঞ্রিত, ইহাই সিন হয়। সেই দ্রবাই আত্মা। 

কিন্তু বাত্তিকক?র উদ্দ্যোতকর ও তাৎপর্ধ্যটীকাকার বাচম্পতিনিশ্র 
বলিয়াছেন যে, ইচ্ছাদিগুণ পরতন্ত্র অর্থাৎ পরা শ্রিত, ইহাই "“দামাস্ততো ৃষ্টপ 
অনুমানের দ্বার! সিন্ধ হয়| ' অর্থাৎ যাহা গুণ পদার্থ, তাহা পরাধ্রিত, যেমন 
রূপাপ্চি এইরূপে সামান্ততঃ গুণ পদার্থে পরাশ্রিতত্বৈর ব্যান্তির প্রত্যক্ষ বশতঃ 
ইচ্ছাদি গুণে ও পরাশ্রিতত্ব উক্ত “সামীন্ততোদৃষ্ট৮ অনুমানের দ্বার! সিদ্ধ হয়। 
পরে এঁ ইচ্ছা প্রভৃতি গুণ দেহাশ্রিত নহে, ইত্রিয়াশ্রিত নহে, ইত্যাদিরপে উহা 
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৯৬৬ স্যাঁয়-পরিচয় 


দেহাঁদির গুণ নহে, ইহা অনুমান দিদ্ধ হইলে পরিশেষে উহ দেহাদি ভিন্ন কোন 
্রব্যাশ্রিত, অর্থাৎ সেই অতিরিক্ত ভ্রব্যেরই গুণ, ইহাই অনুমান প্রমাণ দ্বারা 
দিদ্ধ হয়। মেই অনুমান প্রমাণের নাম “শেষবৎ” বা “পরিশেষ” | ফল কথা, 
উক্ত মতে পূর্বোক্ত স্থলে ইচ্ছাদি গুণের পরাশ্রিতত্ব সীধক অনুমান প্রমাণই 
“সামাঠতোনৃ”। এবং পরিশেষে উহার আত্ম।শ্রিতত্ব সাধক অনুমান এমাণই 
“ণেষবং* বা পপরিশেষ”। 
বস্তুতঃ মহধি- গৌতমও পরে জ্ঞান যে তাহার মতে আত্মাশ্রিত অর্থাৎ 
আত্মার বাস্তব গুণ, এই সিদ্ধান্ত বহু হেতুর দ্বারা সমর্থন করিয়া আবার 
বলিয়াছেন _“পরিশেষাঁদ্‌ যথোক্ত হেতুপপত্তেশ্৮৮ (৩1২/৪১)। উক্ত স্থত্রে 
তিনি «“পরিশেষ” শব্দের দ্বারা তাহার পুর্মোক্ত “শেষব২ হুন্ুমানকেই 
গ্রহণ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। পরবর্তীকালে এ “ খেষবং, অনুমানই 
 ব্যতিরেকী” ও «কেবলব্যতিরেকী* নামে কথিত হইয়াছে এবং উহার 
নানারপ ব্যাখ্যা ও উদাঁহরণও কথিত হইয়াছে। কিন্তু প্রাচীন স্তায়'চাধ্য 
উদ্দ্যোতকরও কল্সান্তরে গৌতমোক্ত এঁ ত্রিবিধ অনুমানকে বথাক্রমে “অন্থরী” 
“্ব্যতিরেকী”” “অন্বয়-ব্যতিরেকী” এই নাম ত্রয়ে উল্লেখ করিয়া উহার 
ব্যাখ্যা করায় উহাও প্রাচীন মত বিশেষ৷ “তত্চিন্তামণি”কার গনেশ 
উপাধ্যায় উক্ত প্রাচীন মতই গ্রহণ করিয়া নিজনতে উহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন এবং উহার ব্যাখ্যায় অনেক মতভেদ হইয়াছে! পরে 
গৌতমোক্ত হেতু বাক্যের' ব্যাখ্যায় উক্ত ত্রিবিধ হেতু বা অনুমানের 
ব্যাখ্যা বলিব। সংক্ষেপে অনুমান প্রমাণের সম্পূর্ণ ব্যাখ্য। একেবারেই অসম্ভব । 
তবে পরে হেতু ও হেত্বাভাসের ব্যাখ্যায় অনেক কথা ব্যক্ত হইবে । 


উপমান প্রমাণ 
অনুমান প্রমাণের পরে যথাক্রমে তৃতীয় উপমান 
প্রমাণের লক্ষণ বলিতে গৌতম বলিয়াছেন 
 ্রসিদ্ধসাধূর্যা ৎসাধাসাধনমুপমানং 7১1১1৬। 


যে পদার্থ পূর্বেই যথার্থরূপে জ্ঞাত আছে, তাহাকে বলে প্রসিদ্ধ পদার্থ। 
যে পদার্থ পূর্বে অজ্ঞাত, তাহা! সাধ্য পদার্থ । কোন পদার্থে কোন প্রনিন্ধ 
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পপ 7৫ ভুতু 


অধম অধ্যায় ১৬৭ 


পদার্থের সাধর্ম্য প্রযুক্ত অর্থাৎ সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ জন্ত কোন সাধ্য পদার্থের যে সিদ্ধি 
অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মক অনুভূতি, তাঁহাকে বলে উপমিতি ! সেই যথার্থ উপমিতির 
যাঁহা করণ, তাঁহাই উপমাঁননামক প্রমাণ। স্যায়দর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম 
আহিকে উপমান প্রমাণের পরীক্ষায় গৌতমের সুত্রানুসাঁরে বাৎস্তায়ন প্রভৃতি 
পূর্বাচার্য্যগণ গবয়ত্ব বিশিষ্ট পশুবিশেষে “গবয়” শব্দের বাঁয্ত্ব সম্বন্ধ নির্ণয়কে 
উপমান প্রমাণের ফল উপমিতির প্রথম উদাহরণরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। 
তাৎপর্য এই যে, গবয় নামে এক প্রকার আরণা পণ্ড আঁছে। উহাকে 
দেশ বিশেষে “নীলগাই”” বলে। এ গবয় পশু দেখিতে গোঁর সদৃশ ; কিন্তু 
উহা গো নহে। কারণ, গোমাত্রেরই গলদেশে যে লম্বমান চর্ম থাকে, যাহা 
অভিধানে "সান্না” ও “গলকম্বল” নামে কথিত হইয়াছে, উহাই গোমাত্রের 
সামান্ত লক্ষণ । কিন্তু গবয় পশুতে সেই গলকম্বল নাই ৷ নগরবাসী এঁ গবয় পু 
দেখেন নাই। কিন্ত দৃষ্টগবয় কোন অরণ্যবাসীর নিকটে তিনি. শুনিলেন-_ 
প্গবয় পণ্ড গোর সদৃশ | পরে সেই নগরবাসী কোন সময়ে বনে যাইয়! 
কোন গবয় পশু দেখিয়া তাহাতে তাঁহার পূর্বদৃষ্ট (প্রসিদ্ধ) গোর সাধরদ্য 
(সাদৃশ্য) প্রত্যক্ষ করিলে পরেই তাহার পূর্বশ্রত সেই বাক্যার্থের 
স্মরণ হওয়ায় তজ্জন্য পরক্ষণেই "অয়ং গবয় পদবাচ্যঃ? অথবা *গবযে| গবয় 
পদবাঁচ্য:”_এইরূপ জ্ঞান জন্মে । তাঁহার উক্তরূপে গবয়ত্ব বিশিষ্ট প্ুমাত্রে 
যে “গবয়” শব্দের বাচ্যত্ব সম্বন্ধ বা শক্তির জ্ঞান, উহাই “উপমিতি* নামক 
তৃতীয় প্রকার অন্তুভুতি। সুতরাং উক্তরূপ যথার্থ অনুভূতির যাঁহ! করণ তাহা 
“উপমান” নামে তৃতীয় প্রমাণ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে (১)। 


১। মীমাংসক ও বৈদাগ্রিক সপ্প্রদূ'য় উপমান প্রমাণ স্বীকার করিলেও তাঁহার! গবয়ত্ব বিশিষ্ট 


পশুতে “গবয়” শব্দের বাচ্যত্ব বোধকে উপমান প্রমাণের ফল উপমিতি বলেন নাই। পূর্ববমীষাংসা 
ভান্তকার শবর স্বামী ও বার্ত্িককার কুমা রল ভট্ট প্রভৃতির মতে উক্ত স্থলে গবয় পশুতে গোর সাদ 
প্রত্যক্ষ হইলে পরে সেই পূর্্বৃষ্ট গো এই গবয়ের সদৃশ, এইরূপে সেই গো পদার্থে প্রত্যক্ষৃষ্ট গবয়ের 
‘যে সাদৃশা.বোধ জন্মে, তাহাই উপমান প্রমাণের ফল উপমিতি। এ স্থলে সেই পূর্ববদৃষ্ট গোর প্রত্যক্ষ 
‘না! হওয়ায় তাহাতে সেই গবয়ের সাদৃশ্যের গুত্যক্ষ হইতে পারে না। কিন্তু নৈয়ায়িক প্রভৃতি অন্ত 
সম্প্রদায় এরূপ সাদৃগ্ত বোধকে উপমিতি বলিয়! শ্বীকার করেন 'নাই ৷ তাহার! বলিয়াছেন যে 
'গবয়ে গোর যে সাদৃশ্য আছে, তাহাই ত গোঁপদার্থে গবয়ের সাদৃশ্য ! ' হুতরাং গবয়ে উহার প্রত্যক্ষ 
হইলে তজ্ঞন্ত সংস্কার বশতঃ সেই গবয়ের সদৃশ বলিয়া সেখানে পূর্ববৃষ্ট সেই গোর স্মরণই হয়। 
স্থতরাং উহ! স্মরণাত্সক জ্ঞান বলিয়া উহাকে উপমিতি ও উহার ক্রণকে উপনান প্রমাণ 
স্বলা যায় না। ই 
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১৬৮ স্যায়-পরিচয় 


উক্তরূপ উপমিতির করণ কি? এ বিষয়ে ও মতভেদ আছে। পট্ায়মঞ্জরী* 
কার জয়ন্তভট্ট বলিয়াছেন যে, বৃদ্ধ নৈয়ায়িকগণের মতে উত্তস্থলে প্যথা গৌ" 
স্তথা গবয়:”-_এইরপ পূর্বশ্রত বাক্যই উপমিতির করণ। উক্তরূপ উপমিতির 
পূর্বে উহা! স্থৃতির বিষয় হওয়ায় তদ্বিষয়ক স্থৃতি সঘন্ধে উহা উপমিতির, 
কর্তা আঁত্মাতে বর্তমান হয়। কিন্তু উত্ত বাক্য শ্রবণ করিলেও বনে যাইয়া 
গবয় দেখিয়া ভাহাতে পূর্বদৃষ্ট গোর সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ না করিলে তাহাতে 
“গবয়” শব্দের বাচ্যত্ব বোধ জন্মে না। সুতরাং উক্তরূপ বাক্য আপধ্বাক্য: 
হইলেও উক্ত বিষয়ে উহা শব্দ প্রমাণ নহে, কিন্তু উহা উপমান নামক: 
গ্রমাঁণান্তর। জয়ন্ত ভট্ট উক্ত মত সমর্থন করিয়া পরে ভাম্যকাঁর বাৎস 1রনেরও. 
যে, উহাই মত, ইহাঁও বলিয়াছেন। বস্তুতঃ ভাষ্কারের কথার দ্বারাও. 
সরলভাবে তীঁহার উক্তরূপ মতই বুঝা যায়। কিন্তু বার্তিককার উদ্দ্যোতকর 
পূর্বোক্ত বাক্যার্থের স্মরণ সহ কৃত সাদৃশ্য প্রত্যক্ষকেই উপনিতির করণ বলিয়া" 
উপমান গ্রমাণ বলিয়াছেন। উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি নৈয়ারিকগণ উত্তস্থলে গবয়ে 
গোর সাদৃশ্য-প্রত্যক্ষকেই উপমিতির করণ বলিয়া পূর্বশ্রত সেই বাক্যার্থের 
স্মরণকে উহার ব্যাপার বলিয়াছেন। প্রাচীন মতে ওঁ ব্যাঁপারক্ধপ চরম 
কারণই সুখাকরণ হওয়ায় উহাই মুখ্য উপমান প্রমাণ এবং তজ্জন্ত যে 
উপমিতি রূপ প্রমা, তাহাও উপমান প্রমাণ হয়। সেই প্রমাণের ফল হান 
বুদ্ধি অথব। উপাদান বুদ্ধি অথবা উপেক্ষা বুদ্ধি। ওঁ হানাদি বুদ্ধি কিরূপ, তাহা 
প্রত্যক্ষ প্রমাণের ব্যাখ্যায় পূর্বে বলিয়াছি। 

এইরূপ যে ব্যক্তি প্সুদ্গপর্ণী” ও প্মাষপর্ণী” শের বাঁচ্য অর্থ জানেন না, 


. তিনি দ্রব্যতত্বজ্ঞ চিকিৎসকের নিকটে শ্রবণ করিলেন--"'মুদ্গপণী* নামে: 


ওষধি বিশেষ দেখিতে মুদুগের সদৃশ এবং “মাষপনী” নামে ওষধি বিশেষ দেখিতে 
মাষের সদৃশ | মুদ্গ ও মাষ তাহার পূর্বদৃষ্ প্রসিদ্ধ পদার্থ। স্তর! পরে কোন 


সময়ে সেই ব্যক্তি পর্বতাদি কোন স্থানে যাইয়া মুদ্গপ্ণী দেখিয়া তাহাতে, * 


যুগের সাদৃগ্ত প্রত্যক্ষ করিলে এবং মাঁষপ্থী দেখিয়া তাহাতে মাষের সাদৃশ। 
প্রতাক্ষ করিলে পরেই তাহার সেই পূর্ব্রত চিকিৎসক-বাঁকে.র অর্থ স্মরণ 
হওয়ায় সেই ওষধিবিশেযে যথাক্রমে “মুদ্গপর্ী” ও প্মাষপরী” শব্দের বাচ্যস্ধ 


:স্বদ্ধ্প শক্তির নি হয়। উক্ত স্থলে উহাও তাঁহার উপমিতি। ডি 
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অধম অধ্যায় ১৬৯. 


ভাষ্যকার বাৎস্তায়ন উক্তরূপ উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া শেষে বলিয়াছেন: 
যে, উপমান প্রমাণের আরও বিষয় আছে। তাৎপর্য ীঞ্চাকাঁর বাচম্পতি- 
মিশ্র ভাব্বকারের একথার দ্বার! সমর্থন করিয়াছেন বে, বেমন গ্রপিদ্ধ পদার্থের 
সংধন্ধ্য বা সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ জন্য উপমিতি জন্মে, তদ্রপ, বৈধন্ধ্য প্র্যক্ষ জন্যও: 
উপমিতি জন্মে | তাঁহাকে বলে পবৈধক্্যৌপমিতি | যেমন কোন ব্যক্তি উদ্র পণ্ড- 
দেখিলেও এবং উহু] প্উদ্ট* শব্দের বাঁচ্য, ইহ? জাঁনিলেও উহ! যে “করভ” 
শব্দের বাচা অর্থাৎ “করভ+ শব্দের যে উদ্বও একটি অর্থ, ইহা জানেন না, 
সেই ব্যক্ত কখনও কোন অভিপ্ ব্যক্তির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিলেন 
যে, “করভ অতি কুগ্রী, তাহার পৃষ্ঠ কুজ ও তাহার গ্রীবাদেশ অতি দীর্ঘ, এবং” 
সে অতি কঠোর কণ্টক ভক্ষণ করে” পরে সেই ব্যক্তি কোন স্থানে 
উদ্ দেখিলে তাহাতে তাঁহার প্রসিদ্ধ অর্থাৎ পূর্বজ্ঞাত গবাদি পশুর বৈধর্ম্য 
দেখিয়| এবং উহার পরেই তাঁহার সেই পূর্বশ্রুত বাক্যার্থ স্মরণ করিয়া! উষ্ 
““করভ” শব্দের বাঁচ্য,--এইরূপে ভাহাতে “করভ* শব্দের বাচ্যত্বরূপ শক্তির 
নিশ্চয় করেন। উক্ত স্থলে ওঁ শক্তি নির্ণয় তাঁহার “বৈধর্শেযাপমতি”। 

“তার্কিকরক্ষাস্কীর বরদরাজ গৌতনের উপমান লক্ষণ সুত্রে “সাধ্য” 
শবের দ্বার৷ বৈধর্্মা এবং ধর্ম্মমাতরকেও গ্রহণ করিয়া! ত্রিবিধ উপমিতি শ্বীকীর, 
পূর্বক তাঁহার উদাহরণ বলিয়াছেন! কিন্তু পূর্বোক্ত স্থলে বাচম্পতি মিশ্র 
“বৈধৰ্ন্মযোপমিতিই” বলিয়াছেন। অব্য তুল্যভাবে উক্তরূপ বৈধর্ম্যোপমিতিও 
গৌতমের সন্মত বলা যায়। কিন্তু ভাম্যকাঁরের শেষোক্ত একথার দ্বারা” 
অর্থ বিশেষে শব্দ বিশেষের বাচ্যত্বরূপ শক্তিভিন্ন'উপমান প্রমাণের যে আরও 
বিষয় আছে, অর্থাৎ__উপমান প্রমাণের দ্বারা যে, অন্তরপ তত্ব ও বিন্ধ হয়,_ 
ইহাই ভাম্যঞাঁরের বিবক্ষিত বুঝা যায়। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতিও তাহাই 
বুঝিয়া উহার উদীহুরণ বলিয়াছেন যে, কোন' অভিজ্ঞ ব্যক্তি যদি বলেন যে, 
“মুদগপণীর, সদৃশ ওষধি বিশেষ বিষ নাশ করে”_তাহা হইলে শ্বাক্য- 
শ্রবণের পরে কোন স্থানে কেহ সেই ওষধি বিশেষ দেখিয়া তাহতে মুদূগপর্নীর, 
সাদ প্রত্যক্ষ করিলে পরেই সেই পূর্বাশ্রুত বাঁক্যার্থের স্মরণ: হওয়ায় তজ্জন্ত 
তাহার “এই ওষধি বিশেষ বিষ নাশ করে”-_এইরপ নিশ্চয় জন্মে | উত্তস্থলেঃ 
তাহার সেই ওষধি বিপেষে যে. বিষনাশকত্বরূপ' ধর্মের নিশ্চয়,তাহাও উপমিতি। 
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“গৌতম বণিয়াছেন__ 


-১৭০ স্যায়-পরিচয় 


=সুতরাং উহাঁও উপমান প্রমাণের ফল | এইরূপ উপমান প্রমাণের দ্বার! অন্যরূপ 

-তৰ-নিশ্চয়ের আরও অনেক উদাহরণ আছে। বস্তুতঃ ভাষ্যকার পরে যে 
“গৌতমোক্ত চতুর্থ অবয়ব “উপনয়” বাক্যকে উপমান প্রমাণ বলিয়াছেন - তদ্বারা 
তাহার উক্তরূপ মত স্পষ্ট বুঝা যায় । কারণ, তীহীর কথিত “তথাচারং»__ 

“ইত্যাদি উপনয় বাক্যদ্বারী কোন শব্দের কোন অর্থ বিশেষে শক্তি নির্ণয় হয় না। 
পরে ইহা ব্যক্ত হইবে। 


*পব্দ প্রমান 
উপমান প্রমাণের পরে চতুর্থ শব্দ প্রমাণের লক্ষণ ও প্রকার ভেদ বণিতে 
আপ্যোপদেশঃ শব্দবঃ ॥১1১1৭| 
| স দবিবিধো দৃষ্টা দৃষ্টার্থত্বাৎ ॥১1১৮। 
অর্থাৎ আপ্তব্যক্তির যে উপদেশ বা বাক্য, তাহা শব্দ প্রমাণ। বে ব্যক্তি যে 


লন স্বরণাত্মক জ্ঞানই শব্দ প্রমাণ। প্রাচীন মতে ব্যাপার রূপ চরম কারণই 

খা করণ হওয়ায় যথার্থশাব বোধের চরম কারণ -সেই সমস্তপদাবিষরক 

রণ মুখ্য প্রমাণ এবং তজ্জন্ত শীব বোধরপ প্রমাও শব প্রমাণ হয়। তাহার 

ফল পূর্বোক্ত হাঁনাদি বুদ্ধি। 

১ বেদাদিশান্ত্ও যে, আপ্ত বাক্য বলিয়া শব্দ প্রমাণ, এই নিজ 
গান্ত ব্যক্ত করিবার জন্য গৌতম এখানেই দ্বিতীয় হৃত্রের দ্বারা পরে 
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অধ্টম অধ্যায় ১৭১ 


বঙ্রাছেন যে, পূর্বোক্ত «আগুপদেশ* বা আগ্তবাক্য যখন দৃষ্টার্থ ও অদ্ৃষ্টার্থ 
এই ছুই প্রকার, তগন শব্ধ প্রমাণ দ্বিবিধ, অর্থাৎ দৃষ্ার্থ ও অদৃষ্টার্থ। ভাব্যকার 
বাংস্তারন উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন বে, যে আগ্তবাক্যের প্রতিপাগ্ভ অর্থ 
ইহলোকেও প্রত্যক্ষাদি কোন প্রমাণের দ্বারা বুঝাবায়, তাহা দৃষ্টার্থ শব্দ 
প্রমাণ। আর যে আপ্তবাক্যের প্রতিপান্ধ অর্থ ইহলোকে অন্ত কোন 
প্রমাণের দ্বারা বুঝাযাঁয় না, তাহা অৃষ্টার্থ শব্দ প্রমীণ। যেমন “স্বর্গকামো 


- সইশ্বমেধেন যজেত”_ ইত্যাদি বেদবাক্য। স্বর্গার্থী অধিকারী অশ্বমেধ যাগ 


"করিবেন । অথণং অশ্বমেধ যাগ তাহার স্বর্গের সাধন। কিন্ত ইহলোকে 
অন্ত কোন প্রমাণের দ্বারাই অশ্বমেধ যাগের স্বর্গ -সাধনত্ব বুঝা যাগ না । 
স্বর্গ নামক নখ বিশেষও ইহলোকে অনুভব করণ যায় না॥ এইরূপ আরও 
বহু বহু পদার্থ আছে, যাহ! বেদাদি শান্তর ভিন্ন কোন প্রমাণের দ্বারাই বুঝা 
যায় না। সুতরাং সেই সমস্ত বিষয়ে বেদাদি শান্তরূপ আপগ্তবাক্যই অদ্ব্ধর্থ 
শব্দ প্রমাণ। সাংখ্যাচার্য্য ঈশ্বরকৃঞ্ণও বলিয়াছেন_-“তম্মাদপি চাসিদ্ধং 
পরোক্ষমাপ্তা গমাং সিদ্ধ» 1৬| 

কিন্তু বেদাঁদি শাস্ত্রে দৃষ্টার্থ বাক্যও বহু আছে এবং মতা 
‘লৌকিক বাক্য ও দৃষ্ার্থ শব্দ প্রমাণ বলিয়ণ স্বীকার্য্য । কাঁরণ, যে সমস্ত লৌকিক 
বাক্য দ্বারা কোন বিষয় বুঝিলে-_তদ্বিষয়ে প্রবৃত্তি সফল হইতেছে, তাহাঁর 
প্রামাণ্য অবশ্য স্বীকার্ধ্য এবং তটৃষ্টান্তে তজ্জাতীয় অন্তাগ্ত লৌকিক বাকে)রও 
প্রমাণ্য স্বীকার্য্য । .তাঁই সর্বত্রই সত.বাদী বিজ্ঞব্যক্তির লৌকিক বাক্য শ্রবণ 
করিরা তদমুসারে লোক-ব্যবহার চলিতেছে । কারণ, যিনি যে বিষয়ে “আপ” 
‘সে বিষয়ে তাঁহার বাক্যই আপ্ত বাক্য । তাই ভাষ্যকার বান্তায়ন ও আগ্ডের 
লক্ষণ বলিয়! পরে বলিয়াছেন যে, ইহা! খষি, আর্য ও শ্রেচ্ছগণের পক্ষে সমান! 
অর্থাৎ খধিগণের বাক্যের স্তায় অন্তান্ত আর্য্যগণ এবং শ্লেচ্ছগণের সত্যার্থ বহু বহু 
‘লৌকিক বাক্যের দ্বারাও যখন সেই সেই বিষয়ের যথার্থ শাব্দ বৌধ হইতেছে 
এবং তদহুসারে তাহাঁদিগের ব্যবহারও চলিতেছে, তখন তাহাদিগের সেই 
সমস্ত লৌকিক বাকাও শব্দ প্রমাণ বলিয়া তাহারাও সেই সমস্ত বিষয়ে আপু, 
ইহা স্বীকার্ধ। কারণ, মহর্ধি গৌতম বনিয়াছেন__“আত্তৌপদেশঃ শব” ॥ 
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নবম অধ্যায় 
স্থযন্রদর্শেন্ে প্রস্থাণ-পৰ্রীক্ষা। 
তায় দর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম আহ্িকে মহর্ষি গৌতম সামাগ্ডতঃ: 
তাহার প্রথমোক্ত প্রমাণ পদার্থের পরীক্ষা করিতে প্রথমে “এত ক্ষাদীনা 
মপ্রামাণং ত্ৰৈকাল্যা সিদ্ধেঃ৮ (২১৮) ইত্যাদি স্তরের দ্বার! প্রতাক্ষাদির 
প্রামাণ্য নাই_-এই পূর্বপক্ষের সমর্থন করিয়! উহার খণ্ডন করিতে প্রথমে 
বলিয়াছেন যে, পুর্বরপক্ষ বাদীর পরিগৃহীত প্রমাণের যদি প্রামাণ্য থাকে, তাহা. 
হইলে ত সর্ধপ্রমাণের প্রতিষেধ হয় না। তাৎপর্ধ্য এই যে, প্রমাণ ব তীত 
কিছুই সিদ্ধ হইতে পারেনা । কারণ যিনি নিজ মতের সাধক কোন প্রমাণ 
বলিতে পারেন না--তিনি অপরের মতেরও প্রমাণ প্রশ্ন করিতে পারেন না। 
সুতরাং প্রমাণ ব্যতাতও তাহার মত সিন্ধ হইল তুলাভাঁবে অপরের মতও. 
সিদ্ধ হইতে পারে | সুতরাং সকলেরই নিজ মতের সাধক প্রমাণ বক্তব্য । 
কিন্তু যাহার মতে প্রমাণ বলিয়! কিছুই নাই, তিনি ত তাহার উত্তরূণ নিজ মতও- 
সিদ্ধ করিতে পারেন না। আর তিনি যদি বাধা হইয়া তাঁহার এ নিজ মতের 
সাধক প্রমাণের বাস্তব প্রামাণ্য স্বীকার করেন, তাহা হইলে যে হেতুর হারা 
তিনি সৰ্ব প্রাণের অপ্রামাণ্য সিদ্ধ করিতেছেন.লেই হেতু বে সর্ব প্রমাণে নাই, 
ইহা তাহার ও স্বীধার্য্য। তাহা! হইলে তিনি ত আর সর্ব প্রমাণের প্রামাণ্য দিদ্ধ, 
করিতে পারেন না। গৌতম পরে পৃংপক্ষবাদীর হেতুরও খণ্ডন করিয়াছেন। 
তবে কি প্রমাণেরও প্রমাণ আছে? প্রমাণ ব্যতীত যদি কিছুই পি 
না হয়, তাহা হইলে ত প্রমাণ পদীথও সিদ্ধ হইতে পারে না। আর প্রমাণও. 
যদি প্রমাণসিন্ধ বা প্রাণের বিষয় হয়, তাহা হইলে ত উহাও প্রমেয়পদার্থই 
হয়। তাহা হইলে আর উহাকে প্রমাণ বলা যায় কিরপে ? এতছুত্তরে. 
গৌতম পথে বলিয়াছেন --পপ্রমেয়! চ তুলা! প্রামাণ.বং” ২1৯/১৬। 
গৌতমের কথা এই যে, যাহা প্রমাণ, তাহাও কোন সময়ে প্রমেয়ও 
"হয়! তাহাতে তাহার প্রমাণত্ভঙ্গ হয় না'| .যেনন যে দ্রব্যের দ্বারা, . 
হ্বর্পাদি দ্রব্যের গুরুত্ববিশেষ নির্ণর করা হয়, সেই. দ্রব্যের নাম, 
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নবম অধ্যায় ১৭৩ 


“তুলা?” । যখন উহার দ্বারা কোন দ্রব্যের গুরুত্ববিশেষের নির্ণর 
কর৷ হয়, তখন উহ নির্ণয়ের সাধন বলিয়া উহাকে লোকে: প্রমাণ বলে! 
কিন্তু কখনও ওঁ তুলার প্রামাণ। বিষয়ে সন্দেহ হইলে অন্ত-পরীক্ষিত তুলার দ্বারা 
উহার প্রামাণ্য পরীক্ষা কর! হয়। তখন আবার সেই তুলাই প্রমেয় হয়। 
এইরূপ কোন প্রমাণের দ্বারা যখন কোন পদার্থের নির্ণয় হয়, তখন উহ! 
প্রয়াণই। কিন্ত সেই প্রমাণের প্রামাণ্য বিষয়ে যদি সংশয় হয়, অথবা! কেহ. 
'তাহার প্রামাণ্য অস্বীকার করে, তাহা হইলে তখন অন্ত প্রমাণের দ্বার! তাহার 
প্রামাণ্য নির্ণয় আবশ্তক হয় এবং তখন সেই প্রমাণই অন্ত প্রমাণের বিষয় 
হইয়া প্রমেয় হয়। সুতরাং গ্রমাথেও প্রমেয়ত্ব থাকে । প্রমাণত্ব ও প্রমেয়ত্ব 
কাল ভেদে ও বিষয় ভেদে বিরুদ্ধ. হর না! তাই মহবি গৌতম প্রত্যক্ষের 
সাধন ইন্দ্িয়বর্গ এবং অনুমিত্যাদির সাধন বুদ্ধি বা জ্ঞানকেও তাঁহার পরিভাষিত 
ন্বাদশ প্রমেয়ের' মধ্যেও উল্লেখ করিয়াছেন । পরে তাহা বুঝা যাইবে । 

পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে মহা পুর্ধপক্ষ এই যে, যদি সমস্ত প্রমীণেরই প্রমাণ থাকে, 
অর্থাৎ যদি অন্ত প্রমাণের ছাঁরাই সমস্ত প্রমাণের সিদ্ধি বা জান হয়, ত:হা 
হইলে ত সেই সমন্ত অন্ত প্রমাণ এবং তাহার সাধক অন্য প্রমাণ এবং তাহার 
সাধক অন্ত প্রমাণ এইন্ধপে অনন্ত প্রমাণ স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং . 
পুছোক্তরপে অনন্ত প্রমাণ পরম্প্রার আপব্থিরপ “অনবস্থা” দৌষ প্রযুক্ত 
প্রদাণের সিদ্ধিতেও যে অন্ত প্রমীণ আবগ্ক, ইহা! স্বীকার করা যায় ন!। 
-পরন্ত তাহা স্বীকার করিলে কখনই কাহারও কোন প্রমাণের প্রীমাণ্যনিশ্চয় 
সম্ভব হইতে পারেনা । কারণ, বে প্রমাণের রা কোন প্রমাণের প্রামাণ্য, 
নিশ্চয় করিতে হইবে, সেই প্রমাণের প্রামাণ্য নিশ্চয়ের জন্য অন্ত প্রমাণ গ্রহণ 
করিলে তাহারও ..প্রাঁমাণ্য নিশ্চয়ের জন্য আবার অপর প্রমাণ গ্রহণ করিতে 
হুইবে। এইরূপে অনন্তকীলেও কোন প্রমাণের প্রামাণ্য-নিশ্চয় সম্ভব 
না হওয়ায় প্রমাণ দ্বার! বস্তু সিদ্ধি সৃস্তব হয় না। অতএব কোন বস্তুই নাই, 
অর্থাৎ. জগতে বস্তুত: প্রমাণও নাই, প্রমেয়ও নাই, প্রমাণ-প্রমেয় ব্যবহার 
কাল্পনিক, ইহাই স্বীকাৰ্য্য । মহ যি গৌতম উক্ত পূর্বপক্ষের খণ্ডন করিতে 
“শেষে বলিয়াছেন = EE 

“ন্‌ প্রদীপ -প্রকা“-শদ্ধিব্তংযদ্ধেঃ” ॥ ২১1১৯ ॥ 
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ন্যায়-পরিচয় 


গৌতমের কথা এই যে, যেমন প্রদীপাঁলোক চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা সিদ্ধ হয়, 
দ্র প্রমাণ সমুহ ও ভন্ প্রমাণের দ্বারাই সিদ্ধ হয়। তাৎপর্ধ্য এই ষে, প্রদীপ 
দেখিতে অন্ত ওদীপ আবগ্তক না হইলেও চক্ষুরিক্রিয় আবশ্যক হয়! কারণ” 
অন্ধ ব্য ্রদীপও দেখিতে পার না। স্থতরাং প্রদীপ যে স্বতঃ প্রকাশ, ইহাও 
বল! যার না| কিন্তু সেই এদীপ বিষয়ে ভ্রষ্টীর চক্ষুরিন্দিয় প্রমাণ এবং সেই 
চক্ষুরি্দিয় বিষয়েও অনুমান প্রমাণ আছে এবং সেই অনুমান যে প্রমাণ, সে 
বিষয়েও অন্ত অনুমান প্রমাণ অবশ্থই আছে। কিন্তু যেমন ‘প্রদীপ দেখিতে, 
চক্ষুরিঠির আবস্তক হইলেও তাঁহার জ্ঞান আবশ্যক হয় না, এইরূপ সমস্ত 
প্রমাণেরই সাধক প্রমাণ থাকিলেও তাহার জ্ঞান আবশ্তক হয় না। কারণ 
সর্বভই এমাণে প্রামাণ্য সংশয় হয় না। এবং প্রমাণের দ্বার! বস্তু বোধে পুর্বে 
সেই প্রমাণের প্রামাণ্য নিশ্চয়ও আবশ্যক হয় নাঁ। অতএব প্রমাণ দ্বার' যে 
কখনই বস্তু সিদ্ধি সম্ভব নহে, ইহ! বল! যায় ন!। 

কিন্তু কোন স্থলে প্রথমে প্রমাণ, দ্বায়া কোন যথার্থ জ্ঞান জন্মিলেও এই 
জ্ঞান যথার্থ কিনা? এইরূপ সংশয় কাঁহারও জন্মে। স্থতরাং সেখানে সেই 
প্রমাণেও তাঁহীর প্রামাণ্য সংশয় জন্মে, ইহাও স্বীকার্য্য। তাহ! হইলে প্রামাণ্য 
যে স্বতে গ্রাহ, ইহাও স্বীকার করা যায় নী। কারণ যদি সর্বত্রই যে কোন, 
রূপে পূর্বেই প্রামণ্যের নিশ্চয় হইয়া যায়, তাহা হইলে পরে তদ্বিযয়ে আর 
কখনই সংশয় জন্মিতে পারেনা । অতএব ইহাই স্বীকার্য্য যে, সেখানে পরে, 
অনুমান প্রমাণের দ্বারাই সেই এমাণের প্রামাণ্য নিশ্চয় হইয়া থাকে। তাই 
গৌতম মতের সমর্থক বাৎস্তায়ন ্ীয়দর্শনের ভাস্যারন্তেই বলিয়াছেন 
প্প্রমাদতোহ থ-প্রতি পতৌ। গ্রবৃতিসা মর্থ্যাদর্থবৎ প্রমাণং*। ২ 

তাংপর্যয এই যে, প্রমাণের দ্বারা কৌন পদার্থের বোধ হইলে সেখানেই 
তথিষয়ে ওবৃত্তির সামর্থ অর্থাৎ সাফল্য হয়। কিন্তু যাহা বস্তুতঃ প্রমাণ নহে, 
যাহাকে বলে প্রমাণাভাস, তদ্বারা কোন পদার্থের ভ্রমাত্মক-নিশ্চয় হইলে 
সেখানে তদিষয়ে প্রবৃত্তি সফল হয়না । যেমন ওমাঁণের দ্বারা জলকে জল 
বলিয়া বুঝিয়া৷ তাহা পান করিলে পিপান্থর বৃত্তি সফল হয়। কিন্ত 
প্রমাণাভামের ঘারা তৈলকে জল বলিয়! বুঝিয়া' পান করিলে তাহার প্রবৃত্তি 
সফল হয় না।' সুতরাং যাহা এমাণ নহে, তাহা সফল 'ওবৃত্তির জনক 


১৭৪ 
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নহে, যেমন প্রমাণাভাস,_এইরূপে সকল প্রবৃত্তির জনকত্বে প্রামাণ্যের বণ্তিং 
নিশ্চয় হওয়ায় এ হেতুর দ্বারা পরে ( ইদং প্রম!ণংঃ সকল প্রবৃত্ত জনকত্ব।থ. 
এইরূপে ) অনুমান £মাণের দ্বারাই সেই প্রমাণের প্রামাণ্য নিশ্চয় হয়। উক্ত: 
রূপে প্রথমে যে প্রমাণের প্রামাণ্য নিশ্চয় হইয়াছে, তজ্জাতীর অন্তান্য প্রমাণও 
তজ্জাতীয়ত্ব হেতুর দ্বার! পূর্বেও প্রামাণ্য নিশ্চয় হয়। কিন্ত সমস্ত গ্রমাণেই; 
প্রামাণ্য সংশয় না হওয়ায় সর্বত্রই উক্তরূপে প্রাণাণ্য-নিশ্চয় আবশ্যক হয় নীঃ 
এব প্রমাণের দ্বারা বস্তু বোধে ও পূর্বে সেই প্রমাণের গ্রাম ণ্য নিশ্চয় আবগ্তক- 
হয় না,_-ইহা পুর্বে বলিয়াছি। 

পরন্ত প্রমাণের প্রামাণ্য নিশ্চয়ের জন্য অনন্ত প্রম।ণ স্বীকারের ও আপত্তি 
হয় নী। কারণ, চক্ষুরিন্দ্রিয় যে, প্রমাণ্য, ইহাঁও অনুমান ওমাণের 
দ্বারাই সিদ্ধ হয় এবং সেই অনুমান প্রমাণরূপ যে জ্ঞান, তাহার মানস" 
প্রত্যক্ষ হওয়ায় উহ! প্রত্যক্ষ প্রমাণ সিদ্ধ। সেই প্রত ক্ষ প্রমাণরূপ যে, মন, 
তাহা অনুমান প্রমাণ সিদ্ধ। এবং সেই অনুমান প্রমাণরূপ জ্ঞান মানস 
প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। এবং তাহার প্রামাণ্য ও অন্ধ অন্থুমান প্রমীণসিদ্ধ। এইরূপ 
কোন প্রমাণের সিদ্ধিই অতিরিক্ত যাঁর কোন প্রম,ণ আবশ্যক হয় না! 

পরন্ত ভীবের অংত্মীতে কোন বিশিষ্ট জ্ঞান জন্মিলে তাহার মনের দ্বারাই, 
সেই জ্ঞানের প্রত্যক্ষ জন্মে। সেই মানস প্রত্যক্ষের নাম “তনু বাবসায়*। 
সুতরাং জীবের মনের দ্বারাই তাহার জ্ঞানের প্রকাশ হওয়ায় জ্ঞান যে, স্বতঃ. - 
প্রকাশ, ইহাও বল! যায় না। আর সেই অনুব্যবসায় রূপ পরজাত জ্ঞানের, 
প্রকাশ বা জ্ঞান আবশ্যক না হওয়ার তাহাকেও স্বতঃ প্রকাশ বল! অনাবশ্যক 
এবং তাহার অনুব্যবসায় প্রভৃতি অনন্ত অন্ুব্যবসায় স্বীকার করাও অন|বশ্তক | 
কারণ প্রথমোৎ'ন €ঘই জ্ঞানের প্রকাশের জন্ত সেই সমস্ত অনুব্যবসায়ের 
কোন অপেক্ষা নাই। পরস্ত বিশিষ্ট জ্ঞানোৎপত্তির পরে উহার যে মানস, 
'এত্যক্ষ রূপ অনুব্যবসায় জন্মে, তাহাতে সেই জ্ঞানাশ্রর আত্মাও বিষয় হইয়} 
থাকে। কারণ, ঘটাদিজ্ঞান উৎপন্ন হইলে “ঘট মহংজ|নামি+ অর্থাৎ "আমি 
ঘটত্বরূপে ঘটকে জানিতেছি/ ইত্যাদি প্রকারেই সেই “অনুব্যবাবসায়* জন্মে । 
সুতরাং সেই মানস প্রত্যক্গরূপ অনুব্যবসায়ের করণ মনের দ্বারাই তখন সেই, 
আত্মারও প্রত্যক্ষরপ প্রকাশ হওয়ায় আত্মা ষে স্বতঃ প্রকাশ চৈতন্ত স্বরূপ. 
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' ইহাও বলা যায় না এবং তাহা স্বীকার করাও অনাবশ্তক | কারণ, পূর্ক্বোক্ত 
' অনুব্যবনায়ের প্রকাশের জন্য অন্ত কোন প্রকাশক অনাবস্তুক 
কিন্ত পূর্বোক্তরপে প্রথমোৎপন্ন বিশিষ্ট জ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষরূপ 
5, জন্মিলেও সেই জ্ঞান ভ্রম কি প্রমা, তাহা তখন বুঝা যায় না। 
কারণ, সেই অনুব্যবসায়ে সেই জ্ঞানের ভ্রমত্ব বা প্রনাত্ব বিষয় হয় না। সৃতরাং 
পরে অনুয়ান প্রমাণরূপ অন্ত প্রমাণের দ্বারাই সেই জ্ঞানের ভ্রমত্ব বা প্রমাত্বের 
নিশ্চয় জন্মে, ইহাই স্বীকার্ধয। অর্থাৎ ভ্রম জ্ঞানের ভ্রমত্ব বেমন পরতোগ্রাহ, 
-তন্প, গ্রমাঞ্ঞানের প্রমাত্বও পরতোগ্রাহ, উহা স্বতোগ্রাহ নহে। এবঃ ভ্রম 
জ্ঞানের উৎপত্তি যেমন কোন দৌষ জন্য বলিয়! তাহার ভ্রমত্বও সেই দৌবজন্ত, 
'ক্মপ, প্রমাজ্ঞানের উৎপত্তিও তুল্যন্তাঁয়ে কোন গুণজন্য বলিয়া স্বীকার্য্য হওয়ায় 
উহার প্রমাত্বও সেই গুণজন্ত, রঃ ত্বীক।ব্য। এই মতের নাম “পরত: 
-প্রামাণ্যবাদ?”। 
হাঁয় বৈশেধিক সম্প্রদায় উক্ত মতকে আশ্রয় করিয়াই বেদের পৌরুষেরত্ব 
"সমর্থন করিয়াছেন। কারণ উক্তমতে বেদবাক্যদ্বারা যে শীব্দবোধরূপ প্রম! 
জ্ঞান জন্মে, তাঁহার প্রমাত্বও সেই জ্ঞানের সাধারণ কারণ সমূহজন্তই 
হইতে পারেনা । তাহা হইলে ভ্রম জ্ঞান ও প্রমা কেন হয় না? অতএব ইহা 
স্বীকার করিতেই হইবে যে, বেদবাঁক্য জন্ত শাব্দবোধের যে প্রমাত্ব, তাহা 
সেই বেদবক্তা পুরুষের বেদার্থ বিষয়ক যথার্থ জ্ঞান অথবা তীহার তাৎপৰ্য্য 
জ্ঞানরূপ গুণজন্য | সুতরাং বেদ সেই পুরুষকৃত বলিয়া পৌরুষের, এবং তীহার 
প্রামাণ্য প্রযুক্তই বেদের প্রামাণ্য । সুতরাং সেই বেদকর্তা নিত্যসর্বন্ত 
পরমেশ্বরও স্বীকার্য্য । পরবত্তী অধ্যায়ে ইহা ব্যক্ত হুইবে। 
কিন্তু কৰ্ম্ম মীমাংসক সম্প্রদায়ের মতে বেদ নিত্য । বেদ কোন পুরুষুতই 
নহে, সুতরাং অরৌরুষেয়। তাই তাহার! স্বতঃ প্রামাণ্যবাদই সমথন 
'করিয়াছেন। বৈদান্তিক প্রভৃতি আরও অনেক সম্প্রদায় ও বিভিন্নর্ূপে বেদের 
“অপৌরুষেযত্ব ও স্বতঃ প্রামাণ্যবাদই স্বীকার করিয়াছেন। স্বতঃ প্রামাণ্যবাদী 
দিগের মতে ভ্রম জ্ঞানের উৎপতিও ভ্রমত্ব, কোন দৌষজন্কই হয় এবং তাহার 
ভ্রমত্ব নিশ্চয় ও পরে অনুমান!দি প্রমাণের দ্বারাই হয়। কিন্ত রমা জ্ঞানের 
উৎপত্তি ও প্রাত্ব সেই জানের সাধারণ সমস্ত কারণ হইতেই হয়, তাহাতে 
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অতিরিক্ত আর কোন কারণের অপেক্ষা নাই এবং সেই জ্ঞানের প্রমাত্ব- 
নিশ্চয়ে ও অন্য অন্ুমানাদিপ্রযাণের অপেক্ষা নাই। কারণ প্রমাজ্ঞান 
জন্মিলেই সেই জ্ঞানের বোধক যে সমস্ত কারণ, তদ্বারীই সেই জ্ঞানের 
জ্ঞানের সহিতই তাহার প্রমাত্বনিশ্চয় জন্মে (১)। এই মতের নাম “স্ব: 
প্রামাণ্যবাঁদ*। 
পূর্বোক্ত পন্বতঃ প্রামাণ্যবাদেশর উপরে ভারতের অনেক দার্শানক মতের 
প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। বেদের অপৌরুষেয়ত্ববাদও উক্ত মতের উপরেই প্রতিষ্ঠিত । 
তাই বেদের অপৌরুষেয়ত্ববাদী মীমাংসক প্রভৃতি অনেক সম্প্রদায় উক্ত মতের 
সমর্থন করিতে বহু প্রযদ্ব ও বহু হুন্ম বিচার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ন্যায় 
বৈশেমিক সম্প্রদায়ের পূর্বাচার্য্যগণও উক্তমত-খণ্ডনে বহু সুন্ম বিচার করিয়া 
গিয়াছেন। তীহাদিগের প্রথম কথা এই যে, কোনগময়ে কোন বিষয়ে 
কাহারও বস্তুতঃ প্রমাজ্ঞান জন্মিলেও যখন পরে এই জ্ঞান প্রমা কিনা? 
এইরূপ সংখয়ও জন্মে, তখন প্রমা জ্ঞানের জ্ঞানের সহিতই যে, তাঁহার প্রমাত্ব- 
নিশ্চয় জন্মে, ইহ! কখনই বলা যায় ন!। কারণ, পূর্বেই প্রমাত্বের নিশ্চয় 
হইলে তব্বিবয়ে সংশয় হইতেই পারেনা। যদি বল - সেইরূপ স্থলে জাঁতা পুরুষের 
কোন দৌষ থাকায় পূর্বে তাহার সেই জ্ঞানে প্রমাত্বনিশ্চয় জন্মে না। 
সুতরাং মেখানে এরূপ সংশয় জন্মিতে পারে । কিন্তু ইহা বলিলে, কিরূপ দোষ 
সেই প্রমাত্বনিশ্চয়ের প্রতিবন্ধক হয়, ইহা বলা আবশ্যক এবং দোষ থাকিণে 


১। কিরূপে তাহা সম্ভব হয়. সে বিষয়ে মীমাংসক সম্প্রদায়ের নধ্যে গুরুপ্রভাকর, কুমা রিলভট্ট 
এবং মুরারি মিত্রের বিভিন্ন মত আছে। প্রভাকরের সতে জ্ঞান স্বপ্রকাশ। সুতরাং প্রদাজানই 
তাহার প্রমাত্বেরও প্রকাশক হয়। কুমারিল ভট্রের মতে জ্ঞান অতীন্দিয়। কিন্ত জ্ঞান জন্য 
জ্ঞেয় বিষয়ে ষে “জ্ঞাততা* নামক ধৰ্ম্ম জন্মে, তাহারই প্রত্যক্ষ হয় এবং তদ্বারাই পরে অতীন্তরিয় 
জ্ঞানের অন্মিতি জন্মে। তখন সেই আনের গ্রাহক অনুমানের দ্বারাই সেই জানের প্রমাত্‌ নিশ্চয় 
হয়! মুরারি মিশ্রের মতে প্রমাজ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষরূপ অন্ুব্যবসায়ই জন্মে । কিন্তু তাহাতে 
সেই জানের প্রমাত্ব ও বিষয় হওয়ায় উহার ছারাই তাহার প্রমাত্ব নিশ্চয় হয়! এই সমস্ত মত 
ম্যক্‌ বুঝিতে হইলে মুপ্রস্থ পাঠ করা আবগ্তক। কিন্ত মুরারি সিশ্রের গ্রন্থ এখন হুহ্লত। 
“য়িদধান্ত মুক্তাবলী"তে নব্যনৈয়ারিক বিশ্বনাথ সংক্ষেপে পূর্ববোজত মতব্রয়ই বণিষাছেন। তন্মধ্যে 
সুরারি মিশ্রের মতই অভিনব তৃতীয় মত। তাই কথিত হয়-_“মুরারে স্তৃতীয়ঃ গন্থা:"। 


১২ 
6009. Vasishtha Tripathi Collection. By 51001791715 eGangotri Gyaan Kosha 


সেই দৌষজন্য সেখানে তাহার সেই ভান ভ্রমই কেন হয় না? ইহীও বলা 
আবস্তক। পরস্ত জ্ঞানের প্রমাত্ব নিশ্চয়ে কৌন দৌষকে প্রতিবন্ধক বলিয়া 
স্বীকার করিলে তাহাতে সেই দোষের অভাঁবকেও অতিরিক্ত কারণ বলিয় 
স্বীকার করিতেই হুইবে। কারণ, কাৰ্য্য মাত্রেই তাঁহার প্রতিবন্ধক পদার্থের 
অভাবও কারণ বলিয়! ্বীকার্য্য। তাহা! হইলে প্রম! জ্ঞানের প্রমাত্বনিশ্চয়ে 
অতিরিক্ত আর কোন কাঁরণের অপেক্ষা নাই, অর্থাৎ প্রমাত্ব “ব্বতো গ্রাহ”_ 
এই সিদ্ধান্ত-রক্ষা হয় না। ৰ 
এইরূপ প্রমা জ্ঞানের উৎপত্তিতে গুণ বলিয়া কোন অতিরিক্ত কারণ 
স্বীকার না করিলেও দোষের অভাবকে কাঁরণ বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে 
কারণ ভ্রমের উৎপাদক কোন দোষ থাকিলে সেখানে ভ্রম জ্ঞানই জন্মে, প্রমা 
জ্ঞান জন্মে না, ইহা সর্ব স্বীকৃত সত্য। সুতরাং প্রমা জ্ঞানের উৎপত্তি ও তাহার 
প্রমাত্ব যদি সর্বত্রই দোষাভাবরপ অতিরিক্ত কারণ জন্য হয়, তাহা হইলেও ত 
উৎপত্তিপক্ষেও স্বতঃ প্রামাণ্য সিদ্ধান্তের রক্ষা হয় না। অভাব পদার্থরূপ্‌ 
কোন অতিরিক্ত কারণ জন্য হই ল স্বতঃ প্রামাণ্যের হানি হয় না--এবিষয়ে 
কোন যুক্তি নাই। আর তাহা বলিলে অভাবরূপ দোষ জন্য যে ভ্রম জ্ঞান, 


তাহাঁতেও কেন “স্বতত্ত্ব” স্বীকার করা হয়না? প্ন্যায়-কুন্ুষীগ্লি”র দ্বিতীয় . 
স্তবকের প্রারম্ভে উক্ত মত খণ্ডন করিতে মহ নৈয়ায়িক উদয়নাচীর্যয বলিয়া-- 


ছেন যে, ভ্রমের উৎপাদক দোষ মাত্রই সর্বত্র ভাব পদার্থই নহে। কারণ, 
. বিশেষ ধৰ্ম্ম দর্শনের অভাব প্রভৃতিও দোষ । নচেৎ তৎ প্রযুক্ত সংশয়াদি এ্রম- 
‘জ্ঞান জন্মে কেন? যাহা ভ্রমোৎপাদনে বিশেষ কারণ, তাহাকেই “দোষ” বলে। 
সুতরাং সেই অভাবরূপ দোষের যে অভাব, তাহা যখন বস্তুতঃ ভাব পদার্থ ই, 
তথন সেই দৌষাভাব জন্য যে প্রম! জ্ঞানের উৎপত্তি, তাহা বস্তুতঃ ভাব পদার্থ 
জন্য হইলেও তাহাকে পরতঃ উৎপত্তি কেন বলিবে না? উদয়নাচা্য্য পরে 
মীমাংসক সম্রদায়ের অন্যান্য কথারও- উল্লেখপূর্ব্বক স্থবিস্তৃত সুস্মবিচারের 
সবারা তাহারও খণ্ডন করিয়াছেন। 'প্রমাণের সামান্যপরীক্ষায় এখানে, 
অংক্ষেপে গৌতমের উক্ত মতেরও কিছু আলোচনা করিলাম । 
মহধি গৌতম পরে তাঁহার পূর্বোক্ত প্রত্যক্ষলক্ষণের পরীক্ষা করিয়া 
প্রত্যক্ষ প্রমাণের পরীক্ষা করিতে পূর্বপক্ষ সুত্র বলিয়াছেন“ প্রত্যক্ষমনুমান 
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নবম অধ্যায় ১৭৯ 


মেকদেশ গ্রহণাহুপলন্বেঃ* ( ২/১:৩১ ) অর্থাৎ যেহেতু বৃক্ষাদি দ্রব্যের শাখাদি 
অবয়বর্লপ কোন এক দেশ দেখিয়াই সেই বৃক্ষাদির জ্ঞান জন্মে, অতএব 
বৃক্ষাদি জ্ঞান অন্ুমিতি। এতদুত্তরে গৌতম বলিয়াছেন যে, বৃক্ষাদির শাখাঁদি 
কোন এক দেশের প্রত্যক্ষ স্বীকার করিলেও ত প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বীকার করাই 
হয়। নচেৎ এঁ অন্ুমিতিও ত হইতে পাঁরে না। গৌতম পরে বৃক্ষা:দ 
অবরবীর সমর্থন করিয়া উহার প্রত্যক্ষই সমর্থন করিয়াছেন। বুক্ষাদি 
দ্রব্য'যে পরমাণুপুঞ নহে, কিন্তু অবয়ব সমা হইতে ভিন্ন অবরবী, ইহা সমর্থন 
করিতে গৌতম বলিয়াছেন বে অবয়বী না থাঁকিলে কিছুরই প্রত্যক্ষ হইতে 
পারে না। বারণ প্রত্যেক পরমাণুই যখন অতীন্দরিয়, (নচেৎ তাহাকে পরমাণুই 
বল! যায় না) তখন পরম্পর সংযুক্ত পরমাণুপুঞ্জেরও ওত্যক্ষ হইতে পাঁরে না। 

গৌতম পরে অনুমানের প্রামাণ্য পরীক্ষা করিতে সংক্ষেপে যাহা বলিয়াছেন, 
তাহার সার মর্ম এই বে, অন্থমানের প্রকৃত হেতু বুঝা আবগ্তক। যাহা যে 
‘অনুমানে প্রকৃত হেতু নহে, তাঁহাকে হেতু বলিয়া গ্রহণ করিয়া তাহাতে 
অনুমেয় ধর্ম্মের ব্যভিচার প্রদর্শন করিলে তন্বারা প্রকৃত অনুমানের অপ্রামাণ্য 
দিন্ধ হয় না। অনুমানের বাঁহ! প্রকৃত হেতু, তাহা কখনই অনুমেয় ধর্শের 
ব্যভিচারী হয় না। কোন স্থলে কোন হেতুতে কাহারও ব্যভিচার সংশয় : 
হইলে অনুকূল তর্কের দ্বারাই তাহার নিরাস হুইয়া থাকে। বস্তুতঃ প্রত্যক্ষ- 
'মাত্রপ্রমাণবাদী চাৰ্বাক ও অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে বাধ্য 
নচেৎ তিনি ধুমাঁদি হেতুতে বহ্যাদি পদার্থের ব্যভিচার শঙ্কাও সমর্থন 
করিতে পারেন না। আর তিনি ষে তীহার চক্ষুরাদি ইন্দ্িয়কে ৩ত্যক্ষ 
প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন, তাহাঁও ত তাঁহার গুত্যক্ষ নহে। তাহাও 
তাহার অনুমান প্রমাণের দ্বারাই সিদ্ধ করিতে হইবে। পরস্ত চার্কাক যে 
অপরের অঙ্গত! ও ভ্রম বলেন, তাহাঁও ত তিনি প্রত্যক্ষ করিয়! বলিতে পাংরন 
না। কারণ অপরের আত্মগত অজ্ঞতা ও ভ্রম অপরে কখনই মনের 
দ্বারা লৌকিক প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। কিন্তু তাহার বাক্য শ্রবণ করিয়াই 
উহার অনুমান করে। পরন্ত চার্বাক যে, অনুমানের অপ্রামাণ্য সমর্থন করেন, 
মে বিষয়ে প্রমাণ কি?' তিনি ত প্রত্যক্ষ ভিন্ন আর কোন প্রমাণই মানেন 
না। কিস্ততিনি তাঁহার মনের দ্বারা অনুমানের অপ্রামাণ্য প্রত্যক্ষ করিলেও 
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১৮০ ন্যায়-পরিচয় 


আর কেহই বখন ভীঁহা প্রত্যক্ষ করেন না, তখন অন্তের নিকটে তিনি সে 
(বিবরে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিতে পারেন, না। অবশ্য সুতীক্ষ বুদ্ধি চাৰ্বাক 
অনুমানের প্রামাণ্য খণ্ডন করিতে বহু কথা বলিয়াছেন (১) কিন্তু অন্ত কোন 
'সম্্রদায়ই চার্বাকের সেই সমস্ত কথ! গ্রহ করেন নাই! অন্ত সকল 
সম্প্রদায়ই প্রত্যক্ষের পরে অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন। 
তবে উপমানাদি প্রমাণ বিষয়ে মতভেদ আছে। সাংখ্যসন্প্রধার, বৈশেষিক 
সম্প্রদায় এবং বে'দ্ধ, জৈনও প্যায়ৈকদেনী সম্প্রদায় ও দৈতবাদী বৈষ্ণব 
বৈদান্তিক মধ্ব'চারধ্য, “উপমান্‌” নামক প্রনাণান্তর স্বীকার করেন নাই (২) 
সুপ্রসিদ্ধ বৈশেৰিক সম্প্রদায় উপমান ও শব্দ প্রমাণকে অনুমান প্রমাণই 
বালয়াছেন। কারণ, বৈশেধিক দর্শনে মহধি কণাদ উপম!ন প্রমাণের কোন 
উল্লেখ করেন নাই। পরস্ত তিনি অমুমানের নিরূপণ করিঃ! পরে বলিয়াছেন, 
“এতেন শান্ধং ব্যাখ্যাতং” (৯২৩ )। সুতরাং তাঁহার মতে শান্দ বোধ যে 
'অস্ুমিতি বিশেষ, ইহাই বুঝা বায়। তাই কণাদ যে প্রত্যক্ষ ও অনুমান, এই 
প্রমাণদ্বয়বাদী, ইহাই চিরগ্রসিদ্ধ আছে। (৩) 


১। অনুমানের প্রামাণ্য খণ্ডনে চার্বাকের সমস্ত কথা ও তাহার খণ্ডন বিস্তৃত আলোচনা! 
'মত্সম্পাদিত “গায় দর্শন" দ্বিতীয় খণ্ডে ২১৬ পৃষ্ঠা হইতে হষ্টব্য। 

২। মাধ্বমতের ব্যাখ্যাত গৌড়ীয় বৈষঃবাচাধ্য বলদেব বিদ্যাভুমণ মহাশয় “প্রসেয়রত্বাবল।” 
গ্রন্থে “উ্মনসধবমতে হরিঃপরতরঃ* ইত্যদি শোকের চতুর্থ পদে “অক্ষাদি ত্রিভয়ং প্রমাণং*--এই 
"বাক্যের দ্বারা মধ্বাচাধ্য যে প্রশ্রক্ষা্দ প্রমাণত্রয়বাদ্বী, ইহ! বলিয়াছেন। “লখুচাগবতা মৃতের টাকার 
প্রারন্ডে তিনি নিও উক্ত মতই সমর্থন 'করিয়াছেন। কিন্ত তিনি সেখানে যে "্রতিহ"রূপ 
"বাক্য বিশেষকে ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়াছেন, তাহ! আমর| কোনরূপেই বুঝিতে পারি না । মহর্মি 
“গৌতম প্রভৃতি “ইতিহ”কে শব্দ প্রদাণই বলিয়াছেন। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে। 

৩। হৈন পণ্ডত হরিভদ্র সরি ও “বড়দর্শন সমুচচয়” এন্থে বৈশেষিক মতের বর্ণনায় উহাই বলি- 
সাছেন। কিন্তু সেখানে বহদর্শা টাকাকার গুণরত্র সুমি লিখিয়াছেন যে, ব্যোমশিবাচাধ্য কণাদের মতে 
< ত্যক্ষ, অনুদান ও শব্দ এই প্রষাপত্রয়ই বলিয়াহেন। বস্তুতঃ আমরাও এখন নেখিতেছি যে, 

‘প্রশস্ত পাদভান্তের “বো মবতীবৃত্তি'তে ব্যোমশিবাচার্যয উহাই সমর্থন করিয়াছেন এবং কোন গ্রন্থে 
তাহার গুরু ও যে, বিশেষরণে উহা সনর্থন করিয়াছিলেন, ইহাও সেখানে তাহার কোন কথায় 
বুৰ যায়। কোন সময়ে দেশবিশেষে উক্ত দতেরও যে প্রতিষ্ঠা ছিল, ইহাও বুঝা! যার। কারণ, 
প্চরাচার্যকৃত বলিয়া কথিত “সর্ববসিদ্ধান্ত সংগ্রহ” নামক গ্রস্থেও বৈশেষিক মতের বর্ণনায় উক্ত 


/ 
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আচার্য্য শঙ্করের শিল্পা সুরেশবরাচার্য্য ও "মানসোল্লাস গ্রন্থে প্রমাণের 
ংখ্যাবিষয়ে প্রসি্ধ মতভেদ প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন বে (১) চার্ধাক 
একমাত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণবাদী। কণাদ ও বৌন্ধ সম্প্রদায় বিশেষ, প্রত্যক্ষ ও ' 
অনুমান, এই প্রমাণৰবয় বাদী। সাংখ্য সম্প্রদায় এবং প্নাঁয়েকদে নী” সম্প্রদায় 
প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ, এই প্রমাণত্রয়বাদী। নৈরারিক সম্প্রদায় প্রত্যক্ষ, 
অনুমান, উপমান ও শব্দ এই প্রমাণচতুষ্টয়বাদী | গুরু এভাকর পূর্বোক্ত 
প্রমাণ চতুষ্টয় ও অর্থাপত্তি, এই পঞ্চ প্রমাণ বাদী । কুমারিল ভট্টের সম্প্রদায়ও 
বৈদান্তিক সম্প্রদায় উক্ত পঞ্চ প্রমাণ এবং প্অভাঁব” অর্থাৎ অনুপলন্ধি এই 
যট্‌ প্রমাণ বাদী। পৌরাণিক সম্প্রদায় উক্ত যট্‌ প্রমাণ এবং প্সস্তব* ও 
“তি” এই অষ্ট প্রমাণ বাদী। 
এখন বুঝা আবশ্তক যে, কণাদ উপমান প্রমাণকে পৃথক্‌ প্রমাণ ন! বলিলেও 
গৌতম তাহ! বলিয়াছেন কেন ? উপমাঁনস্থলেও যখন প্রত্যক্ষ পদার্থের 
দ্বারাই অপ্রত্যক্ষ পদার্থের বোধ জন্মে, তখন সেই বোধও ত অনুমিতিই। 
প্রমাণত্রয়ই কথিত হইয়াছে। কিন্তু নান! "কারণে উক্ত গ্রন্থ 'আচাধ,শব্বরের রচিত, বহিয়া আমরা: 
বুঝিনা। পরস্ত 'আচধ্য শঙ্কর কাদের উক্তরূপ মতই -বলিলে ভীঠার শ্ল্তি হরেশ্বরও তাহ ই 
বলিতেন,_ ইহাই আসর! বুকি। বিস্ত তিনিও কণাদকে প্রমাণহ্বয়বাদাই বলিয়া গিয্লছেন। বস্তুতঃ 
প্রাচীন বৈশেধিকাচাধ্য প্রশস্ত পাদ স্পষ্টই বলিয়াছেন--“শব্দাদ্রীনান প্যন্থুমানে হন্তর্ভাবঃ*। 
ব্যোমশিবাচাধ্য প্রশস্তপাদের “শব্দাদীনাং”_এইপদে “অহদৃগুণ সম্বিজ্ঞান” বহত্রীহি সনান গ্রহণ 
করিলেও প্রশস্ত পাদ পূর্বে তাহার কথিত প্র্যক্ষাদি চতুর্বিধ ষথার্থজ্ঞানের মধ্যে শংব্দ বোধের, 
পৃথক উল্লেখ করেন নাই কেন? ইহার সাধু উত্তর করিতে পারেন নাই। আর বাদের “এতেন 
শাৰং ব্যাখ্যাতং” এই সুত্ৰের ভাৎপধ্য কি, তাহাও সেখানে কিছুই বলেন নাই। “ব্যোমবতীবৃত্তি” 
কাশী চৌখাদ্বাসাস্কৃত সিনিজ ৫৭৭-৮৭ পৃষ্টা দ্ৰষ্টব্য ॥ 
'১। গ্রস্যক্ষ মেকং চার্ব্বাকাঃ'বণাদনুগতৌ পুনঃ। 
অহ্মানঞ-_তচ্চাপি, সাখ্যাঃ শব্ঞ্চ তে অগি॥ 
স্কায়ৈক, দেশিনোহপোব.মুপমানঞ্চ কেচন। 
অর্থাপত্তা সহৈতানি চত্বাৰ্্যাহ প্রভাকরঃ1 
অভাবধষান্তেতানি ভাটা বেদাস্তিন শুধা। 
স্ভবৈতিহুকজানি তানি শৌয়ারিকা জগুঃএ। 
“সানসোলীস*--ছ্িতীয়। ১৭1১৮1১৯২২০ | 
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হুতরাং অনুমান প্রমাণের দ্বারাই তাহা জন্মে, ইহা স্বীকার্য্য। গৌতম নিজেই 
উক্ত পূর্ববপক্ষের সমর্থন করিয়া উহার খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন-. 
“তথেতুপদংহারাহুপমানপিছ্ের্নাবিশেষঃ (২1১/৭৮)। গৌতমের কথা 
এই যে, ‘যথা গৌন্তথা গবয়/-_-এইরূপ বাঁকা শ্রবণের পরে কোন স্থানে প্রথমে 
গবয় পণ্ড দেখিলে তখন “তথা” অর্থাৎ ইহা আমার পূর্ব দৃষ্ট গোর সদৃশ," 
এইরূপ নিশ্চয় জন্তু অর্থাৎ সেই গবয়ে সেই গোর সাদৃস্ত প্রত্যক্ষ জন্য, ইহা 
গবর শব্দের বাঁঠয,_:এইরূপ বোধ জন্মে । সুতরাং উত্তরূপ বৌধকে অনুমিতি 
শাযায়না। অঙ্থমিতি হইতে উহার বিশেষ আছে। কারণ উক্ত সাদৃহ 
প্রত্যক্ষ কোন অন্মিতির করণ হয় না পরম্ত অনুমিতি মাত্রই কোন হেতুতে 
অনুমেয় ধর্মের ব্যাপ্তি জ্ঞান জন্ত। কিন্ত কোন হেতুতে গবয় শব্দ বাঁচ'ত্ব রূপ 
অনুমেয় ধর্থের ব্যাপ্তি জ্ঞান ব্যতীত ও যখন উক্তরূপ বোধ জন্মে, তখন উহা যে 
অন্ুমিতি নহে, ইহা স্বীকার্য। পরস্ত উক্তরূপ উপমিতির পরে “আমনি গবয়ে 
গবয় শব্দ বাচ্যত্বের অন্দিতি করিলাম"__-এইরূপে কাহাঁরই উক্ত উপমিতিরূপ 
জ্ঞানের মানস: প্রত্যক্ষ (অন্ুব্যবনার়) জন্মে না। কিন্তু “আমি উপমিতি 
করিলাম,”"_*উপমানের দ্বারা বুঝিলাম,*_ ইত্যাদিরূপেই এ বোধের মানস 
প্রত্যক্ষ জন্মে । সুতরাং প্রত্যক্ষ প্রমাণ মনের দ্বারাই সিদ্ধ হয় যে, উক্তরূপ 
বোধ উপমিতি, উহা প্রত্যক্ষ নহে, অন্থমিতি নহে এবং শাব্ববৌধও নহে। 
সুতরাং এ উপমিতি নামক বিজাতীয় যথার্থ অন্ুমিতির করণ উপমান নামক 
পৃথক্‌ প্রমাণ অবশ্ঠ স্বীকার্ধ্য। ৃ 
অবশ্ত বৈশেষিক সম্তদায় পূর্কোজরূপ অনুভব স্বীকার করেন নাই। 
তাহারা উত্তরণ উপমিতিকে অন্থমিতিই বলিয়া উহার সাঁধনরূপে নানীপ্রকার 
5০ 
৪৬ যে, রঃ শব্ধ যখন সাধু শব্..তখন উহার 
রা | সুতরাং প্রত্যক্ষ সিদ্ধ এই গ্বয়ত্ব বিশিষ্ট 
ক (১)। এইরূপ তাঁহারা আরও অনেক প্রকার 


>I প্‌ রে 
গব্যত্ই রি টা গং সএবৃতি নিমিত্তকং সাধু প্ত্বাং”_এইরপে অহমানের দ্বারাই 
শক্যাতাবচ্ছেদক হইতে : ছেদক, ইহা সিদ্ধ হর। কারণ, আর কোন ধর্ম গবয় শব্দের 
সেই ধর্দুকেই পারে না। যেধন্দরণে যে পদার্থে যে শব্দের বাচ্যত্ব মতবন্ধ বা শক্তি আছে 
“বং লেই শব্দের শব্যভাবচ্ছেদক বলে এবং “প্রবৃত্তি নিমিত্ত" বলে। ডু 
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"অমুমান প্রদর্শন করিয়া নিজ মত সমর্থন করিগ্রাছেন। প্রাচীন বৈশেবিকাচার্য্য 
প্রশস্তপাদ প্যথাগে স্তথা গবরঃ"_-ইত্যাদ্দি আপ্ত বাক্যকেই উপমান প্রমাণ বলায় 
তাঁহার মতে এ আপ্তবাক্যমূলক অনুমানই বুঝিতে হইবে! বারণ তিনি 
সেখ নে পূর্বেই স্পষ্ট বলিরাছেন-_প্শন্বাদীনামপ্যহ্মানেহস্তর্ভাব;| 
কিন্ত নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের পরবর্ণী আঁচার্যগণ বিশেষ বিচার করিয়া 
'বৈশেধিক সম্প্রদায়ের সমস্ত অনুমানই খণ্ডন করিয়াছেন। তীহাদিগের 
প্রথম কথা এই যে, পূর্বোক্তস্থলে নেই গবয়দর্ণীর উক্ত বিষয়ে কোন অনুমানের 
পূর্বেই গবরত্ব বিশিষ্ট পশুমাত্রে প্গবয়* শব্দের শক্তি জ্ঞান হইয়া থাকে । 
তাহাতে তাহার কোনরূপ অনুমানের অপেক্ষা হয় না! পরস্ত কোনরূপ 
অনুমান প্রমাণের দ্বারাও তখন তাহার উক্তরূপ শক্তি জ্ঞান হইতেও পাঁরেনা। 
কারণ, অনুমানের দ্বারা প্গবর” শব্দের কৌন অর্থাবিশেষে শক্তি আছে, এই 
মাত্রই বুঝা যাইতে পাঁরে। কিন্তু গবয়ত্বরূপে গবয় পণ্তে যে, তাহার শক্তি, 
অর্থাৎ গবয়ত্ব জাতিই যে, প্গবয়* শব্দের. শক্যতাবচ্ছেদক, ইহা বুঝা! যাইতে 
পাঁরে না| কারণ, সাধু শবত্বরূপ ছেতুতে উক্তরূপ শক্তির ব্যাপ্তি নাই। 
পরন্ত পূর্বে অন্ত কোন পদার্থে কোন হেতুতেই তাঁহার উক্তরূপ ব্যাপ্তি 
নিশ্চয় সম্ভবই নহে। কারণ উহ্থার কৌন দৃষ্ান্তই নাই। পরস্থ সেই গবয়ত্ব 
জাতির প্রত্যক্ষ না হওয়া পর্য্যন্ত পূর্বে কোন আগুবাক্য দ্বারাও তাহার উক্তরূপ 
ব্যাপ্তি নিশ্চয় হইতে পারেনা। পরেও উত্তরপ ব্যাপ্তির বোধক কোন আপ্ত 
_ বাক্য শ্রবণ না করায় তাহার উক্তরূপ ব্যাধিজ্ঞান সম্ভব হয় না। আর উক্ত স্থলে 
“তাহার পূর্বশ্রুত মেই প্যথাগৌস্তথা গবরঃ*__ইত্যার্দি কেন বাক্যন্মরণে 
'তন্থারা ও তাহার উ্তরূপ শক্তিজ্ঞান হইতে পারে না! কাঁরণ উল্তরূপ বাক্য 
-গবরে গোর সাদৃশ্ত মাত্রেরই বৌধক। সুতরাং শব্দ প্রমানের দ্বারাই যে, 
-তাহার উক্তরূপ শক্তিজ্ঞান জন্মে, ইহাঁও বলা বায়না সুতরাং উক্ত স্থলে 
উক্তরূপ শক্তি নির্ণয়ের করণ উপমান নামে পৃথক্‌ প্রমাণ অবশ্ঠ শ্বীকী ধ্য। 
কণাদের মতে শব্দ প্রমাণও যে অনুমান, ইহাও পুর্ব বলিয়াছি। মহৰি 
গোঁ হম পরে পুর্বরপক্ষরূপে উক্ত মতেরও সমর্থন করিয়া পরে উহা! খণ্ডন করিতে 
. বলিয়াছেন-_“আপ্তোপদেশ-_সামর্থ্য। ছব্দাদর্থসম্প্রত্যয়ঃ” (২৷১৷৫২ )। অর্থাৎ 
স্পন্থ হইতে যে অর্থবিশেষের সমপ্রত্যয়'বা যথার্থ শব্ববোধ হয়, তাহ! আপ্ত" 
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১৮৪ ্যায়-পরিচয় 


বাক্যের সামর্থ ওযুক্ত। কিন্তু অনুমানে এরূপ আপ্তবাকেতর কোন অপেক্ষা: 
* নাই। কোন বাক্যকে আপ্তবাক্য বলিয়া বুঝিরা পরে তন্বারা তাহার অর্থের 
অনুমিতি হয় না। সুতরাং আপ্তবাক্যের দ্বারা যে অর্থ বোধ হয়, তাহাকে: 
অন্তুমিতি বলা যাঁ়না। গৌতম উক্ত স্থত্রের দ্বারা শীব্ববৌধ বে অনুমিতি 
হইতে বিঙ্গাতীয় ভিন্ন অনুভূতি, ইহ! সমর্থন করিয়া কোন হেতুতে ব্যাপ্তিজ্ঞান 
ব্যতীতও যে, বাক্যার্থবোধরূপ শাব্দ বোধ জন্মে, ইহাই সুচনা করিয়াছেন। 
সুতরাং তনদ্বারা শীব্দ বোধ যে অন্ুমিতি নহে, ইহাই সমর্থিত হইরাছে। 
কারণ কোন হেতুতে ব্যাপ্তিজান ব্যতীত তদ্বার৷ কোন পদার্থের অন্থমিতি 


জন্মে না, ইহ! সৰ্বসন্মত । - 
গৌতম পরে শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সহ্বন্ধ খণ্ডন করিয়াও উক্ত মতের 
খণ্ডন করিয়াছেন। কারণ ঘেমন ধূমে বহর ব্যাপ্তিরপ স্বাভাবিক সম্বন্ধ 
' আছে, তদ্রপ, কোন শব্দে তাহার অর্থের উক্তরূপ সম্বন্ধ নাই। সুতরাং" 
যেমূন ধূমের দ্বারা বহর অমুমিতি জন্মে, তদ্রপ,_শব্বের দ্বারা! তাহার. 
অর্থের অন্ুমিতি জন্মিতে পারে না। অন্ত কোন হেতুর দ্বারাও সেই 
বাক্যার্থের অন্ুমিতি সম্ভব নহে। সুতরাং বাক্যার্থ বোধরূপ শাব্দববোধ যে, 
অন্থমিতি, ইহ! কোনরূপেই সিদ্ধ করা! যায় না। এখানেও গৌতমের চরম 
“ কথা বুঝিতে হইবে যে, শাব্দবোধের পরে «আমি এইরূপে এইপদার্থকে শাব্দ 
রোধ করিলাম” _এইরূপেই সেই শাব্দবৌধরূপ জ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষ জন্মে, 
কিন্তু "আমি এই পদার্থের অন্থুমিতি করিলাম”*__এইরূপে কখনই কাহারও সেই” 
শাব্দবোধ রূপ জ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষ জন্মে না। সুতরাং এ শাব্ববোধরূপ 
জ্ঞানের প্রত্যক্ষ প্রমাণ মনের ছারাই সিদ্ধ হয় যে, উহা অন্ুমিতি হইতে. 
ভিন্ন জ্ঞান । * | 


ললিত 
* শান বোধের অহুমিতিযবাদী বৈশেষিক সম্প্রদায় ইহা স্বীকার করেন নাই। তীহাদিগ্রের মতে: 
শাব্ববোধ শব্দযুলক অনুমিতি বিশেষ বলিয়াই উহার উত্তরূগেও মানম প্রত্যক্ষ জন্মে এযং দেই অনু- 
8 পদজান ও পদার্থ জানাদি অনেক রিশেষ রারণ স্বীকৃত হইরাছে। মহর্ষি কণাদও 
এতেন শা, ব্যাখাতয” এই সুত্রে উজ অন্নমিতি বিশেষকে “পাব” জনুম্িতিই বলিয়াছেন। 

তাং ভাহার নতে কোর হেতু ও তাহাতে ব্যাপ্তি জানার ব্যতীত কুতাপি উহ! জন্মে ন|। বিজ্ঞ 

. শীত ন্যায় কাও শব ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধ থণ্ডুন করায় তিনি যে শব্দরপ হেতুর দার 
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নবম অধ্যায় ১৮৫ 


লৌতমেন্র প্রমাণ বিভাগে অপ ক্র পুন্ব্বপক্ষ ও 
তাঁহান্ল উত্তব্র। 


পূর্বপক্ষ এই যে, প্রতি” “‘অৰ্থপত্তি” “সম্ভব” ও “অভাব? নাঁমে- 
আরও চারিট প্রমাণ থাকায় প্রমাণ চতুর্কিধ হহে। গৌতম পরে (২1২১) 
“নচতু্ং*_ ইত্যাদি সুত্ৰের দ্বারা নিজেই উক্ত পূর্বপক্ষের প্রকাশ করিয়া 
তহুত্বরে বলিয়াছেন বে, প্রমাণ চতুর্কিধই। কারণ, বাহ “এঁতিহ* প্রমাণ বলিয়া" 
কথিত হইয়াছে তাহা শব্দ প্রমাণে অন্তর্ভুত। এবং “অর্থাপত্তি” "সম্ভব ও 
“অভাবশ্নীষে যে প্রমাণত্রয় কথিত হইয়াছে, তাহা তন্থুম/নপ্রমাণেই অন্তভূতি। 

এখন এ প্্ীতিহ্থ" প্রভৃতি চতুর্বিধ প্রমাণের স্বরূপও উহার উদাহরণ বুঝিলে 
ইহা বুঝা যাইবে। যে বাক্যের আদিবস্তা কে, তাহা জানা যায় না, এমন বে. 
সমস্ত পরম্পরাগত প্রবাদ বাক্য, তাঁহার নাম প্ধ্রতিহ”। বেমন কোন গ্রামে 
এইরূপ পরম্পরাগত প্রবাদ প্রসিদ্ধ আছে যে, “এই বটবৃক্ষে বক্ষ বাস করে”। 
এইরূপ আরও বহুস্থানে বহু প্রবাদ বাক্য হুপ্রাচীনকাল হইতেই প্রপিদ্ধ ছিল: 
এবং এখনও অনেক আঁছে। সুগ্রাচীনকাঁলে পৌরাণিক সম্প্রদায় উক্তরূপ প্রবাদ 
বাক্যকে “ওঁতিহ” নামে পৃথক্‌ প্রমাণ বলিয়াই স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্ত 
গৌতম উহাকে শব্দ প্রমাণই বলিরাছেন। গৌতমের তাৎপর্য এই বে প্ীতিহ্‌' 
মাত্রই প্রমাণ নহে । অনেক অতিরঞ্জিত বা অসত্যার্থ প্রবাদও আছে। তাহা 
কোন মতেই প্রমাণ হইতে পারে না। কিন্তৃযে সমস্ত প্রবাদ বাক্য সত্যার্থ 
বলিয়া নিশ্চয় করা যায়, অর্থাৎ বাহার বক্তার নামাদি-পরিচয় না পাইলেও 
অন্ত প্রমাণের দ্বারা দেই বক্তার আঁপ্তত্ব নিশ্চয় কর! যায়, সেই সমস্ত 
প্রবাদ বাক্যই প্রমাণ। সুতরাং তাহা ত শব্দ প্রমাণ বলিয়াই স্বীকার্য্য ৷ 
বাচম্পতি মিশ্র গ্রভৃতিও ইহাই বলিয়াছেন। 


SAHA 7... 
' তাহার অর্থের অনুমিতি বসিতেন না--ইহা স্পষ্টই বুঝা যার। কিরূপে কোন হেতুর ছারা 

. শাৰদ অনুমিতি বিশেষ জন্মে, তাহা প্রশত্তপাদও বলেন নাই। পরবর্তী অনেক বৈশেষিকাচার্য্য- 
কণাদের মত সমর্থন করিতে নানারূপ অনুমান প্রণালী প্রদর্শন করি! তাহ। সমর্থন রুরিয়াছেন। 
নৈয়ারিক বশ্র্ায় ও বিশেষ বিচার করিয়া তাহার খণ্ডন করিয়াছেন। সেই সয়ন্ত সুস্থ be 
হইলে মুগ পাঠ কর| আবস্তর। 
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১৭ 


০১৮৬, ন্যায়-পরিচয় 


ব্রীমাংঘক ও বৈদান্তিক সম্প্রদায় প্অর্থাপত্তি” নামে পৃথক্‌ প্রমাণ স্বীকার 
করিয়াছেন এবং বহু বিচার করিয়া উহা সমর্থন করিয়াছেন। ওঁ অর্থাপত্তিও 
- সামান্ততঃ “শ্ৰতাৰ্থাপত্তি’ ও ণ্দৃষ্টার্থাপত্তি” নামে তাহারা দ্বিবিধ বলিয়াছেন। 
-বাহুল্যভয়ে বিস্তৃতভাঁবে উক্ত মতের ব্যাখ্যা কর! এখানে সম্ভব নহে। তবে 
ংক্ষেপে বক্তব্য এই যে, অর্থতঃ যে আপত্তি বা বোধ, এই অর্থে “অর্থাপত্তি* 
শব্দের দ্বারা সেই “অর্থাপণ্ডি” নামক প্রমাণ জন্য বোধকে বুঝা যাঁর এবং 
-যদ্দ্বারা সেই অর্থতঃ “আপত্তি বা বোধ জন্মে, এই অর্থে প্অর্থাপত্তি” শব্দের , 
"দ্বারা সেই প্রমাণকে বুঝা! যায়। যেমন কোন ব্যক্তির যথার্থ নিশ্চয় আছে যে, 
'বন্ঞদত্ত নামক ব্যক্তি জীবিত আছেন | কিন্তু তাহার পুত্রের নিকটে তিনি এই 
বাক্য শ্রবণ করিলেন যে, প্যজ্ঞদত্ত গৃহে নাই” | তখন তিনি এ বাক্যের অর্থতঃ 
বুঁঝিলেন যে, বজ্ঞদত্ত বাহিরে আছেন। করণ জীবিত ব্যক্তির বহিঃসত্তা 
ব্যতীত তাহার গৃহে অসত্তার উপপত্তি হয় ন!। সুতরাং উক্তরূপ অনুপপত্তি 
"জ্ঞান জন্য তখন তাহার যে ষজ্জদত্তের বহিঃসত্তার কল্পনারূপ বোধ হয়, উহা 
তাহার “অর্থাপণ্ডি” নামক জ্ঞান এবং পূর্কোৎপন্ন সেই অনুপত্তি জ্ঞানই তাহার 
এ বোধের করণ। কোন হেতুতে ব্যাপ্ডিজ্ঞান এরূপ বোধের করণ ন! হওয়ায় 
রূপ বোধকে অন্থমিতি বলা যায় না। এবং পূর্বোক্ত বাক্যে যজ্ঞদত্তের 
বহিঃ সত্তার বোধক কোন শব্দ না থাকায় এরূপ বৌধকে শীব্ববোধও বলা! যায় 
"না। অতএব "্অর্থাপঠি” নামে পৃথক্‌ প্রমাণই স্বীকার্য্য । 
কিন্তু গৌতম প্র *অর্থাপত্থি* প্রমাণকে অনুমান প্রমাণই বলিয়াছেন। 
তাহার মতে পূর্বোক্ত স্থলে জীবিত যজ্ঞদ্তের যে গৃহে অসত্তা, তাহাতে বহিঃ- 
তাঁর ব্যান্তি জ্ঞান জগ্ভই তাহাতে বহিঃ সত্তার অনুমিতিই জন্মে। কারণ, 
জীবিত ব্যক্তিরা যখন গৃহে থাকে না, তখন তাহারা যে বাহিরেই থাকে, 
} ইহা নি শরীরেই তাহারা প্রত্যক্ষ করে। তাহারা নিজ শরীরেই তখন বুঝে 
“বে, যাহাতে বহিঃমত্ত| নাই, তাহাতে জীবনের সহিত গৃহে অসত্বা নাই'। রূপে 
নিক্গ শরীরেই তাহাদিগের ও গৃহে অসভীরপ হেতুতে বহিঃসতার ব্যাপ্তি 
নিশ্চয় জশ্মে। এরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞানকে বলে “ব্ব্যতিরেরু ব্যাপ্তি জ্ঞান। 
' অবস্তা মীমাংসক ও বৈদান্তিক প্রভৃতি অনেক সম্রদায় ব্যতিরেক 
ঝ্যাপ্তিজ্ঞানকে অন্নমিতির কারণ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তাহাদিগের 
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তে ণ্ত্ন্বয়ব্যাণ্তির” জ্ঞানই সর্বত্র অন্থমিতির কারণ হর । কিন্তু পূর্বোক্তরূপ 
অর্থাপত্তি স্থলে “অন্বয় ব্যাণ্তি”র জ্ঞান ও সম্ভব হয়। কারণ, জীবিত যে সমস্ত 
' ব্যক্তিতে গৃহে অনন্ত থাকে, তাহাতে বহিঃসত্তা থাকে, বেমন বিদেশস্থ আমি 
‘যা আমার এই শরীর, এইরূপে ও নিঙ্গ শরীরেই জীবন সহিত গৃহে অসত্তাতে 
'বহিঃসন্তার ব্যাপ্চি নিশ্চয় জন্মে। বৈশেষিক দর্শনের উপস্থারে (৯1২1) 
শঙ্করমিশ্রও প্রথমে উক্তরূপ অন্বয় ব্যাপ্তিই প্রদর্শন করিয়াছেন! বস্তুতঃ 
পূর্ক্মোক্জরপ কোন ব্যান্তিনিশ্চয়ণন্ত সংস্কার যাহার নাই, দেই ব্যক্তির 
"পূর্বোক্ত স্থলে উক্তরপ অনুপপত্তি জ্ঞানও জন্সিতে পারে না। সুতরাং 
পুর্ববোন্ত স্থলে “যদ্ৰদত্তো| বহি রস্তি জীবিত্বে সতি গৃহেংসত্বাৎ”_ এইরূপে সেই 
যন্ঞদত্তে বহিঃসন্তার অনুনিতিই জন্মে, ইহ। বলা যায় । তাহ। হইলে “অর্থাপত্তিস্ 
নামে পৃথক্‌ প্রমাণ স্বীকার করা অনাবন্তক। আর-_“যজ্দরতঃ কচিদবন্তি 
'গৃহেনাস্তি* এই ণাকাদঘ্য়ের বিরোধ ভগ্তনের জন্য যাহারা “অর্থাপন্ডি নামে 
পৃথক্‌ প্রমাণ স্বীকার করির।ছেন তীহাদিগের যুক্তি ও বিডাঁরসহ নহে। «“সাংখ্য- 
তব্ব-কৌমুদী”তে বাঁচন্পতি ‘মিশ্র বিচারপূর্ববক তাহাদিগের যুক্তি ও খণ্ডন 
. করিয়াছেন। 

“অর্থাপতি”্র পৃথক্‌ প্রামাণ্যবাঁদীদিগ্র শেষ কথা এই যে, বে পদার্থ 
ব্যতীত যাহা উপপর হয় না; সেই অন্গপছ্যমান পদীঞের দ্বার! তাহার উপপাদক 
পদার্থের যে কল্পনারূপ জ্ঞান, তাহাই অর্থাপত্তি নামক যথার্থ জ্ঞান। সুতরাং 
উক্তরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হইলে “আমি ইহা! কল্পন। করিল!ম*__এইরূপেই সেই 
"জ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষ্প অনুব্যবসাঁয় জন্মে, ইহ! অন্ুবাবসায় বাদী সকলেরই 
-্বীকার্য্য। তাহা হইলে উহা! বে অনুমিতি নহে, ইহাও সশ্বীকাৰ্য্য। “বেদান্ত 
পরিভাষা” গ্রন্থে ধর্ম্মরাজ! ধ্বদীন্রও শেষে এ কথা বলিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে 
বক্তব্য এই বে, উক্তরূপ স্থলে যে অনুমতি বিশেষ জন্মে,.তাঁহারই বিশেষ 

‘নাম “কল্পনা” । তাহাতে কল্পনাত্ব নামে বিশেষ ধর্মুও স্বীকার করা বাইভে 
“পারে, কিন্তু অনুমিতি হইতে ভিন্ন “কল্পনা” নামে কৌন জ্ঞান স্বীকার 
'অনাবস্তক। কারণ, ওঁ কল্পনাও যখন পূর্বোক্তরূপ ব্যাপ্তি জান ব্যতীত সম্ভব 
"হইতে পারে না, তখন উহাতেও ওঁ ব্যাপ্তি জ্ঞানকে করণ বলিয়াই স্বীকার 
-করা যায়। তাঁহাঁ হইলে পরে “ইয়ংকল্পনা, অন্তুমিতিঃ, ব্যান্ডিজান 
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করণ্‌কত্বাৎ”__এইরূপে অনুমান প্রমাণের দ্বারা উক্ত “কল্পনা” নামক জ্ঞানের 
অনুমিতিত্বই সিদ্ধ হয়। তাহা হইলে প্অর্থাপত্তি” নামঝ প্রমাণ যে, অনুমান 

গ্রমাণেরই অন্তর্গত, ইহ! অবশ্য স্বীকার্য্য | 
এইরূ1 পৌরাণিক সম্প্রদায়ের সম্মত “সম্ভব” নামক ওমাণ ও অনুমান. 
প্রমাণেরই অন্তর্গত। যেমন সহস্র টাকা আছে, ইহ! জানিলে শত টাকা 
আছে, ইহা বুঝা যায়। এক মণ চাউল আছে, ইহ! জানিলে দশ সের চাউল 
আছে, ইহা বুঝা যায়। পৌরাণিক সম্প্রদায়ের মতে এওঁ বোধ, “সম্ভব” নামক 
প্রমাণ জন্ত। কারণ উত্তরূপ বোধ কোন হেতু ও তাহাতে ব্যাপ্তি জ্ঞানাদির. 
অপেক্ষা করেন|। কিন্তু গৌতম এরূপ জ্ঞানকেও অন্কুমিতিই বলিয়াছেন। 
কারণ সহল্স টাকা থাকিলে যে, তাঁহার মধ্যে শত টাক! অবশ্য থাকে, ইহা' 
স্বাহার! জানে, তাহাঁদিগেরই সহস্র টাকার জ্ঞান হইলে শত টাকার জ্ঞান 
জন্মে। সুতরাং তাহাদিগের যে, সহস্র টাকায় এত টাকাঁর ব্যাপ্তি নিশ্চয় জন্তু: 
সংস্কার থাকে, ইহা শ্বীকাধ্য। সুতরাং তাহাদ্িগের উক্ত স্থলে সেই সংস্কার 
্রন্ত.' অতি শীঘ্বই সেই ব্যাণ্ডির স্মরণ হওয়ায় তজ্জপ্ত শত টাকার অন্ুমিতিই জন্মে, 
ইহা বল! যায়। অতএব “সম্ভব” নামে পৃথক্‌ প্রমাণ স্বীকার অনাবগ্তকা।, 

তন্তান্ত সন্প্রদ|য়ও ইহাই বলিয়াছেন। 

এইরূপ গৌতম “অভাব” নামক প্রমাণকেও অনুমানের অন্তর্গত বলিাছেন' 
(১)) ভাষ্যকার উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, কোন বিদ্বমান পদার্থের সম্বন্ধে 
তাহার বিরুদ্ধ যে অবিগ্যমান পদার্থ অর্থাৎ তাহার যে অভাব, তাহা “অভাব 
নামক প্রমাণ। যেমন বাযুর সহিত মেঘের বিলক্ষণ সংযোগ হইলে তখন 
সেই মেধ হইতে জল বর্ষ হয় না। স্থৃতরাং তখন সেই অবিদ্ধমান জল বর্ষণ 
অর্থাৎ জল বর্ষণের অভাবের দ্বারা বুঝা যায় যে, সেই মেঘের সহিত বায়ুর, 
21 বট প্রমাণবাদী কুমারিল ভট্ট এবং অনেক বৈদান্তিক সম্প্রদায় প্অনুপলদ্ধি" নামক যে,. 
টি গা করিয়াছেন, তাহাও "অভাব" নামেও কথিত হইয়াছে। "্মানসোনাস" গ্রন্থে 
গাই Li : থু করিরাছেন। কিন্তু গৌতম যে প্অভাব” 
ত বন্য়াছেন, উহ পূর্ব্বো্ত “অনুপলরি” নামক প্রমাণ নহে। 


উহা কোন াচীন সরদার সন্মত পৃথক্‌ প্রমাণ, ইহা বুঝাযার়। কিন্তু বাচস্পতি মিশ্র, 
প্রভৃতিও সেই সম্প্রদায়ের নাম বলেন নাই। 


500. Vasishtha Tripathi Collection. By 51001191715 90581709011 Gyaan Kosha 


নবম অধ্যায় ১৮৯ 


বিলক্ষণ সংযোগ হইয়াছে। অর্থাৎ উক্ত স্থলে সেই জল বর্ষণের অভাব ভার 
মান হইলে তখন উহার দ্বারা বায়ু ও মেঘের বিলক্ষণ সংযোগ দিদ্ধ হওয়ার 
সেখানে এ জারমান বর্ষণাভাবই সেবিষয়ে প্রমাণ হয় । বাচম্পতি মিশ্র উক্ত 
স্থলে দেই জল বর্ষণাভাবের জানকেই উত্তমতে “অভাব” নামক প্রমাণ 
বলিয়াছেন। উক্ত মতবাদীদিগের অভিপ্রায় বুঝা যায় যে, অভাব পদার্থ 
অনুমানের হেতু হয় না। কারণ অভীঁব পদার্থস্থ যে ব্যাপ্তি, তাহ! অনুমানের 
অঙ্গ বলা যায় না। সুতরাঃ পূর্বোক্ত স্থলে বর্ষণের অভাবরূপ হেতুর দ্বারা বায়ু ও 
‘মেঘের বিলক্ষণ সংযোগের অনুদিতি সম্ভব না! হওয়ায় “অভাব” নামক অতিরিক্ত 
প্রমাণ স্বীকার্য্য। 

কিন্ত গৌতম ওঁ “অভাব” নামক প্রমাণকে অনুমান অন্তভূ্ত বলিয়া 
অভাব পদার্থ ও যে অন্ুমানে হেতু হুর, ইহাঁও ব্যক্ত করিয়াছেন। তাহার মজে 
অভাব পদার্থস্থ ব্যাপ্তি ও অনুমানের অঙ্গ বা প্রবোজক হইয়া থাঁকে। নচেৎ 
কার্ধ্যাভাবের দ্বার! কাঁরণাঁভাবের অনুমতি হইতে পারেনা | তাহা হইলে 
তুল্য স্তায়ে কাঁধ্যা ভাবরূপ হেতুর দ্বারা সেই কার্যের প্রতিবন্ধক পদার্থের 
অনুমিভি ও স্বীকাধ্য। সুতরাং মেঘ'ড়ম্বরের পরে বৃষ্টি না হইলে তখন সেই 
বৃষ্টির অভাব রূপ হেতুর দার! সেই বুষ্টর প্রতিবন্ধক বে বায়ু ও মেঘের বিলক্ষণ 
সংযোগ, তাহার অন্ুমিতিই জন্মে। অতএব উক্ত স্থলে “অভাব” নামে 
অতিরিক্ত প্রমাণ স্বীকার কর! অনাবন্তক। মহষি কণাদও দবিরোধ্য ভূতং 
ভূতন্ত” (৩১১১) এই বৃত্ৰ দ্বার! উক্তরূপ স্থলে চতুর্থ প্রকার অনুমানই 
'বলিয়াছেন। 

গৌতম পরে (২1২৮) ভাব পদার্থ হইতে ভিন্ন অভাব পদার্থও বে 
'আছে, উহাঁও প্রমাণ সিদ্ধ, ইহাও বিচার পূর্বক সমর্থন করিয়াছেন 
বৈশেধিক দর্শনে (৯1১) কণাদ ও ‘তাহা করিয়াছেন। কিন্তু তাহার? 
প্রত্যক্ষ সিদ্ধ অভাব পদার্থের বোধের জগ্ত “অনপলব্ধি” নামক পৃথক্‌ প্রমাণ 

স্বীকার করেন নাই। (১) কারণ, তাহাদিগের মতে ভূতলাদি স্থানে চক্ষুঃ - 

0) প্ৰমাণত্র্ন বাদী সংখ্য সমপ্রদায় এবং পূর্বেবোক্ত এত্যক্ষাদি চতুর ও অর্থাপাত্ত এই পক 
"প্রমাণ বাদী মীমাংসাচার্ধা গুরু প্রভাকর অতিরিক্ত অভাব পদার্থ স্বাকারই না করায় “অনুপলন্ধি” 
নামে অতিরিক্ত প্রমাণ স্বীকার করেন নাই। তীহাদিগের মতে ভুহলারি স্থানে বে ঘটাভাবাদির 


6009. Vasishtha Tripathi Collection. By 51001791715 eGangotri Gyaan Kosha 


১১১৩ স্যায়-পরিচয় 


সংযোগ হইলে তখন সেই স্থানন্থ অনেক অভাব বিশেষের সহিতও সেই 
চক্ষুরিঞ্জিয়ের সন্নিকর্ষ বিশেষ সম্ভব হয় এবং অন্তান্ত ইঞজির গ্রহ অন্ান্য অভাব, . 
বিশেষের সহিতও সেই সেই ইন্জরিয়ের সন্নিকর্ষ বিশেষ সম্ভব হওয়ায় সেই সমস্ত 
-অভাবেরও গ্রত)ক্ষরপ জানই জন্মে। অভাব পদার্থের মহিত ইণ্ডিয়ের সম্িকর্ষ: 
হয় 71, সুতরাং উহা! ইন্জির গ্রাহ্‌ পদার্থ নহে, ইহ! বলা যায় না। কারণ 
ঘট শূন্য ভূতলাদি স্থানে চক্ষুঃ সংযোগের পরে ঘটাভাবের যে বোধ জন্মে, তাঁহা 
চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ বলিয়াই অন্থতবসিদ্ধ। কারণ সেই স্থলে প্ৰটাভীব মহং পশ্তাঁমি* 
অর্থাৎ আমি ঘটাভাব দেখিতেছি--এইরূপেই সেই ঘটাভাবের বোধের মানস: 
প্রত্যক্ষরপ অনুব্যবসাঁয় জন্মে । এবং কোন স্থানে কেহ কোন ব্যক্তিকে 
দেখিতে না পাইলে তিনি আসিয়! বলেন যে, আমি চোখে দেখিয়া আসিহাম, 
তিনি সেখানে নাই। সুতরাং প্রত্যক্ষ গ্রমাণ্র দ্বারাই যে সমস্ত অভাবের 
বোধ জন্মে, তাহার বোধের জন্য *অন্ুপলব্ধি” নামক অতিরিক্ত প্রমাণ স্বীকার, 
করা অনাবশ্যক | “বেদান্ত পরিভাষা” গ্রন্থে ধর্মরাঁজাধ্বরীন্দ্র শেষে অভাবের 
প্রত্যক্ষ জ্ঞান স্বীকার করিয়াও অহূপলন্ধিকেই তাহার করণ বলিয়া অতিরিক্ত 
শ্াঁণ বলিয়াছেন | কিন্ত ন্যায় বৈশেষিক সম্প্রদায় তাঁহীও স্বীকার করেন 
নাই। তীহাদিগের মতে কোন প্রমাণ জন্য বোধে অন্য প্রমাণ সহকারী, 
হইলেও সেই বোধে উহা! করণ না হওয়ায় যেমন প্রমাণ হয় না, এইরূপ ঘটের 
বে অনুপলব্ধি, ( অপ্রত্যক্ষ) তাহ] ঘটাভাবের প্রত্যক্ষ জ্ঞানে সহকারী কারণ: 
হুইলেও করণ নাহওয়ায় প্রমাণ হইতে পারেনা! 
কোন প্রাচীন সম্প্রদায় যে হস্তাঁদি অঙ্গের ক্রিয়া বিশেবরূপ চেঠাকেও- 
পৃখক প্রমাণ বলিতেন, ইহাও জানা যাঁয়। তীহাদিগের মতে কাহারও হস্তাঁদি 
কোন অঙ্গের ফ্রির! বিশেষরপ চেষ্টার দ্বারা অর্থাৎ হস্তাদি অঙ্গের কোন ভঙ্গীর' 
মার! অপরের যেকোন বিষয়ে যথার্থ বোধ জন্মে, তাহা এ চেষ্টা নামক" 
প্রমাণ জন্ত। কিন্ত গ্রশস্তপাঁদ প্রভৃতি বলিয়াছেন যে, উহাঁও অনুমান প্রমাণের 


বোধ হয়, সেই নমন্ত অভাব বস্তুতঃ সেই ভুতলাদি দেশ হইতে কোন অতিরিক্ত পদার্থ নহে। 
তানৃশ ভূতবাদি স্থানই তখন এঁরূপে জানের বিষয় হর। হুতরাংঅভাব নামে কোন অতিরিক্ত“ 
পদার্থ ই নাই। ও 
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নব্য অধ্যায় 2৯৬, 


অন্তর্গত। বস্তুতঃ হস্তাদি অঙ্গের ক্রি] বিশেষ দ্বারা কোন স্থলে যেমন পদাৰ্থ 
বিশেষের অনুমিতি জন্মে, তজ্রপ কোন চেষ্টা বিশেষের দ্বারা কোন বাক্য 
স্বরণ হওয়ায় তদ্বারা শব্দবোধও জন্মে, সুতরাং চেষ্টা নামে অভিরিক্ত প্রমাণ : 
স্বীকার করা অনাবশ্যক। মুলকথা গৌতমের মতে প্রমাণ চতুৰ্ক্ধই । 

তাই তিনি বলিয়াছেন-_-“প্রত,ক্ষান্ুমানোপমান শব্দাঃ প্রমাণানি*। * 


'_* গৌতম পরে “নচতু্ট '_ ইত্যাদি স্তরের দাঃ পূর্ববপক্ষ প্রকাশ করিয়া উহার খওন দ্বার ও, 
তাহার পূর্বোক্ত মত সমর্থন করিলেও প্রমাণত্রর বাদী ৷ সর্বজ্ঞ “ন্যায়সার" গ্রন্থে গৌতমকেও, 
প্রসাণত্রয় বাদী বলিয়া সমর্থন করিতে অনেক কল্পনা করিয়াছেন। তাঁহার কথা এই যে. গতসের . 
মতেও উপযান শব্দ প্রমাণ বিশেষ। তাই তিনি উহা বে শব্দ প্রমাণ নহে, ইহা পরে বলেন: 
নাই। কিন্তু উহা! যে অনুমান প্রমাণ নহে, ইহাই যুক্তির দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন । যাহারা শব্দ" 
প্রদাণকে অন্থুমানই বশিতেন, তীহাদিগের মত যে, কোনরপেই গ্রাহ্য নহে, ইহ! বুঝাইতেই তিনি 
গ্রখনে উপমান প্রমাণরূপ শব্দ প্রমাণ বিশেষকে গ্রহণ করিয়া অনুদান প্রমাণ হইতেই উহার স্পষ্ট" 
ভেদ্‌ প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু ভাসর্ববজ্ের এ কল্পনা! গ্রহণ ‘কর! বার না। তাই অন্ত কোন 
মন্প্ায়ই উহা গ্রহণ করেন নাই । অন্ত সকল সম্প্রদায়ের মতেই গৌতম প্রমাণচতুষ্টরবাদী এবং- 
ভাসর্ববজর সম্প্রদায় “ব্যায়ৈক দেশী” নামেই কথিত হইয়াছেন। প্মানসোলাম” গ্রন্থে হ্রেম্বরাচাধ্যও, 
বনিগাছেন--্ায়ৈকদেশিনোহপোবং* | . 
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দশম অধ্যায় 


ন্যাঁব্ৰদৰ্শনে. বেদেব্র প্রাসাশ্য-পল্লীক্ষা। 


বেদের প্রামাণ্য-পরীক্ষী করিতে মহধি গৌতম প্রথমে নাস্তিকমতানুসারে 

-পুর্ববপক্ষ স্থত্র বলিয়াছেন-__ 
“তদ প্রামাণ্যমনৃত-ব্যাঘ(ত-পুঅরুক্তদৌষেভ্য£” ॥ ২১1৫৭ ॥ 

উক্ত হুত্রের প্রথমে “তৎ” শব্দের ছার! বেদই গৃহীত হইয়াছে। “তন্ত 
.বেরস্ত অপ্রীমাণ্যং “তদপ্রামাণ্যং*। অর্থাৎ বেদবিরোধী নাস্তিকের মত এই 
যে, বেদের প্রামাণ্য নাই, বেদ প্রমাণ হইতে পারেনা”_যে হেতু বেদে 
্নৃত” অর্থাৎ, খিথ্যাত্ব এবং প্যাধাত” ও "পুনরুক্ত* দোষ আছে। 
ভাষ্যকার বাৎস্তায়ন নাস্তিকের কথানুদারে প্রথমে অনৃত দৌষের উদাহরণ 
বলিয়াছেন যে, বেদে আছে--“পুত্রকামঃ পুত্রেষ্যা বজেত” । অর্থাৎ পূত্রার্থ 
পুত্রেষ্টি যাগ করিবেন। পুত্রেষ্ট যাগ করিলে পুত্র জন্মে। কিন্তু কত স্থানে . 
কত ব্যক্তি পুষ্ট যাগ করিয়।ও পুত্র লাভ করেন না, ইহ। প্রত্যক্ষিদ্ধ 
. এইরূপ বেদে আঁছে-“কারীরী”” যাগ করিলে বৃষ্টি হয়। কিন্তু বহু স্থানে 
' *কারীরী” যাগ করিলেও বৃষ্ট হয় না, ইহাঁও প্রত্যক্ষসিদ্ধ। এইরূপ আরও বহু 
বহু বেদোক্ত কর্মের কোন ফলই হয়না, ইহাও প্রত্যক্ষসিদ্ধ সুতরাং ওঁ সমস্ত 
বৈদিক বিধিবাক্য মিথ্যা । তাৎপৰ্য্য এই যে, বেদোক্ত “পুজি ও “কাগীরী” 
প্রভৃতি যাগের ফল হইলে ইহুকালেই .তাহা প্রত্যক্ষ হইবে, এজন্ত এঁ সমস্ত 
* ব্দবক্য দৃষ্টার্থ বলিয়াই স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু ও সমস্ত দৃষ্টার্থ বেদবাক্যও 
যখন মিথ্যা বলিয়া গুতিপন্ন হইতেছে, তখন তদ্দৃষ্টান্তে অন্তান্য সমস্ত 0 দবাক্যই 
মিথ্যা, ইহ! প্রতিপন্ন হয়। কারণ যাহার বহু' বহু দৃষ্টার্থ বাক,ও মিথ্যা 
“বলিয়া বুঝ! যাইতেছে, তিনি যে সাধারণ মনুত্বের ন্যায় ভ্রান্ত ব: প্রতারক; 
সুতরাং অনাগত, এবিষয়ে সংশয় নাই। অতএব এরূপ ব্যক্তির কোন বাক্যই 
প্রমাণ হইতে প!রে না। 
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দশম অধ্যায় ১৯৩ 


পৃ্বপক্ষবাদী নাস্তিকের দ্বিতীয় হেতু প্ব্যাধাতদোষ৮। “ব্যাঘাত” 
বলিতে পরম্পর বিরোধ । ভাষ্যকার নাস্তিকের কথাহুগারে ইহার উদাহরণ 
- বলিয়াছেন যে, বেদে আছে--অগ্নিহোত্রী “উদ্বিত”কালে হোঁম করিবেন, 
“অন্থদিত”কালে হোম করিবেন, “স্ময়াধ্যযিত”কালে হোম করিবেন। 
স্ধ্যোদয়ের পরবর্তী কালের নাম “উদ্বিত”কাল। সূর্ধ্যোদয়ের পূর্বে. অরুণ- 
. কিরণ ও অল্প নক্ষত্রবিশিষ্ট কালের নাম “অম্থুদিঙ”কাল। সূর্য্য ও নক্ষত্ৰশৃন্ত- 
কালের নাম “সময়াধ্যুযিত” কাল । - কিন্তু বেদে উক্ত কালত্রয়ে হোমের বিধান 
করিয়া পরেই আবার অন্ত বাক্যের দ্বারা উক্ত কালত্রয়েই এ হোমের নিন্দা করা 
হইয়াছে। স্মতরাং সেই নিন্দার দ্বারা উক্ত কালত্রয়েই হোম যে অকর্ভব্য, 
ইহাই বুঝা যায়। অতএব উক্ত স্থলে প্রথমোক্ত বিধিবাক্য এবং শেষোক্ত 
নিন্দার্থবাদবাক্য পরম্পর বিরুদ্ধ। সুতরাং উক্তরূপ ব্যাঘাত ব| বিরোধ- 
বশতঃ পূর্বোক্ত সমস্ত বেদবাক্যই অপ্রমাণ এবং ওঁ দৃষ্টান্তে অন্তান্ত সমস্ত 
'ব্দেবাক্যও অপ্ৰমাণ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। | 

পূর্বপক্ষবাদী নাস্তিকের তৃতীয় হেতু “পুনরুক্ত* দোষ। ভাষ্যকার 
নান্তিকের কথানুসাঁরে ইহার উদাহরণ প্রকাশ করিয়াছেন যে, বেদে আছে 
পত্রিঃ প্রথমা মন্বাহ ত্রিরুত্তমাং৮ (শতপথব্রান্গণ ১/৩.৫)। উক্ত বাক্যের ছার! 
একাদশ '“সামিধেনী”র মধ্যে প্রথমা! থক্‌ এবং উত্তমা খকৃকে তিনবার পাঠ 
করিবে, ইহা কথিত হুইয়াছে। তাৎপধ্য এই যে, যে মন্ত্রের দ্বারা অগ্সি প্রজালন 
করিতে হইবে, তাহার নাম “সামিধেনী”” খাকৃ। বেদে ( তৈত্তিরীয় বাহ্মণে= 
৩1৫) একাঁদশটি “সাঁমিধেনী” কথিত হইয়াছে এবং উহার পৃথক্‌ পৃথক্‌ সংজ্ঞাও 
আছে। তন্মধ্যে “প্রবোবাজা”” ইত্যাদি খক্টি প্রথমা, এবং উহার নাম 
প্রবতী* এবং সর্বশেষোক্ত “আভুহোতাছ্যবস্তত"-_-ইত্যাঁদি খক্টির নাম 
““উত্তমা”। বেদের “শতপথ ব্রাহ্মণ” প্রভৃতিতে উক্ত একাদশটি খকের মধ্যে 
গ্রথমাকে তিনবার এবং শেযোক্ত “উত্তমাঁ”কে তিনবার পাঠ করিবে, ইহা 
বলা হইয়াছে। কিন্তু যে অর্থ প্রকাশ করিতে যে বাঁক্য বক্তব্য, তাহা একবার 
বলিলেই তাঁহার ফলসিদ্ধি হওয়ায় পুনর্বার তাহা বলিলে পুনরুক্তদোষ হয়। 
অতএব পূর্বোক্ত একই মন্ত্রের তিনবার পাঠ করিলে পুনরুক্তদোষ অবশ্তই 


হইবে। স্থতরাং পূর্বোক্ত স্থলে উ্তরূপ পুনরুজদৌধগ্রযুক্ত বেদ প্রমাণ. 
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১৯৪ ন্যায়-পরিচয় 


“দিও বেদের সর্বত্রই এরূপ পুনরুক্তদোষ নাই, কিন্তু যে অংশে এ দোষ, 
আছে, তন্ৃষ্টান্তে বেদের অন্তান্ত সমস্ত অংশও অপ্রমাণ, ইহ! প্রতিপন্ন হয়। 
. কারণ, যে বক্ত! এরূপ পুনরুক্তদোষও বুঝেন না, তিনি অজ্ঞ বা ভ্রান্ত। 
সুতরাং তাঁহার কৌন বাক্যই আপ্তবাক্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। 
মহধি গৌতম পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের খণ্ডন করিতে পরে নিম্নলিখিত: 

» তিনটি সুত্ৰ বলিয়াছেন-- | ৃ 

ন কর্ম-কর্তৃসাধন-বৈগুণ্যাঁৎ ॥ ২1১৫৮ ॥ 

অভ্যুপেত্য কালভেদে দৌষবচনাৎ ॥ ২১৫৯ ॥ 

অন্থ্বাদৌপপত্তেশ্চ ॥ ২১1৬* |: 

প্রথম হুত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, পুত্রেষ্টি প্রভৃতি, -যাঁগের বিধায়ক. 

বেদবাক্যে অন্তদোষ নাই। কারণ, কর্ণ, কর্তা ও এ কর্মের সাধন বা 
উপকরণের বৈগুণ্যবশতঃ ও ফলাভাব হইয়া থাকে। তাৎপর্য এই যে» 
বেদবিহিত পু্রেষ্টি প্রভৃতি যাগ যথাবিধি অনুষ্ঠিত না হইলে উহা! সই 
অনৃষ্ঠবিশেষ উৎপন করে না। পুত্রেষ্টি বাগে অবশ্তকর্তব্য অঙ্গযাগাদির অনুষ্ঠান 
না করিলে তাহা! সেখানে কর্ম্মবৈগুণ্য, এবং এঁ যাগকর্তা পুরোহিত প্রভৃতি. 
অবিদ্বান্‌ অথবা পাতিত্যাদি কোন দোষে এ কর্ম্বে অধিকারী হইলে তাহা। 
' সেখানে কর্তৃবৈগুণ্য ; এবং ও যাঁগের সাধন দ্রব্যাদি অথবা মন্ত্র ও দক্ষিণার 
কোন দোষ হইলে উহা সেখানে সাধনবৈগুণ্য। পূর্বোক্ত কর্ণ-বৈগপ্য, বর্তৃ- 
বৈগুণ্য এবং সাধনবৈগুণ্য অথবা উহার মধ্যে যে কোন প্রকার বৈগুণাবশতঃ 
. পুত্রেষ্টি যাগ নিক্ষল হইয়া থাকে । সুতরাং কোন স্থলে পুষ্টি যাণ্রে ফল ন! 
হওয়ায় তদ্দাঁরা! পূর্বোক্ত বেদবাক্যের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। যেমন 
চিকিৎসাশান্ত্র যে রোগনিবৃত্তির জন্য যে সকল উপকরণের দ্বারা যেরূপে যে ওষধ . 
্রস্তত করার বিধি আছে এবং রোগীর পক্ষে যেরূপ নিয়মে সেই ওঁযধ সেবনের: 
বিধি আছে, চিকিৎসক যদি সেই বিধি অনুসারে সেই ওষধ প্রস্তুত না 
করেন, এবং রোগী যদি যথাবিধি তাহার ব্যবহার না করেন, তাহা হইলে 
সেখানে সেই ওষধদেবন তাহার পক্ষে নিশ্চল হইয়া থাকে। কিন্তু তাই 
বলিয়| কি সেই চিকিৎসাশান্তরকে মিথ্যা বলিয়া সিদ্ধ করা যায়?-_তাঁহা' 
কখনই করা যায় না! কারণ অনেক স্থলে সেই চিকিৎসাশাস্তরের সত্যার্থতী 
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দশম অধ্যায় ১৯৫ 


এখনও বুঝা যাইতেছে । এখনও বহু রোগী সেই চিকিৎসাশান্তরাহুসারে 
-ওষধসেবন করিয়া নিরাময় হইতেছেন। এইরূপ পুজ্রেক্টাগের অনুষ্ঠান 
করিয়াও বহু ব্যক্তি পুত্রলাভ করিয়াছেন এবং কারীরী যাগের পরেই অনেক 
স্থানে বৃষ্টি হইয়াছে, ইহা! মিথ্যা বলিবার কোন প্রমাণ নাই 1% 

বেদে পূর্ববোক্ত “ব্যাঘাত” দোষও নাই, ইহা বুঝাইতে গৌতম মি 
সুত্র বলিয়াছেন,-_-“অভ্যুপেত্য কালভেদদে দোষবচনীৎ৮। অর্থাৎ বেছে 
“উদিত” “অনুদিত” ও “সময়াধাষিত” নামক কালত্রয়ে হোমের 
বিধান করিয়া পরেই যে, আবার উক্ত কালত্রয়েই হোমের নিন্দা করা 
হইয়াছে, এঁ সমস্ত নিন্দার্থবাদ্দের তাৎপর্ধ্য এই যে, যিনি উদ্দিতকলেই 
হোম করিবেন বলিয়া সংকল্প করিয়াছেন, সেই অগ্রিহোঁত্রী সেই পূর্ব্বীকৃত 
কালকে ত্যাগ করিয়া "অস্থাদত” অথবা “সময়াধ্যুযিত” নামক কালে হোম 
করিলে উহা! নিন্দিত । এইরূপ ণ্অন্ুপ্দিত*» অথবা! “্সময়াধুুযিত” নামক 
কালে হোমের সংকল্প করিয়া কালান্তরে হোম করিলে সেই হোমও নিন্দিত ৷ 
অর্থাৎ অগ্রিহোত্রী প্রথমে তীহার গৃহীত কালবিশেষেই যাবজ্জীবন গোম 
- করিবেন। কখনও কাঁলান্তরে হোম করিলে উহা সিদ্ধ হইবে ন1। 
বস্তুতঃ বেদে “উদ্িতে হোঁতব্যং” "অন্ুদিতে হৌতব্যং* এবং *সময়াধ্যুযিতে 
হোৌতব্যং_-এই তিনটি বিধিবাক্যের দ্বারা কক্পত্রয়ে অগ্নিহোত্র হোমে 
উক্ত কালতয়ের বিধান হুইয়াছে। সমস্ত অগ্নিহৌত্রীই উক্ত কালত্রয়েই 

* বেদবিরোধী বৌন্ধসংপ্রদায় পরে গৌহমের উক্ত উত্তরের প্রতিবাদ করিয় ছিলেন বে, পুত্রেষ্ট 
যাগের নিক্ধগত্ব যে, কর্ম্মাদ্বির বৈগুণ্যপ্রযুক্তই, এ বিষয়ে ত কোন প্রমাণ নাই। উজ বেদবাকোক 
মিথ্যাত্ প্রযুক্তই উহা! নিক্ষল হয়, ইহাও ত বলিতে পারি। কদাচিৎ কাহারও পুত্রেষ্টি যাগের পরে: 
পুত্ৰ দন্মিলেও তাহা যে পুত্রেষটি যাগের ফল, ইহ! কিরূপ নিশ্চয় করা যার? এতদুত্তরে তৎকালে 
বৌন্ধমপ্রদায়ের প্রবল প্রতিবাদী মহানৈয়ায়িক উন্দোতকর-_“্ায় বাতিক" গ্রন্থে বহু বিচার করিয়া" 
ছেন। তিনি শেষকথ! বলিয়াছেন যে, কর্মাদির বৈগুণা _প্রযুজও যখন. পুলেঠি যায়ের নিক্ষলত্ক 
" সন্তৰ হয়, তখন উহার দ্বার! উক্ত বেদবাকের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না,- ইহাই আমাদ্বিগের 
এখানে বক্তব্য । স্থতর:ং তোমরা! পূর্বে উক্ত মিথ্যাত্বকে সিদ্ধ বলিয়াও পরে আবার বাধ্য হইয়া 
যদি বল, উহ! সন্দিঞ্চ, তাহা হইলেও ত উহার দ্বারা উক্ত বের বাক্যের অপ্রামাণ্য মিন্ধ করিভে 
পার না। কারণ, যাহা মন্দিঞ্চ, তাহাও প্রকৃত হেতুই নহে-_কিস্ত হেত্ব'ভাস, ইহ! ভোমাদিগেরও: 
স্বীকৃত ৷ 
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হোম করিবেন,_ইহা ওঁ সমস্ত বিধিবাঁক্যের অর্থ নহে। কিন্ত উহার দ্বার! 
“বিকল্প’ই অভিপ্রেত। অর্থাৎ উক্ত কালত্রয়ের মধ্যে আত্ম-তুষ্ট অনুসারে 
: বাহার যে কালে হোম করিতে ইচ্ছা, তিনি সেই কাঁলেই হোম করিবেন। 
ব্যক্তিভেদে উক্ত কাঁলত্রয়ে হোঁমই উক্ত স্থলে কর্তব্য বলিয়া ব্যবস্থিত। 
যে স্থলে দ্বিবিধ শ্রুতি আছে, অর্থাৎ শ্রুতির দ্বারা দ্বিবিধ ধর্ণহি বিহিত 
হইয়াছে, সেখানে সেই উভয়ই ধর্ম, ইহা! বলিয়া ভগবান্‌ মনও পূর্বোক্ত 
উদ্বিতাদি কাঁলত্রয়ে হোমকে ইহার উদাহরণরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন :১)। 
সংহিতাকার 'মহধি গৌতম স্পষ্ট বলিয়াছেন--“তুল্যবলবিরোধে বিকল্পঃ”। 
অর্থাৎ তুল্যবল অনেক বিধিবাঁক্যের বিরোধ উপস্থিত হইলে সেখানে 
'বিকল্পই অভিগ্রেত বুঝিতে হুইবে। তাহা! হইলে বিরোধ না থাকায় 
সেই সমস্ত বিধিবাক্যের অপ্রামাণ্য হইতে পারে না । যেমন বেদে বিধিবাক্য : 
'আছে__প্বীহিভির্ধ! যজেত, যবৈর্ববা যজেত*। অর্থাৎ যাগ বিশেষে ত্রীহির 
দ্বারা যাগ করিবে, অথবা যবের দ্বারা যাগ করিবে। অর্থাৎ ব্রীহির 
দ্বারা যাগ ও যবের দ্বারা যাগ উভয়ই তুল্যফল। নুতরাং আত্মতুষ্ট 
অনুসারে যাহার যে কল্পে ইচ্ছা, তিনি সেই কল্পই গ্রহণ করিবেন। ভগবান্‌ 
মনও পুর্কোক্তরূপ বিকল্পস্থলেই আত্মতুষ্টিকে ধর্মের নির্ণায়ক বলিয়াছেন। 
' তিনি সর্বত্রই আত্মতুষ্টি অনুসারে ধর্ম্মনির্ণয় কর্তব্য বলেন নাই। কিন্ত যে 
' "স্থলে শ্রুতি, স্থৃতি অথবা সদাঁচারের দ্বার! বিবিধ বাঁ বহুবিধ ধর্ম্ম বুঝা যায়, 
সেখানে ধর্মের নিৰ্ণায়ক কি? তাই মনু পরে বলিয়াছেন--“আসত্মন- 
স্তাটরেব ৮৮ ( ২/৬) । 
বেদে পূর্বোক্ত পুনরুক্ত দৌষও নাই, ইহা বুঝাইতে গৌতম পরে তৃতীয় 
“সুত্র বলিয়াছেন__“অন্থবাদোপপত্তেশ্৮* | অর্থাৎ বেদে এত্রিঃ প্রথমা মন্বাহ 
| হিরুৰমাংংূএইরপ উক্তি থাকিলেও তাহাতে পুনরুক্ত দোষ হয় না। 
কারণ, উহা “অনুবাদ” । অনর্থক পুনরুক্তিই পুনরুক্ত দোষ । কিন্তু সার্থক. 
লুল ET SCOTS SETS NE 


(১) শ্রতিদ্বৈধন্ত যত্ৰ স্তাৎ তত্র ধৰ্ম্াবুভৌ স্থৃতৌ। 
উভাবপি হি তৌ ধৰ্্মো সম্যগুজৌ মনীষিভিঃ॥ 
উদ্বিতেহসন দিতে চৈব সময়াধ্যুযিতে তথা। 
সৰ্ববথ| বর্তত্ে যজ্ঞ ইতীয়ং বৈদিকী শ্রুতিঃ॥ মন্ুসংহিত| ।২1১৪1১৫। 
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Ed 


দশম অধ্যায় ১৯৫. 


পুনরুক্তির.নায় অনুবাদ! লৌকিক বাক্যেও এরূপ অনুবাদ আছে, উহা, , 
দৌষ নহে। কারণ উহার প্রয়োজন আঁছে। ভাষ্যকার ইহ! ব্যক্ত করিয়া - 
বুঝাইতে বেদের «“ইদমহং ভ্রাত্ব্যং পঞ্চদশাবরেণবাগ্রজ্রেণ” ইত্যাদি মন্ত্র. 
উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন বে, উক্ত মন্ত্রে পূর্বোক্ত একাদশ “সা'মধেনী”র : 
পঞ্চদশত্ব শ্রুত হয়। কিন্ত কিরূপে তাঁহা সম্ভব হইবে? তাঁই বেদে কথিত 
হইয়াছে, “ত্রিঃ প্রথম! মন্বাহ ত্রিরুত্তমাং।”” অর্থাৎ পূর্বোক্ত একাদশটি 
সামিধেনীর মধ্যে প্রধমাকে তিনবার এবং “উদ্ভমা” অর্থাৎ শেষটকে : 
তিনবার পাঁঠ করিবে । তাহা হইলে প্রথমটির দুইবার ও শেষটির দুইবার . 
অধিক পাঠ হওয়ায় এঁ একাদশ সাঁমিধেনীর উক্তরূপে পাঠ দ্বার৷ পঞ্চদশ মন্ত্র - 
সম্ভব হয়। অৰ্থাৎ পূর্বোক্ত একাদশ মন্ত্রের মধ্যে প্রথমটির তিনবার ও শেষটর 
তিনবার পাঠ হইলে সেই পাঠভেদে মন্ত্রভেদ বশতঃ ছয় মন্ত্র এবং মধ্যবর্তী : 
নয় মন্ত্র গ্রহণ করিয়া পঞ্চদশ মন্ত্র হইবে (১) । ডউক্তরূপে পূর্বোক্ত : 
একাদশ মন্ত্রের পঞ্চদণত্ব-সম্পাদনের জন্তই বেদে পূর্বোক্ত মন্ত্রবয়ের পুনরাবৃত্তি : 
বিহিত হইয়াছে। স্মতরাং উহ! পুনরুক্ত দৌষ নহে। ফলকথা, পূর্বোক্ত 
মন্ত্বয়ের এরূপ পুনরাবৃত্তি ব্যতীত শেযোঁক্ত পঞ্চদণত্ব-বোধক মন্ত্রের অর্থ-সঙ্গতি . 
হয় না। সুতরাং নেই মন্ত্র পাঠ করা যাঁয় না। কিন্ত সেই যাগবিশেষে উহা! 
অবশ্ত পাঠ্য, নচেৎ তাহার ফলসিঞ্ধি হয় না। অতএব বাগের ফল-দিদ্ধির জন্তু 
উক্ত মন্ত্রয়ের পুনরাবৃত্তি অবপ্ত কর্তব্য। তাহাতে পুনরুক্ত দোষ হর না 
কারণ, উহা সপ্রয়োজন বলিয়া উহাকে বলে “হনুাদ”। রি. 
মহধি গৌতম পরে বেদের ব্রাহ্মণ ভাগে যে, (১) বিধি, (২) অর্থবাদ ও 
(৩) অনুবাদ নামে ত্রিবিধ বাক্যবিভাগ আছে_ইহা। বনিয়া উক্ত বিধি - 
প্রভৃতির লক্ষণ এবং “অর্থবাদ” ও “অন্থবাদে”র প্রকারভেরও বলিয়াছেন. 
এবং পূর্বপক্ষ খণ্ডন করিয়া অনুবাদ ও পুনরুক্তের থে বিশেষ আছে, ইহাও 
)। এখানে ইহাও প্রবিধান কর! আবশ্যক যে, উচ্চারণভেদে উক্ত মন্ত্রের ভেদ ব্যতীত যখন: 
একাদশ মন্ত্রের পঞ্চদশত্ব সম্ভব হয় না, তখন ইভেদও উক্ত শ্রুতি সিদ্ধ হওয়ায়, এ মন্ের স্থিরত্ব ঝ| 
অভিন্ন স্বীকার করা যার না। সুতরাং উহার মিত্যত্ব ও সমর্থন করা যায় না!। কণাদ ও গৌতমের মতে 
একই শব্দের পুনরাবৃত্তি হয় না। কিন্ত তজ্জন্তীয় অপর শব্দের উচ্চারণই শব্দের পুনরাবৃত্তি । মেই সমস্ত 
শব্দই উচ্চারণ ভেদে ভিন্ন ও অনিত্য! উক্ত সিদ্ধান্তে পূর্বোক্ত শ্রুতি ও মূল বলয়! গ্রহণ ঝর! যায়। 
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১৮. ন্যায়-পরিচয় 
পৰ সমর্থন করিয়াছেন! লৌকিক বাক্যের দায় বেদেও পূর্বোক্ত 18 
অর্বাদবাক্য ও অনুবাদবাঁক্যরপ বাক্যবিভাগ থাকায় লৌকিক বাক্যের সায় 
বেদের প্রামাণ্য বে সমভাবিত এবং উহার বাধক কিছুই নাই, ইহা প্রতিপন্ন 
করিয়া গৌতম পরে উহার সাধক প্রমাণ প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন_- 
মন্তরাযুর্বেদ-প্রীমাণ্যবচ্চ ততপ্রামাণ্যম।গু-গ্রামাণ্যাৎ ॥২1১।৬৮। 

‘ তাৎপৰ্য্য এই যে, শান্তর বিষ, ভূত ও বভ্রের নিবর্তক অনেক মন্ত্র আছে, 
যাঠীর যথাবিধি প্রয়োগ করিলে তদ্দবারা বিষাঁদির নিবৃত্তি হইয়! থাকে, ইহ! 
পরীক্ষিত সত্য। এইরূপ সুপ্রাচীন কাল হইতেই আরুর্কেদশান্তরের 
সত্যার্থত। পরীক্ষিত। , মন্ত্র ও আয়ুর্কেদের যথোক্ত সত্যার্থভাই উহার 
প্রামাণ্য । কিন্ত এ প্রামাণ্যের হেতু কি? ইহা বিচার করিতে গেলে 
ইহাই স্বীকার করিতে হইবে যে, এ সমস্ত মন্ত্র ও আযুর্ধেদ শাস্ত্রের বক্তা সেই 
সমস্ত তত্বদ্শী আপ্তপুরুষ। অর্থাৎ সেই আপ্তপুরুষের প্রামাণ্যই মন্ত্র ও আয়ুর্কেদ 
শান্তরের প্রামাণ্যের হেতু । এইরূপ খথ্রেদ প্রভৃতি চতুর্কেদেও যে সমস্ত অলৌকিক 
তত্বের বর্ণন হইয়াছে, তাঁহাও সেই সমস্ততত্বদর্শী ব্যতীত আর কাহারও জ্ঞানের 
গোঁচরই হইতে পাঁরে না। সুতরাং এ সমস্ত অলৌকিক তত্বদশী ব্যক্তি যে 
সর্বত্র, ইহা স্বীকাৰ্য্য এবং তিনি যে জীবের মন্বলবিধান ও ছুঃখবিষোচনে ইচ্ছুক 
হইয়া তাঁহার ষথাদৃষ্ট তত্বের উপদেশ করিয়াছেন, ইহাঁও স্বীকার্য্য। পূর্বোক্ত 

: তত্বদর্শিতা এবং জীবে দয়া! গ্রভৃতিই তীহার আগ্ত্ব, তাই তিনি প্রমাণ পুরুষ। 
সুতরাং তাহার প্রামাণ্/প্রযুক্ত বেদ প্রমাণ। যেমন মন্ত্র ও আঁযুর্কেদ গ্রমাণ। 

' অবগ্ত বেদেও বহুরোগ নিবারক অনেক অব্যর্থ মন্ত্রও ওষধের উল্লেখ আছে। 
কিন্তু উক্ত স্বত্রে গৌতম যে, মন্ত্ও আমূর্কেদের প্রীমাণ্যকে দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ 
করিয়াছেন, তাহা মূল বেদ হইতে ভিন্ন। ভাম্যকার বাঁৎস্তায়নের ব্যাখ্যার 
দ্বারাও তাহাই বুঝ! যায়। “্ত!য় মঞ্জরী’”কার জয়স্ত ভট্ট প্রভৃতিও বিচার পূর্বক 
সমর্থন করিয়াছেন যে, আয়ুর্বেদ শান্ত মূল বেদ নহে। বস্তুতঃ বিষ্ণু পুরাণেও 
অগ্টীদশবিদ্ধার উল্লেখ করিতে পরে আযুর্কেদের পৃথক্‌ উল্লেখই হইয়াছে (১)। 

শীট 
(১) অঙ্গানি চতুরো! বেদ! মীমাংসা স্যায়বিস্তরঃ। 
পুরাণং ধর্মশীস্্চ বিদ্যা হোতাশ্চতুর্দশ ॥ 
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দশম অধ্যায় - ১৯৯ 


=মুশ্রুতও আযুর্কেদকে অথর্কবেদের উপাঙ্গ বলিয়াছেন (২) এবং পরে 
“আরুর্কেদ” শব্দের যে ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তন্বার! উহার 
“অন্তর্গত বেদ শব্দের অর্থ যে শ্রুতি নহে, ইহাঁও ব্যক্ত করিয়াছেন ॥ 
কিন্তু স্বয়ভূই যে প্রথমে অথর্ববেদের উপাঙ্গ আয়ুর্বেদ শান্তর প্রণয়ন করেন, 
ইহাঁও তিনি প্রথমেই বহিয়ীছেন। গরুড় পুরাণেও (পূর্বষণ্ড ১৪৯ অঃ) 
কথিত হইয়াছে যে স্বয়ং পরমেখরই ধ্বন্তরিরূপে অবতীর্ণ হইয়া সুশ্রতকে 
আয়ুর্কেদ বলিয়াছিলেন। গৌতমের উক্ত সূত্রের দ্বারাও বুঝা যায় যে, আয়ুর্বেদ 
সর্বজ্ঞ আপ্ত পুরুষের বাক্য । 
কিন্তু বাৎস্তায়ন পরে মূল বেদের অন্তর্গত «গ্রামকীমো৷ যজেত”-_ইত্যাদ্বি 
টৃষ্টার্থক বিধিবাক্যকেও দৃষটান্তরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ গ্ামার্থা 
অধিকারীর পক্ষে বেদে “সাংগ্রহণী” নামক যাগ বিহিত হইয়াছে এবং 
উহার ইতিকর্তবাতাও কথিত হইয়াছে। যথাবিধি ও যাগের অনুষ্ঠান 
করিলে ইহলোকেই গ্রাম লাভ হয় অর্থাৎ কোন গ্রামের অধিপতি 
' হওয়া যায়। অনেক ব্যক্তিই ওঁ যাগ করিয়া গ্রাম লাভ করায় উক্ত 
ৃষ্টার্থ বেদবাক্যের প্রামাণ্য পরীক্ষিত। গণ্তায় অঞ্তরী”কীর জয়স্তভ্ট 
ইহা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, আমার পিতামহই (কল্যাণ স্বামী ) 
“্সাংগ্রহণী” যাগ করিয়া__«গৌরমূলক" নামক গ্রীমলাভ করিয়াছিলেন। ফলকথা 
বাৎস্তায়ন পরে মুলবেদের অন্তর্গত ওঁ সমস্ত দৃষ্টার্থ বেদবাঁক্যকেও দৃষ্টান্তরূপে 
গ্রহণ করিয়া সমস্ত বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধ করিয়াছেন। তাহার মতে গৌতমও 
পূর্বোক্ত সুত্রে “চ” শব্দের দারা সেই সমস্ত দৃষ্টার্থ বেদবাঁক্য এবং অন্তান্ত 
লৌকিক সত্যার্থ বাক্যকেও ৃষ্টাস্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, _ইহা বুঝা যায়। 
কারণ,গৌ তমের মতে আপ্ত পুরুষের প্রামাণ্য প্রযুক্ত তাহার বাক্যের প্রীমাণ্য ৷ 
তাঁই তিনি বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধ করিতেও সামান্ততঃ হেতু বলিয়াছেন _ 
১ "আপ্ত প্রামাণ্যাৎ” 


ধনুর্্বেদো গান্ধবরবশ্চেতি তে ত্রয়ঃ। 
অর্থশান্তং চতুৰ্থ বিদ্যা হষটাদরশৈব তু ॥_বিবুপুরাণ ওয় অংশ ৬ | 
(২) ইহ খবাযূ্েদে! নাম্‌ যহপানগম্বেস্ানৎপাত্ৈব প্রাঃ োকশভমহমমধ্যায়মহল ত _ 
কৃতবান্‌ স্বয়ভুঃ | ততোহাযুষ্ম্সেধন্ধাবলোক্য নরাণাং ভুয়োহষ্টধ। প্রণীতবান। হুত্রত” 
নসংহিতা_-১ম অঃ ॥ : 
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২০০ ন্যায়-পরিচয় 


অবস্য গৌতমের মতে বেদ কর্তা সেই আপ্ত পুরুষ কে, তাহা তিনি বলেন: 
নাই। কিন্তু সেই নিত্য সর্বজ্ঞ পরম পুরুষই যে, বেদের আদি বক্তা বা কর্তা, ইহা 
শান্্ সিদ্ধ ও যুক্তি সিদ্ধ বলিয়া গৌতমের ও উত্তরূপ মত অবশ্যই ' বুঝা যাঁয়। ' 
ন্তীতপর্ধ্য টাকা সকার শ্রীমধাচম্পতি মিশ্রও পরে গৌতমের তাৎপর্য সুব্যক্ঞ 
করিতে বলিয়াছেন যে, জগৎকর্তা পরমেশ্বর নিত্য সর্বজ্ঞ ও পরম কারুণিক। 
সুতরাং তিনি সৃষ্টির পরে মানবগণের হিতার্থ নানা উপদেশ অবশ্তই ' 
করিয়াছেন। তাঁহার সেই সমস্ত প্রথম উপদেশ বা বাক্যই বেদ। বর্ণাশ্রম 
ধর্মের ব্যবস্থাপক সেই বেদই সকল শাস্ত্রের আদি ও মূল। এবং উহাঁই খধি 
অহ্র্ধি মহাঁজনদিগের পরিগৃহীত। এই রূপ বিষার্দি নাশক অন্তান্ত অনেক 
মন্ত্র এবং আদুর্বেদ শীন্ত্ও সেই নিত্যসর্কাজ্ঞ পরমেশ্বর কর্তৃক উক্ত এবং তাহার 
প্রামাণ্য ইহলোকেই পরীক্ষিত। সুতরাং এ মন্ত্র ও আযুর্কেদ শাস্ত্রের ন্যায় 
বেদও নিত্যসর্কজ্ঞ পরমেশ্বর কর্তৃক উক্ত বলিয়! উহার প্রামাণ্য স্বীকার্য্য। পরস্ত 
আয়ুর্বেদ শান্তরেও বেদোক্ত "শ:স্তিক” ও “পৌষ্টিক” কর্মের অনুষ্ঠান এবং 
রাসায়নাদিক্রিয়ারস্তে বেদবিহিত চীন্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্তের কর্তব্যত৷ স্বীকৃত 
হইয়াছে। সুতরাং যাহার প্রামাণ্য পরীক্ষিত সর্বসম্মত, সেই আঁযুর্কেদ শান্তরেও 
বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃত হওয়ায় তন্বারাঁও উহার প্রামাণ্য ও মহণজনপরিগ্রহ 
নিশ্চয় কর! যাঁয়। বাচম্পতি মিশ্র যোগদর্শন.ভাষ্ের টীকাতেও (১1২৪) 
গৌতমের উক্ত সুত্র উদ্ধৃত করিয়া বলিয়!ছেন যে, মন্ত্র আয়ুর্বেদ নিত্যসর্বজ্ঞ 
পরমেশ্বর গ্রনীত। তিনি ভিন্ন আর কেহই প্রথমে ওঁ সমস্ত অব্যর্থকল 
ন্ত্ও আয়ুর্বেদ শীন্ত্র বলতেই পারেন না। এইরূপ আর কেহই প্রথমে. 
অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের উপদেশক অসংখ্য অলৌকিক অতীন্দ্িয় তত্বের 
প্রতিপাদক বেদবাক্য সমূহ বলিতেই পারেন না। তীহা'র-নিত্য সর্বজ্ঞতাই 
শাস্ত্রের মূল। অসুতরাং তাঁহার নিত্য সঞ্কজ্ঞতারপ গামাণ্যবশতঃ যেমন মন্ত্রও 
আয়ুর্বেদ শাস্ত্র প্রমাণ, তদ্রপ বেদও অবগ্তই প্রমাণ, ইহ! স্বীকার্য্য (১)। 
বাচন্পতি মিশরের পরে উদয়নাচার্য্য জয়ন্ত ভট্ট এবং গঙ্গেশ উপাধ্যায় প্রভৃতি মহা 
নৈয়ায়িকগণও বিশেষ বিচার করিয়া উক্ত সিদ্ধান্তই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। 


রন 


১। পরমেশ্বর কোন ওমাজ্ঞানের করণরপ প্রমাণ না হওয়ায় গৌতম প্রথমোক্ত প্রমাণ: 
শদার্থের মধ্যে পঞ্চম প্রমাঁণরূপে তাহার উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু প্রমাতা অর্থে প্রমেশ্বরও- 
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দশম অধ্যায় ২০> 


বৈশেষিক দর্শনে মহর্ষি কণাদও বলিয়াছেন --“তদ্বচনাদান্নায়_-প্রামাণ্যং* 
€১/১৩)। “কিরণাবলী” টীকায় “উদয়নাচীর্য)* কণাদের উক্ত সুত্রে “তৎ”?” 
শবের দ্বারা পরমেশ্বরকেই গ্রহণ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন-_“তদ্বচনাৎ' 
তেনেশ্বরেণ প্রণয়নাৎ” (১)। কিন্ত এ “তৎ* শব্দের দ্বার। অব্যবহিতপূর্ব. 
কৃত্রোক্ত ধর্মকে গ্রহণ করিয়া “তহচনাৎ,” ধর্ম্মবচনাৎ ধর্ম পরতিপাদকত্বাৎ_- 
এইরূপ ব্/খ্যা করিকেও কণাদের মতেও বেদ যে, সেই নিত্যসর্বজ্ঞ পরমেশ্বর: 
প্রণীত, ইহ! বুঝা যায়। কারণ, কণাদ পরে বলিয়াছেন-_“বুদ্ধিপূর্বা 


' বাক্যকুতির্কেদে” (৩/১/১)। অর্থাৎ লৌকিক বাঁক্যরচনার স্ায় বেদ বাক্যের 


যে রচনা, তাহা কাঁহাঁরও বুদ্ধি পূর্বাক অর্থাৎ সেই বেদার্থ বিষয়ক ভ্ঞানজন্য। 

কিন্তু সেই সমস্ত অলৌকিক বেদার্থ ভান ত আর কাহারও নিত্যসিদ্ধ হইতে, 
পারে না। আর কেহই ত প্রথমে সেই সমস্ত অলৌকিক ধৰ্ম্ম প্রতিপীদক বেদ- 
বাক্য বলিতে পারেন না। সুতরাং কণাদ অভাদয়ও নিঃশ্রেয়সের সাধক ধর্মের 


প্রমাণ বলিয়| কথিত হইয়াছেন । তাঁহার সহস্র নামের মধ্যেও উক্ত অর্থে প্রমাণ”ও তাহার: 


একটি নাম বল! হইয়াছে। পূর্ববো্ সুত্রে গৌতম যে, “আপ্ত প্রামাণ্য” বলিয়াছেন, তাহার অর্থ, 
আপ্রপুরুষের প্রমাতৃত্ব । পরমেশ্বরে সর্বদাই সর্বববিষয়ক প্রমা আছে, কোন কালেই তাহার, 
অভাব নাই । গৌভমের মতে উক্তরপ প্রমাতৃত্ব অর্থাৎ সর্ব! সর্বববিষয়ক প্রমাবতাই পরমেশ্বরের 
প্রামাণ্য। মহা নৈয়ায়িক উদয়নাচার্যও বিচারপুর্বক ইহাই বলিয়াছেন-"নিতিঃ সম্যক: 
পরিচ্ছিত্তি ভতদ্বত্তা চ প্রমাতৃত|। তদ্যযোগব্যবচ্ছেদঃ প্রামাণ্যং গৌতমে মতে” কুন্মাঞ্জলি 181৫1. 

১। উত্তর বাখ্যা করিয়৷ উদ্য়নাচার্য্য পরে নিরাকার পরসেশ্বর কিরূপে বেদের উচ্চারণ 
করিবেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন যে, তিনি দেহ ধারণ করিয়াই প্রথমে বেদের উচ্চারণ 
করেন । তাহার সেই প্রথম বেদোচ্চারণই বেদের রচনা ৷ কিন্তু “কুন্নমাপ্রলি”র পঞ্চম স্তবকে. 
উদয়নাচার্য্য ইহাও বলিয়াছেন যে, বেদের “কাঠক” ও “কালাপক"” প্রভৃতি শাখা বিশেষের ও সমস্ত: 
নামের দ্বারাও প্রতিপন্ন হয় যে “কঠ” ও “কলাপ* প্রভৃতি নামক খধে সেই সমস্ত শাখা বিশেষের' 
আদি বক্তা । নচেৎ এ সমস্ত শাখার এ সমস্ত নাম হইতে পারে না। সেখানে উদয়ন!” 
চারের মত ইহাই বুঝা যায় যে, পরমেশ্বরই "কঠ" প্রভৃতি নামক শরীর” ধারণ করিয়া 
অথবা ছেই সমস্ত খধি শরীরে আবিষ্ট হয়] প্রথমে বেদের এ সমস্ত শাখা বলিয়াছেন ॥ 
স্তত্চিস্তামণিপ্কার গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও পশ্বরামমানচিত্তামণি” গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, গরমের 
সময়ে ভৃতাবেশের স্তায় বহ ব্যক্তির শরীরে আবিষ্ট হইয়াও তাহাদিগের ছার! নান! বিষয় হোক 
শিক্ষার প্রবর্তন করেন। 
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২০২ ন্যায়-পরিচয় 


'প্রতিপাঁদকত্ব হেতুর দ্বারা বেদকে প্রমাণ বলিলেও তীহার মতে ও সেই 
শ্বীশ্বত ধর্মগোপ্তা” পরমেশ্বরই যে বেদের আদি কর্তা, সুতরাং তাঁহার প্রামাণ্য- 
প্রযুক্তই বেদ প্রমাণ, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। * 
অবশ্য বেদ নিত্য, - ইহাও শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। পূর্ব মীমাংস! দর্শনে 
মহৰি জৈমিনিও বেদের নিত্যত্ব সমর্থনোনেন্তে প্রথমে বর্ণাত্মক শব্দের নিত্/ত্ব 
সমর্থন করিতে চরম সুত্র বলিয়াছেন__প্লিঙ্গদর্শনীচ্চ* (১1১২৩ ) | ভাব্যকীর 
শবরন্বামী সেখানে “বাচা বিরূপ নিত্যয়া৮-__এই শ্রুতিবাক্যকে জৈমিনির উক্ত 
মতের সাধক চরম লিঙ্গ বা হেতু বলিয়াছেন। কারণ, তীহার মতে উক্ত 
-শ্তিবাঁক্যে “নিত্যয্না বাঁচা” এই উক্তির দ্বারা শব্দের নিত্যত্বই শ্রুতিমন্মত বুঝা 
“যায়৷ সুতরাং শ্রুতি বিরুদ্ধ কোন অনুমানের দ্বারাই শব্দের অনিত্যত্ব সিদ্ধ হইতে 
-পাঁরেনা_ইহাই জৈমিনির চরম কথা। কিন্ত কণাদ ও গৌতম উভয়েই 
বিচার পুর্রক শব্দের নিত্যত্ববাদের খণ্ডন করিয়া অনিত্যত্ব পক্ষেরই সমর্থন করি- 
-যাছেন। তাহাদিগের মতে কোন শব্দই উৎপন্বি-বিনাশ-শৃন্ত বাঁ চিরস্থায়ী হইতে ' 
পারে না। পরন্ত বর্ণাত্মক শব্দের নিত্যত্ব মতে ও পদ ও বাক্যের নিত্যত্ব সম্ভব 
হইতে পারে না। কারণ অনেক বর্ণের যৌজনার দ্বারাই একটি পদের 
নিষ্পত্তি হয় এবং অনেক পদের যোজনার দ্বারাই বাক্যের নিষ্পত্তি হয়। 
'্ভামতী টীকায় (১1১৩) শ্রীমদ্‌ বাচস্পতি মিশ্রও ইহা! বিশদরূপে সমর্থন 
করিগ়াছেন। পরস্ত বর্ণের নিত্যত্ব প্রযুক্ত বর্ণময় বেদবাঁক্য নিত্য হইলে 
‘সমস্ত লৌকিক বাক্যও নিত্য কেন হইবে না? তাহা হইলে কোন বাক্যই ত 
প্রমাণ হইতে পাঁরে না । ভাষ্যকার বাৎস্তায়ন উক্ত বিষয়ে মীমাংসকের 
"যুক্তি খণ্ডন করিয়া শেখে বলিয়াছেন যে, অতীত ও ভবিষাৎ যুগান্তর ও 
মন্বগ্ছরে সম্প্রদায়ের অবিচ্ছেদেই বেদের নিত্যত্ব। অর্থাৎ এক দিব্য যুগের 
পরে অপর দিব্য যুগের প্রারম্ভে এবং এক মন্বন্তরের পরে অপর মন্বস্তরের 
ক বরণ রাখা আবগ্তক যে, কাদের মতে অন্ুমানরূপেই শব্দের ভরামাণ্য_ই প্রসিদ্ধ মতেও 
বেদের প্রামাণ্য আছে। কণাদও প্রথমে উক্ত সূত্রের ঘার! তাহ! স্পষ্টই বলিয়াছেন ৷ কিন্তু বন্ধে 
হইতে প্রকাশিত কোন বেরান্তদর্ণন পুস্তকের ভূমিকায় দক্দিণাতা কোন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ও 
'অনদ্বোচে লিখিয়াছেন যে, “বৈশেবিক সম্প্রদায় বেদের প্রামাণ্য অস্বীকার করায় তাঁহারা নাত্তিকই”। 


এ বিষয়ে মার কি বলিব। তবে এরূপ অপদিদ্ধান্তের বহুল প্রচার যে বড় আশঙ্কা ও দুঃখের 
কারণ, ইহা! অব্য বক্তব্য । “ 2. 
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দশম অধ্যায় ২০৩ 


প্রাঁরম্তেও বেদের অধ্যাপক অধ্যেতা ও বেদাধ্যয়নাদি অব্যাহত থাকে এবং 
চিরদিনই এরূপ সময়েও উহা অব্যাহত থাকিবে--এই তাৎপর্য্যেই 
বেদ নিত্য, ইহ! বল! হইয়াছে। * - - 


কিন্তু মহাপ্রলয়ে অর্থাৎ যে সময়ে সত্যলোকেরও বিনাশ হওয়ায় সত্য- 
লোকস্থ ব্রক্মারও দেহ নাশ হয়, তখন বৈদিক সম্প্রদায়ের উচ্ছেদ অবধ্ুস্তাবী ॥ 
সুতরাং মহা প্রলয়ের পরে সৃষ্টির প্রারম্ভে আবার কিরূপে বৈদিক সম্প্রদায়ের 
প্রবর্তন হয়, ইহ! অবশ্য বন্তব্য। তাই তাৎপর্ধ্যটাকাঁকাঁর বাচম্পতি মিশ্র 
উত্তস্থলে ণেষে ভাষ্যকার বাৎস্তায়নের বক্তব; ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন 
প্মহাপ্রলয়েতু ইশ্বরেণ বেদান্‌ প্রণীয় সুপ্টাদে৷ স্বয়মেব সম্প্রদায়ঃ প্রবর্তত 
এবেতি ভাবঃ»। অর্থাৎ মহাপ্রলয়ে নিত্য সর্বজ্ঞ পরমেখর সমস্ত বেদ প্রণয়ন 
করিয়া স্যর প্রথমে স্বয়ংই সমপ্রদায় প্রবর্তন করেন। তিনি বন্ধ জীবের প্রতি 
অনুগ্রহ করিয়া তাহাদ্দিগের উদ্ধারের উদ্দেশ্যেই আবার জ্ঞান ও ধর্ম্মের 
উপদেশ করেন। যৌগদর্শন-ভাষ্যে (১1২৫) বনদদেবও বশিয়াছেন_ 
প্তন্ত আত্মান্ গ্রহাভাবেৎপি ভৃতানুগ্রহঃ প্রয়োজনং, জ্ঞানধর্ন্মৌোপদেশেন কল্প- 
প্রলযমহাপ্রণরেযু সংসারিণঃ পারিস্ানীতি” | কর নীদংসক সা 


* এখানে বল! আবগ্তক যে, নিত্যসর্বধজ্ পরমেশ্বরের সকল বেদার্থ বিষয়ে যে প্রজ্ঞা ব! নিত্য 
জান, তাহা "বেদ" শব্দের বাচ্য নহে। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ নামক বর্ণায়ক শব্বরাণিই “বেদ” শব্দের 
থাচা। মহর্ষি আপনতসবও স্পষ্ট বলিয়াছেন_"মন্ত ব্রাহ্মণয়োর্কেৰনা মখেয়ং*। মুক উপনিষদের 

প্রথমে যে খগ্বেদ প্রভৃতিক অপরা বিশ! বলা হইয়াছে, তাহ! দেই সমস্ত শৰ্দরাশি । ভাস্তকার, 
শঙ্করও সেখানে উহ! ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন "বের শব্দেন তু সর্বত্র শব্দরাশির্বিবক্ষত্র' ৷ 
সুতরাং শ্বেতোশ্বতর উপনিষদে “যো বৈ বেদাংশচ প্রহিণোতি তন্রৈ" (৬1৯) এই শ্রুতিবাক্যেও বহুবচনাজ্ত 
“বের শব্দ দার! সেই সমস্ত শব্দ রাশিই বুঝিতে হইবে । সুতরাং উহ! নিত্য কি অনিত্য, ইহাই 
বিচাৰ্য্য এবং তদ্‌ বিধয়েই সত ভেদ। অবগত মহবি পতগ্রলি বর্ণায়ক শব্দ হইতে ভিন্ন “স্কোট”নামক 
নিত্য শব্দ ও স্বীকার করিয়াছেন। কিন্ত তিনি ঝা আর কৌন খবিই পরমেশ্বরের বেদার্থ বিষয়ক 
প্রজ্ঞা অথব| চিরসত্য বৈদিক তত্বকে “ক্ফোট” বগেন । পতগ্রবির সন্মত পক্ষে" নামক 
অতিরিক্ত শব্দ ও আর কেহই দ্বীকার করেন নাই । শারীরক ভায়ে (১1২৮ ) আচার্য শঙ্করও 
স্কোট-বাদে দোষ প্রদর্শন করিয়া উপবর্ষযুনির মতই সমর্থন করিয়াছেন। তিনি সেখানে বলিয়াছেন 
“বর্ণাএবতু শব্দ ইতি ভগবানুণবর্ধঃ"। পাণিনির কোন হতেও পক্ষোট* নামক নিত্য শব্দের - 
উল্লেখ নাই । শুনা যায়_পাঁণিনিও উপবর্ষমুনির শিষ্য ছিলেন। 
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০.৪ ন্যায়: পরিচয় 


উল্তরূপ প্রলয় অহীকার করিয়াই বেদের সম্প্রদায়ের অনুচ্ছেদ ও নিত্ত্ব সমর্থন: 
করিয়াছেন। কিন্তু প্রলয় এবং পরে পুনঃ ্ষ্ি_ শান্ত সিদ্ধ ও যুক্তি সিদ্ধ, . 
নিয়া অন্ত সম্প্রদীয় উক্ত মীমাংসক মত গ্রহণ করেন নাই। 

হায় বৈশেষিক সম্প্রদায়ের পরবর্তী কৌন কোন গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, 
যেসমন্ত শাস্ত্র বাক্যে বেদকে নিত্য বল! হুইয়াছে_তীহা! বেদের স্তুতি মাত্র । 
উহার দ্বারা বেদ যে বস্ততঃই উৎপত্তিবিনাশশুন্ঠ নিত্য, ইহা বুঝ! যাইতে 
পারে না। কারণ, যাহা অসম্ভব, তাহা শান্তার্থ হইতে পারে না। বস্তুতঃ 
ইহা! স্বীকার্ধ্য যে, কর্মমীমাংসক সম্প্রদারও বেদাদি শাস্ত্রের অনেক 
বাক্যকে স্ততির্প অর্থবাদ বলিয়া নিজমতের উপপাদন করিরাছেন। 
যেমন বেদবাক্য আছে-_-“বনম্পতয়ঃ সএম।সত”। কিন্ত বৃক্ষগণের যজ্ঞ 
কর্তৃত্ব অসম্ভব বলিয়া উহা যে, যজ্ঞের স্ততিরূপ অর্থবাদ, ইহা পুর্বমীমাংসা 
ভাষ্যে শবরম্বামীও স্পষ্ট বলিয়াছেন। এইরূপ বেদ সথ্ন্ধেও তাঁহারা অনেক 
শান্ত বাক্যকে অর্থবাদই বলিয়াছেন। বস্তুতঃ বেদ সেই পরমেশ্বরের পরম 
বিভূতি। তাই বেদও তাহাকে অভিন্নরূপে ধ্যানের জন্য বেদকে সনাতন 
পরব্হ্গও বলা হইয়াছে এবং সেই ব্রহ্মরপা সরস্বতীকে “বাক্‌” বলিয়! নিত্য 
বলা হইয়াছে এবং তাঁহাকে বেদমুত্তিও বলা হইয়াছে। ভ্রীভগবাঁন্‌ 
নিজেও বলিয়াছেন-__“ঝকৃসাম যন্তুরেব ৮* (শ্বীতা-৯1৭) পরে আবার বিশেষ 
করিয়া বলিয়াছেন‘ বেদানাং সাম বেদোঁহস্মি”” (গীতা_-১০।২২)। আবার 
মহিষাল্গুরবধের পরে শক্রীদি সুরগণ সেই বেদমাত| বেদাধিষ্ঠীত্রী জগজ্জননীর 
স্তুতি করিতেও তাহাকে বলিয়াছিলেন--“শশব্াত্মিক স্থবিমলর্গ যুষাং নিধান 
মুদ্গীত রম্যপদ্পাঠবতাঞ্চ সাম়।ং+ (চণ্ডী )। 

_ পরস্ত খগ্বেদের দশম মণ্ডলে পুরুষ হুক্ত মন্ত্রের মধ্যে “তন্মীং যক্ঞাঁৎ 
সর্বহুত খচঃ সামানি জজ্ঞিরে। ছন্দাংসি জঙ্জিরে তন্মাদ্‌ যনত্তন্মাদ জাঁয়ত’* 
(৯০ হু-৯) এই মন্ত্রে বেদের উৎপত্তি স্পষ্ট কথিত হইয়াছে। আর 
খগ্‌বেদ প্রভৃতি শান্তর যে, সেই পরমেখরেরই নিঃশ্বসিত, সুতরাং তিনিই উহার 
আদি কর্তা, ইহা বৃহদারপ্যক উপনিষদে “অন্ত মহতো ভূতন্ত নিঃশ্বসিত মেতদ্‌ 
যদৃগ বেদঃ সামবেদোংধর্কাদিরসঃ” ইত্যাদি (২1৪২০) শ্রুতিবাকোর দ্বারাও 
শ্রকটিত হইয়াছে। বেদাস্তদর্শনের ““শান্তরযোনিত্বাৎ» (১:৩) এই বুত্রের, 
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টন 


দশম অধ্যায় ২০৫ 


'ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্করও উক্ত শ্রতি বাক্যানুমারে এ কথাই বলিয়াছেন। 
সেখানে “ভামতী” টাকায় বাঁচন্পতি মিশ্রও শঙ্করের সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিতে 
লিখিয়াছেন--“অপ্রযদ্রেনান্ত বেদকর্তৃত্বে শ্রতিরুক্তা অন্ত মহতে| ভৃতন্ত 
ইতি??। সুতরাং শঙ্করের মতেও যে বেদের কেহ কর্তা নাই, ইহ! ত বলা বায় 
মা। তবে তাহীর মতে বেদ পুরুষকৃত হইলেও স্বতন্ত্র পুরুষকৃত ন! হওয়ায় 
অপৌরুষেয়! কাঁরণ তাহার মতে যাহা স্বতন্ত্র পুরুষকৃত, তাহাকেই বলে 
পৌরুষেয়। কিন্তু পরমেশ্বর সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান হইলেও বেদ রচনায় তিনি 
স্বতন্ত্র বা স্বাধীন নহেন। কারণ, তিনি প্রত্যেক সৃষ্টির প্রারম্ভে পূর্ব স্থষ্টর 
প্রারম্ভে কথিত-_-সেই সমস্ত স্বরবর্ণ বিশিষ্ট তজ্জীতীয় বেদবাঁক্য সমূহই বলেন। 
কখনও কোন অংশে তাহার পরিবর্তন করেন না| তাই চিরকালই বেদবিহিত 
ন্বর্থজনক যাগাদি জন্য স্বৰ্গই হইতেছে ও হইবে এবং চিরকালই বেদনিষিদ্ধ 
ব্ৰহ্মহত্যাদি জন্য নরকই হইয়াছে ও হুইবে। কখনই ইহার বৈপরীত্য হয় 


নাই ও হইবে না| প্ভামতী” টাকায় শীমদ্বাচন্পতি মিশ্র ইহা বিশদভাবে 
ব্যক্ত করিয়া বেদের অপৌরুষেয়ত্ব বুঝাইয়াছেন। 


কিন্ত স্বায় বৈশেষিক সম্প্রদায় বৈদিক সিদ্ধান্তের এরপ নিত্যতা স্বীকার 
করিলেও বেদের নিত্যত্ব ও অপৌরুষেয়ত্ব স্বীকার. করেন নাই। তাহারা 
«পৌরুষেয়” শব্দের উক্তরপ বিশেষ অর্থও গ্রহণ করেন নাই। তীহাদিগের 
মতে উচ্চারণের পূর্বে কোন শব্দ বা বাক্যের সত্তাই থাকে ন! এবং যে কোন 
পুরুষের উচ্চারিত বাক্যমাত্রই পৌরুষেয়। তাঁই তীহীর! "বেদঃ পৌরুষেয়ো 
বাক্যত্বা, ভাঁরতাদিবৎং*-_এইরূপ অনুমান দ্বারাও বেদের পৌরুযেয়ত্বই সমর্থন 
করিয়াছেন যাহা হউক মূলকথা, বেদান্ত মতে পূর্বোক্ত অর্থে বেদ অপৌরুষের 
হইলেও পরমেখবরই যে, বেদের আদিকর্তা, তাহা হইতেই যে নিঃখবাসের স্তায় 
বেদের উৎপত্তি হইয়াছে ইহা, পূর্বোক্ত শ্রুতি ও যুক্ধর দ্বারা বৈদান্তিক 
সম্প্রদায়ও সমর্থন করিয়াছেন? আর অদ্বৈত মতে যখন পরব্রহ্ম ভিন্ন 
সমস্তই অনিত্য, তখন বেদান্ত দর্শনে পরে "অতএবচ নিত্যত্বং* (১৩২৯) 
এই সুত্রের দ্বারা বাদরায়ণও যে, বেদকে উৎপত্তি-বিনাশশুন্য নিত্য বলেন 
নাই, ইহা! অদ্বৈতবাদি-সম্পরদায়েরও শ্বীকার্্য। * ও 


* “বেন্ত পরিভাষা” গ্রন্থে অদ্বৈতবাদী ধর্মারা জাধবরীন্্ও কর্ম্মমীমাংসক সম্প্রদায়ের মতে বেদকে 
নিত্য বলিয়৷ পরেই বলিয়াছেন-_“বস্মাকন্ত মতে বেদে! ন নিত্য উৎপত্তি মত্বাৎ। উৎপত্তি 
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হর ন্যায়-পরিচয় 


কিন্তু কিরূপে পরমেশ্বর: হইতে বেদের উৎপত্তি হয়? বেদের উচ্চারণই 
বেদের রচনা হইলে পরমেশ্বরে প্রথমে কিরূপে তাহা সম্ভব হয়? এবিষয়ে 
বহু বক্তব্য ও মতভেদ আছে। খ্ঁতাশ্বতর উপনিষদে কথিত হইয়াছে-_ 
“যে বৈ ব্ৰহ্মাণং বিদখাতি পূৰ্কং যো বৈ বেদাংশ্চ গ্রহিণৌতি তন্মৈ” (৩১৮) । 
দনুসারে ্রীমদভাগবতের প্রথম শ্লোকে কথিত হইয়াছে।_“তেনে ব্রহ্ম হৃদ! 
য আদ কবয়ে”। ইহা ছারা বুঝী যায় যে, সেই মহেশ্বর প্রথমে কোন 
বুহ্ধীকে স্থষ্টি করিয়া তাঁহাকে মনের দ্বারাই অর্থাৎ সংকল্পমীত্রেই 
সমস্ত বেদের উপদেশ করেন, অধ্যাপনাদির ঘাঁরা সেই ্রন্মাকেই তিনি সমস্ত 
বেদ প্রচারে নিযুক্ত করেন। কুর্মমপুরাণেও কথিত হইয়াছে__“বেদচারপীরথায় 
ব্হ্মাজাতশ্চতুন্মু্ঘঃ" | মুণ্ডক উপনিষদের আীরভেও প্রথমে ব্রহ্মা হইতেই 
ব্ৰক্মবিদ্বার প্রবর্তক সম্প্রদায়ের ক্রম বর্ণিত হইয়াছে। আর চতুন্ম ব্ৰহ্মা 
তাহার মানস পুত্রগণকে চতুর্মুথে সমস্ত বেদের অধ্যাপনা করিয়াছিলেন এবং 
তাহারা তীহাদিগের পুত্রগণকে অধ্যপন1 করিয়াছিলেন এবং সেই সমস্ত: 
ব্ৰহ্মৰ পরমেশ্বর-গ্রেরিত হুইয় পূর্কো একবার বেদের বিভাগও করিয়াছিলেন, 
এবং পরে ধৰ্ম্ম সংস্থাপনের জন্ত ভগবান্‌ নারায়ণ কৃষ্ণ দৈপায়ন ( বেদব্যাঁস ) 
ক্রপে অবতীর্ণ হইয়া সমস্ত বেদকে চতুর্ভাগে বিভক্ত করিয়া! তাহার পৈল, 
বৈশম্পায়ন, জৈমিনি ও সুমন্ত এই চারি শিষ্যকে যথাক্রমে খগ্বেদ সংহিত। 
প্রভৃতি চারি সংহিতা দান করেন এবং সেই শিষ্য চতুষটয় অন্তান্ত শিশ্তগণকে 
এ সমস্ত সংহিতার অধ্যাপনা করেন, এইরূপে তীহাদিগের শিষ্য 


স্তন্তমহতো ভূতন্ত নিঃশ্বমিত মেত যদৃগ বেদো! যুৰ্কেদঃ সামবেদতধবরববেদ" ইত্যাদি আতেঃ*। 
পরে তিনি বেদবাক্যের ক্ষণ! বস্থায়িত্বরপ অনিতাত্বের প্রতিবাদ করিয়া বেদের অপৌরুষেয়ত্র 


- সমৰ্থন করিতে বলিয়ছেন__“সর্গাদ্কালে পরমেশ্বরঃ পূর্ববসিদ্ধ বেদান্পুব্বাঁ সমানান্থু পূর্বাকং বেদং' 


বিরচিতবান্‌, ন তু তদ্বিজাতীয় সিতি, তন্ত সজাতীয়োচ্চারপা৷ পেক্ষোচ্চারণ বিষয়তাদূপৌরুত্যেতবং। 
সুতরাং অদ্বৈত মতেও পরমেশ্বর যে সুষ্টির প্রথমে পূর্ব সির ন্যায় সঙ্জাতীয় সেই সমস্ত বেদবাক্যের' 
উচ্চারণই করেন, সেই উচ্চারণই তাহার বেদ-রচনা, ইহ! স্বীকৃত হইয়াছে । ভামতী টাকায়: 
(১1১1৩) দ্‌ বাচম্পতি মিএও বেদের অপৌরুযেরতব বুঝাইতে লিখিয়াছেন_ “দর্বজ্ঞোহপি 
জর্ববশজিরপি পূর্ব সর্গীহসারেপ বেদান্‌ বিরচয়ন্‌ ন স্বতন্ত্র ইত্যাদি। ুতরাং বেদান্ত মতে বেদ.ফে 
অর্ববজ্র রচিত ও নহে, ইহা, কেহ লিথিহেও আমর! তাহা লিখিতে পারি না । - 
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দশম অধ্যায় ২০৭ 
. প্রশিত্যাদিপরম্পরা বেদের এচার ও সম্প্রদায়-রক্ষা করিয়াছেন-_ইহাঁ 
ভীমদৃভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধের ষষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে বিষ্ণুপুরাণেও 
এ সমস্ত বার্তার বিশদ বর্ণন আঁছে। 

পরন্ত পরমেশ্বর অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের স্থষ্টি করেন, এবং প্রত্যেক ব্রস্মাণডের 
ভিন্ন ভিন্ন অধিপতি ব্ৰহ্মাও অসংখ্য, ইহাঁও দেবী ভাগবত।'দ পুরাণে বর্ণিত- 
আছে। কিন্ত আদি সৃষ্টকর্তী পরমেশ্বরই নিথিল ব্ৰহ্মাণ্ড পতিও সকল" 
ভুবনপতি এবং তিনি প্রত্যেকব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি সেই সমস্ত ঈশ্বরের ঈশ্বর 
মহেশ্বর বলিয়| কথিত হ্ইয়াছেন। শ্রুভিও বলিয়াছেন--“তমীশ্বরাণাং পরমং 
মহেশ্বরং, তং (দ্রেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং। পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ- 
বিদাম দেবং তৃবনেশমীড্যং ( শ্বেতীশ্বতর উপ-১1৭)। পরস্ত বেদান্ত দর্শনে, 
বাদরায়ণ বিয়াছেন- প্যাবদধিকণরমবস্থিতিরাধিকীরিকাণাং (৩।৩.৩২) 
ভাষ্যকার আচার্য্য শঙ্কর সেখানে বলিয়াছেন ষে, পূর্বকল্পসিন্ধ মহধিগণের* 
মধ্যে যাহার! তত্জ্ঞান লাভ করিয়াও প্রারন্ধকর্ম্মের ফলতোগ সমাপ্ত না 
হওয়ায় বিদেহকৈবল্য লাভ করেন নাই, তাঁহার| পরকল্পে সৃষ্টির- 
গ্রীরন্তে পরমেশ্বর কর্তৃক বেদপ্রবর্্তনাদি সেই সেই অধিকারে নিযুক্ত হইয়া 
সেই অধিকার ত্থ্যন্ত অবস্থিত থাঁকেন। তাই তীহারা “আধিকারিক” 
পুরুষ বলিয়া কথিত হইয়াছেন।  শঙ্করের মতে বৃষ দৈপায়ন বেদব্যাসও: 
সেই আবিকারিক পুরুষ। পূর্বাকল্পসিদ্ধ অপীত্তরতমা নামে বেদাচাধ্য 
পুরাণ খরিই কলি ও দ্বাপরের সন্ধিতে মঃাঁবিষ্ণুর আদেশে কৃবষ্ণদ্বৈপায়ন- 
হইয়াছিলেন। শঙ্কর সেখানে ইহার কোন প্রমাণ বলেন নাই । 

কিন্তু কৃষ্ণতৈপায়ন যে নারায়ণের অবত.র বিশেষ, হহাও পুরাণে 
. বৰ্ণিত হইয়াছে। আর পরমেশ্বরই যে, বেদব্যাসাদিরপে বেদাত্তার্থ সম্প্রদায় 
প্রবর্তক, ইহা ভগবদ্‌ গীতার টাকায় অদ্বৈতবাদী মধুহ্দন সরহতীও: 
বলিয়াছেন! পরস্ত অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডে ভিন্ন ভিন্ন তরন্ধার পদলাভ করিতে. 
পাঁরেন_এমন অসংখ্য “আধিকারিক” পুরুষ কিরূপে সম্ভব হইতে পাঁরে-- 
ইহাঁও চিন্তনীয়। আর সৃষ্টির পরে স্বয়ং পরণেশ্বরই যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু 
_ শিব এই ত্ৰিমূৰ্তি হন,ইহাও শান্ত সিদ্ধ ও প্রসিদ্ধ আছে। সেই ব্রহ্মার স্তব রচনায় 
কুমারমন্তবের দ্বিতীয় সর্গে কাঁলিদাসও বলিয়াছেন-_“নমন্তরিমূ্তয়ে তুভ্যং 
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শ৮-০৮৮৯৯৯ 


২০৮ ন্যায়-পরিচয় 


প্রাক্হুষ্টেঃ কেবলীত্মনে” | “লঘু ভাঁগবতামৃত” গ্রন্থে শ্রীরপ গোস্বামী পদ্ম- 
কোন মহাকল্পে 
পুরাণের বচন (১) উদ্ধৃত করিয়। সমাধান করিয়াছেন যে, ও 
'উপাঁসনীসিদ্ধ জীবও অর্থাৎ পূর্বাকল্পসিদ্ধ জীবন্ম,ক্ত পুরুষ ব্রহ্মার প 
প্রীরূপ গোস্বামী ইহা ও 
করেন এবং কোন মহাকল্পে স্বয়ং মহাবিষ্ণু ব্রহ্ম হন 
বলিয়াছেন যে, “হিরণ্যগর্ভ” ও “বৈরাজ” নামে ব্রহ্মা দ্বিবিধ। তন্মধ্যে রঃ ক 
ব্ৰহ্মা হ্হ্মলোকের স্থিতিপর্যন্ত সেখানে থাকিয়াই পরশবধ্য ভোগ করেন ।“বৈরাঁজ 
‘ব্ৰহ্মাই প্রারশঃ পরমেশ্বরের আদেশে প্রজা সৃষ্টি ও বেদ প্রচার করেন। কিন্ত 
শারীরক ভাষ্যে (১/৩৩০) আচার্য্য শঙ্কর সৃষ্টযাদি কার্যে পরমেশ্বরের 
অনুগ্রহে পূর্কাকল্পসিদ্ধ হিরণ্যগর্ভাদি উশ্বরগণের পূর্বাকন্লীয় ব্যবহার স্মরণ সমর্থন 
করিয়াছেন। হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার স্থট্যাদ্দি কর্তৃত্ব বিষয়ে শান্তর প্রমাণও আছে। 
দে যাহা হউক, এখন গ্ররুত বিষয়ে বক্তব্য এই যে, পরমেশ্বর প্রথমে 
হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার দেহাঁদি স্থা্ট করিয়! তাঁহার দ্বারা অন্তান্ত অনেক স্থষ্টি ও 
বেদ প্রবর্তনার্দি করাইবার জন্ত তীহাকে প্রথমে সংকল্প মাত্রে সমস্ত বদের 
উপদেশ করিলেও তিনি নিজে যে ত্রিমুর্ি পরিগ্রহ করিতে চতুন্মু্থ মহা ব্রহ্মার 
দেহ স্থষ্টি করেন, সেই দেহে অধিষ্ঠিত হইয়া তিনি নিজেই ৩খথমে ক্রমশঃ 
চতুন্থুখে তাহার পূর্বাকল্পে উচ্চারিত সেই সমস্ত বেদবাক্যের সজাতীয় বেদবাক্য 
সমূহের উচ্চারণ করেন--ইহা বলিলে তীঁহার পক্ষে উহা! অসম্ভব হয় না। 
আর মহানৈয়ায়িক গঙ্গেশ উপাধ্যায় “ঈশ্বরান্থমান চিন্তামণি” গ্রন্থে ইহাও 
সম্ভব বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন যে, পরমেশ্বর মীনরূপে অবতীর্ণ হইয়া! প্রলয়- 
‘কালে আবার সমন্ত বেদের উদ্ধার করেন। তিন সেই মীন দেহেই 
প্রথমে পূর্বাকল্প বিনষ্ট সমস্ত বেদবাক্যের সঙ্াতীয় বেদবাক্য যথাযথ উচ্চারণ 
“করেন। উহাই তাঁহার বেদ রচনা গঙ্গেশের উক্ত মতই পরে নৈয়ায়িক 
মত বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়! আর পরমেখ্বরের যে, সমগ্ন বিশেষে ভূতাবেশের 
সায় অপর শরীর-বিশেষে আবেশ হয়, ইহাঁও-গল্পেশ সমর্থন করিয়াছেন। 
‘এবিষয়ে উদয়নাঁচার্যে'র কথাঁও সংক্ষেপে পূর্বে বলিয়াছি। বাহুল্য ভয়ে 
এবিষয়ে বিশেষ আলোচনা এখানে সম্ভব নহে। 


১। তথাচ পান্সে-"ভবেৎকচি ন্মহাকলে ব্ৰহ্ম জীবোহপুযুপানল্ঃৈ। 
ক্কচিদত্র মহা বিষ বর্ধত্বং প্রতিপদ্যতে” ॥ 
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দশম অধ্যায় ২০৯ 
ফণকথা, যে ভাবেই হউক, পরনেখরই যে সমস্ত বেদের আদি বক্তা 

বা কর্তা, ইহাই স্বীকাৰ্য্য। তবে হিরণ্যগর্ভ ব্রন্ধী হইতে মন্ত্রদষ্টা খষি পর্য্যন্ত 

তপোবলে পরমেশ্বরের অনুগ্রহে বেদলাভ করিয়াছেন এবং সময়ে তাহা স্মরণ 

করিয়া যথাযথ উচ্চারণ করিযাছেন। তাই বাৎস্তায়ন প্রভৃতি কোন কোন 
' পুর্ববাচীর্ধ্য বেদকে খাষি বাঁক্যও বলিয়াছেন। কিন্তু তীহারা খধিগণকে বেদের 
-আঁদিকর্ত। বলেন নাই। কারণ পরমেশ্বর ভিন্ন আর কেহই বেদের আদিকর্তা 
হইতেই পারেন না। তীহাঁর উপদেশ ব্যতীত 'আঁর কাহারই প্রথমে বেদও 
বেদার্থ বিষয়ে কোন জ্ঞানই সম্ভব হইতে পারে না( বেদরচনার পূর্বে 

‘কাহারও বেদার্থজ্ঞান বা খ্বধিত্ব লাভের আর কোন উপাঁয়ই ছিল না। সেই 
পরমেশ্বরই সকলের আঁমিগুরু । যোগ দর্শনে মহর্ষি পতঞ্জলিও স্পষ্ট বলিয়াছেন 
“পূর্কেষোমপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ” (১২১) অর্থাৎ সেই নিত্য সর্বজ্ঞ 
মহেশবরই ব্রন্মাদিরও গুরু! কারণ, তিনি কোন কাঁলবিশেষাবচ্ছিন্ন পুরুষ 
নহেন। তিনি ব্ৰহ্মাদিরও পূর্বাকাল হইতে চির বিদ্ধমান। তিনি অনাদি, অনন্ত! 
সুতরাং তিনিই যে প্রথমে সকল বেদের উপদেষ্টা ও তিনিই বে প্রথমে সকল 
বেদার্থের ব্যাখ্যাতা, এ বিষয়ে সন্দেহ কি আছে? মনে রাখিতে হইবে, তিনি 

নিজেই বলিয়াছেন-_“বেদাস্তক্ব্‌্‌ বেদবিদেব চাহং”। গীতা-( ১৫১৫ )।* 


! 3 
» “ব্দোস্তকৃং” বেদান্তা্থ-সপপ্রদায় প্রবর্তকো ব্দেব্যাসার্দি রগেণ। ন কেবল মেতাব দেবু 
নব্বিনেবচাহং* ,_ কর্ণকাখোগামনাকাগ-জানকাগী তিক মন্তবাহ্মণাত্মক মৰ্ক ব্দোর্থবিচ্চাহ মেব। 
. অত: সাধুতং,_“বৰন্ধণোহি প্রতি্ঠাহণ সিতযাদি। মধূহুদন সরহতী কৃত টীকা ৷ 
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সস স্শ্াীশ শ টাটা । 


একাদশ অধ্যায় 
স্যাঁত্র-দর্শনে প্রসেসর পদার্থ। 


* মহধি গৌতম সর্ব প্রথম সুত্রে তাঁহার ব্যাখ্যেয় প্রমাণাদি যোড়শ পদার্থের: 
উদ্দেশ (নামোল্লেখ) করিতে প্রমাণের পরেই প্রমেয়পবার্থের উদ্দেশ 
করিয়াছেন! কারণ, প্রযাণদ্বার সেই প্রমেয়পদার্থ ই মুমুক্ষুর প্রধান- 
জ্ঞাতব্য। উহাই প্রকৃষ্টমেয় অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞেয়। সেই প্প্রমেয়” পদার্থ 
গুলির বিশেষ নামনির্দেশরূপ বিভাগ করিতে গৌতম পরে বলিয়াছেন 

“আত্ম-শরীরেন্দরিয়ার্থ-বুদ্ধি-মনঃ-প্রবৃত্তি-দোষ -_ গ্রেত্যভাব-ফল-ছুঃখাঁপবর্গীস্ত' 
প্রমেয়ংত ॥১1১/৯। 

অর্থাৎ (১) আত্মা, (২) শরীর, (৩) ইন্দ্রিয়, (৪) অর্থ, 
(৫) বুদ্ধি, (৬). মন, (৭) প্রবৃত্তি, (৮) দোষ, (৯) প্রেত্যভাব, 
(১) ফল, (১১) ছুংখ এবং (১২) অপবর্থ ই প্ৰমেয় । অর্থাৎ উক্ত- 
আত্মা প্রভৃতি অপবর্গ পর্য্যন্ত দ্বাদশ পদার্থ ই প্রথম স্থত্রোক্ত প্রমেয় পদার্থ! 
= এখানে বলা আবশ্যক যে, বস্তমাত্রকেই প্রমেয় বলে। যাহা প্রমাণ, 
দ্বারা সিদ্ধ হয়, তাহাই প্রমেয়। সাংখ্যাচার্য্য ইঈখরকৃষ্ণও বলিয়াছেন 
প্প্রমেয়-সিদ্ধিঃ প্রমাণীদ্ধি*| - সুতরাং গৌতমের মতেও যাহা প্রমাণ 
সিদ্ধ সে সমস্তই প্রমেয়। আর তিনি যে প্প্রমেয়া চ তুলা প্রামাণ্যবৎ*_ 
এই হুত্রের দ্বারা প্রযাণকেও প্রমের় বলিয়াছেন--ইহাও পূর্বে বলিয়াছি। 
গৌতমের মতের ব্যাখ্যা করিতে ভাষ্যকার বাশস্তায়নও স্পষ্ট বলিয়াছেন 
যে, (১) “দ্রব্য”, “গুণ”, "কৰ্ম্ম, প্সামান্ত”, “বিশেষ” ও “সমবায়” 


১। ‘তন্তান্তদপি ত্রব্য-গুণ-কৰ্শ্মসামাহৃ-বিশেষ-সমবায়াঃ প্রমেয় তদ্ভেধেন চাপরিসংখোরং।, 
অন্ত তু তত-জানাদদবর্গো মিথ্যা জানাৎ সংসার ইত্যত এভদুপিষ্: বিশেষেণেতি”। : বাংস্তায়দ 
ভান্ত (১1১1৯) বস্তুতঃ স্থায় দর্শদে গৌতমের অনেক হুত্রের দ্বারা এবং পরমাণুর নিত্যত্বও অবর়বীর 
' সমৰ্থন গুভূতির দায়া বণাদে,জ অব্যাদদি ফট পদার্থ যে গৌতমেরও সন্মত, ইহা বুবিতে পারা যায় ॥ 
“এবং তিনিও বণাদের স্যায় পরে অভাবরপ প্রমেয়ও সমর্থন করিয়াছেন। অুতরাং গন্ধেশ: 


উপাধ্যায় গুভৃতি নৈয়ায়িকগণ গৌহম্‌ মতের ব্যাথ্যা কঠিতেও আবাদি সপ্পদার্ঘকে গ্রহণ করিয়া, 
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এই সমস্ত প্রমেযও. আছে এবং সেই দ্রব্যাদিপ্রমেয়ের অসংখ্য ভেদ 
থাকায় প্রমেয় অসংখ্য। কিন্তু তন্মধ্যে আত্মা প্রভৃতি অপবর্ণ পর্য্যন্ত: 
পূর্বোক্ত দ্বাদশ পদার্থ বিষয়ে নানী প্রকার মিথ্যাজ্ান জীবের সংসারের নিদান 
বলিয়া এ সমস্ত পদার্থের তবজ.নই সেই সমস্ত মিথ্যা জ্ঞানের উচ্ছেদ 
করিয়া মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ হয়। সুতরাং মহধি গৌতম বিশেষ করিয়া ও 
আত্মাদি পদার্থ:কই পপ্রমেয়* বলিয়াছেন। অর্থ/ৎ গৌতমোক্ত ও «প্রমেয়» 
শব্দটী তাঁহার কথিত আত্মাদি দ্বাদশ পদার্থের বোধক পারিভাষিক শক্ত ৮ 
এ সমস্ত পদার্থই মুমুক্ষুর পক্ষে প্রকৃষ্টমেয় বা জেয়, এই তাৎপর্যেই গৌতম 
বিশেষে করিয়া ও সমস্ত পদার্থকে “প্রমেয়” নামে পরিভাষিত করিয়াছেন ॥, 
কিন্তু তাঁহার মতে অন্যান্য যে সমস্ত পদার্থ প্রমাণসিদ্ধ, তাঁহাও সামান্ত গ্রষের চু 
৮০৮] ৃ 

পদার্থের উদ্দেশের পরে তাহার লক্ষণ বক্তব্য! তাই মহধি গৌতম পঞ্রে 
তীহীর নিজ মতানুসারে যথাক্রমে পূর্ববোদিষ্ট আত্মাদি দ্বাদশ প্রমেয়পদার্থের 


লক্ষণও সুচনা করিয়/ছেন। স্থত্রের দ্বার! বহু অর্থ সুচিত হওয়ায় উহার নাম্ট 


“সুত্র’। সুতরাং গৌতমের হুত্রের দ্বারা যে সমস্ত অর্থ সুচিত হইয়াছে, তাহাঃ 
বিচার করিয়! বুঝিতে হইবে। গৌতম তাহার প্রথমোক্ত প্রমেয় আত্মার 
সমন্ধে প্রমাণ ও লক্ষণ সুচন! করিতে বলিয়াছেন _ . 

-«ইচ্ছা-দেষ-প্রবত্ব-নুখ-ছুঃখ জানান্তাত্মনো লিঙ্গং? ॥ ১1১1৯ ॥ 

অর্থাৎ ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ব, সুখ, ছুঃখ ও জ্ঞান আত্মার লিঙ্গ ব! অনুমাপক& 
তাৎপৰ্য্য এই যে, উক্ত ইচ্ছা প্রভৃতি গুণের দ্বারা অনুমান প্রমাণ সিদ্ধ হয. 
প্র সমস্ত গুণের আশ্রয় কোন দ্রব্য আঁছে। এবং জীবের দেহ ইন্জিয় ও মন; 
নেই দ্রব্য নহে_:ইহাঁও অনুমান প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হওয়ায় সেই ইচ্ছাদি গুণের 
আশ্রয় দ্রব্য যে দেহাদি ভিন্ন আত্মা, ইহাই সিদ্ধ হয়। কিরূপে তাহ! সিদ্ধ হয় 
তাহা গৌতম পরে আত্মপরীক্ষায় বিচারপূর্বাক প্রতিপন্ন করিয়:ছেন। পূর্বের: 
(দ্বিতীয়, অধ্যায়ে ) গৌতমের- সেই সমস্ত যুক্তি যথ! সম্ভব বলিয়াছি। 


--ুইঁঁঁলললললঁললললাঁই্া) নি: 
করিয়াছেন। “নিদ্ধাপ্তমুক্তাবলী” গ্রন্থে বিশ্বনাথও ভান্তকার বাংধ্তায়নের ডক্ত- 
জা লখিয়াছেন-“এতে চ পদার্থ: বৈশেষিকপ্রশিন্ধা শৈয়ায়িকানানপাবিরুদ্ধাঃ, প্রতি 


গাদিতধৈ মেৰ ভায়ে" । 
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১২ ্যাঁয়-পরিচয় 
“.. অবশ্য আমি সুধী, আমি ছুঃখী, ইত্যাদি প্রকারে মনোগ্রাহ সৃখছুঃখাদি 
স্ণের ম নস প্রত্যক্ষ কাঁলে সমস্ত জীবই নিজ নিজ আত্মারও মানস প্রত্যক্ষ 
স্করে।_ইহাঁও পূর্বে বলিয়াছি। কিন্ত তখন জীব নিজের আত্মাকে দেহাদি 
“ভিন্ন বলিয়া প্রত্যক্ষ করে না। এই তাৎপর্য্যেই কণীদ জীবাত্মীকেও অপ্রত্যক্ষ 
পদাৰ্থ বলিয়াছেল। কিন্ত ডীহার যোগীর মতেও যৌগলসন্নিকর্ষ বিশেষের দ্বার! 
“দেহাঁদি ভিন্ন নিত্য আম্মার অলৌকিক মানস প্রত্যক্ষ জন্বোঃ' ইহা ও পূর্বে 
-বলিয়াছি। সুতরাং প্রথমে মুমুক্ষু মানব বেদাদি শান্তর দ্বারা আত্মার প্রকৃত 
স্বরূপ শ্রবণ করিয়া উহার মননের জন্য অনুমান গ্রমাণরূপ যুক্তিকে আশ্রয় 
লকরিবেন। তাই গৌতম পূর্বোক্ত সুরের দ্বারা সেই যুক্তির সুচনা করিয়া পরে 
“তৃতীয় অধ্যায়ে উহা! বিশদরূপে প্রকীশ করিয়াছেন। পরস্ গৌতম উক্ত সুত্রে 
ইচ্ছাদি গণকে আত্মার লিঙ্গ অর্থাৎ অস্তিত্বের সাধক বলিয়া এ ইচ্ছাদি গণ যে, 
“দেহাদিভিন্ন আত্মার বাস্তবধর্ম্ম, সুতরাং উহা আত্মার লক্ষণ, ইহাও স্থচন! 
করিয়াছেন। কারণ, ওঁ ইচ্ছাদিগুণ আত্মার বাস্তব ধর্ম না হইলে আত্ম। 
-ভিহাঁর আশ্রয় বা আঁধার হইতে পারে না। তাহা না হইলে উহার আশ্রয়রূপে 
“আত্মার অনুমিতি সম্ভব না! হওয়ায় ইচ্ছাদি গুণ আত্মার লিঙ্গ, এইরূপ উক্তির 
'উিপপত্তি হয় না। * 
বস্তুতঃ পূর্বোক্ত সূত্রের বার! গৌতম যে, ইচ্ছাদি গুণকে আত্মার অনুমাপক 
নশিক্পই বলিয় ছেন, উহাকে আত্মার অসাধারণ ধর্মরপ লক্ষণ বলেন নাই 
এ্রইকথা বলা যায় না। কারণ, তাঁহার প্রথমোদিষ্ট প্রমেয় আত্মার লক্ষণ 
অবশ্য বক্তব্য | সুতরাং তিনি উক্ত সূত্রের দ্বার! এঁ ইচ্ছা প্রভৃতি গুণকেই যে 


ক** বৈশেষিক দর্শনে (৩1২1৪ ) মহর্ষি কণাদও প্রাঁণাদির নায় হুখ, দুঃখ ইচ্ছা, দ্বেষ ও প্রযত্বকে 

“এবং তংপূর্ব্ব (৩১1১৮) জ্ঞানকে জীবায়ার সাধক লিঙ্গ বলিয়াছেন। কণাদের সুত্রানুসারে প্রপত্তপাদ 

“বলিয়াছেন_“হখ-ছংখেচ্ছা-_ঘেষ প্রযত্ৈষ্চ গুণৈ গুণানৃমীয়তে"। কিরপে ইচ্ছাদি গুণের দ্বারা 

পগুণী আত্মার অন্ুমিতি হয়, এ বিয়ে মতভেদ পূর্বের “সামাস্তেতোৃষ্ট "অনুমানের ব্যাখ্যায় বলিয়াছি। 

-প্রশত্তগাদর ভায়ের “হুক্তি” টাকায় ন্ব্যনৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালঙ্কার সেই অনুমানপ্রণানী প্রদর্শন 

- করিতে লিখিয়াছেন-_“হখাদিকং ভ্রব্সমবেতং গুণত্বাৎ”। “জ্ঞানং কচিদাশ্রিতং কাধ্যতবাদ, গন্ধবৎ*। 

! -এবং কাদের মতে জানা যে আত্মার গুণ, ইহা বুঝাইতে তিনিও পরে লিখিয়াছেন_“বুদ্ধাদীনাং 
কত গুণত্বাতাবে তল্লিদ্ধ বচনানপপত্তে রিতি ভীবঃ*। | 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


একাদশ অধ্যায় ২ঠ্ত 


আত্মার লক্ষণ রূপেও সুচনা করিয়াছেন, ইহা! স্বীকাঁধ্য। তাহা হইলে তাঁহারঃ 
মতে ওঁ ইচ্ছা প্রভৃতি গুণ যে, আত্মার অসাধারণ ধর্ম, ইহ] তাহার উক্ত স্বত্রেরু 
দ্বারাও বুঝ! যায়। কারণ, তাহা না হইলে ওঁ ইচ্ছা, প্রভৃতি গুণ, আত্মার 
লক্ষণ হইতে পারে না। আর গৌতম যখন পরে বিচার করিয়া জ্ঞানকে: 
আত্মারই বাস্তবগুণ বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন, তখন তাহার উল্তরূপ মত" 
বিষয়ে কোন সংশয়ই হইতে পারেনা । উক্ত বিষয়ে অন্তান্ বক্তব্য পূর্বেই 
(চতুর্থ অধ্যায়ে ) বলিয়াছি। “বা 

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ গৌতমের পূর্বোক্ত সুত্রে “লিঙ্গ” শব্দের দ্বারা লঙ্গণ: 
অর্থই গ্রহণ করিয়! ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, ইচ্ছা প্রভৃতি এঁ সমস্ত গুণ 
আত্মার লক্ষণ। তন্মধ্যে ইচ্ছা প্রযত্ব ও জ্ঞান, জীবাত্মা, ও পরমাত্ম।: 
এই উভয়েরই লক্ষণ এবং দ্বেষ, সুখ ও ছুঃখ-কেবল- জীবাত্মীরু 
ক্ষণ। বস্তুতঃ উক্ত ইচ্ছা প্রভৃতে সমস্ত গুণকেই আত্মার একটি লক্ষণ, 
বলিলে বৈয়র্্যদোষ হয়। উহার মধ্যে কোন একটি: গুণকে আত্মার, 
লক্ষণ বলিলে তুল্য স্ায়ে অন্ত গুণকেও আত্মার লক্ষণ বলা! যায় ও বলিতে" 
হয়। সুতরাং গৌতম যে, এ ইচ্ছাদিগুণকে আত্মার পৃথক্‌ পৃথক্‌ এক একট: 
লক্ষণই বলিয়াছেন__ইহা। শ্বীকাঁধ্য! তাহা হইলে ইচ্ছাবত্ব প্রযত্ববত্ব ও: 
জ্ঞানবত্ব এই. লক্ষণঃয় কেবল জীবাত্মার লক্ষণ বলা যায় না। কারণ" 
পরমাত্মীতেও নিত্য ইচ্ছা, নিত্য প্রযত্র ও নিত্য জ্ঞান আছে। (অনেকের? 
মতে নিত্য হুখও আছে) সুতরাং গৌতম জীবাত্ম। ও পরমাঁত্ম। এই ছ্বিবিধ 
আত্মার সম্বন্ধেই যে, উক্ত লক্ষণত্রয় বলিয়াছেন_-ইহা৷ বুঝা যায়! তাহ 
হইলে গৌতম পূর্বোক্ত প্রমেয় বিভাগন্থত্রেও প্রথমে “আত্মন্ শব্দের থা? 
আত্মত্বূপে জীবা ্বাও পরমাত্ম। এই হিবিধ আত্মারই উল্লেখ করিয়াছেন: 
ইহাও শ্বীকাঁধ্য । বৃত্তিক।র বিশ্বনাথের এ. ব্যাখ্যার দ্বারা তৎকাীন 
নর্যনৈণারিক সমপ্রদায়েরও উক্তরূপ মতই বুঝা যায়। - এবিষয়ে অন্ধক: 


পূর্বে (সপ্তম অধ্যায়ে ) বলিয়াছি। 278 
শন্লীর ৷ ড - 
আত্মার পরে দ্বিতীয় প্রমেয় শরীর। গৌতম উহার লক্ষণ প্রকাশ করিজ্ঞে; 
বলিয়াছেন _ Si | -১ 
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স্ায়-পরিচয় 


«চেষ্টেন্দ্রিয়ার্থাশ্রয়ঃ শরীরং* 1১1১1১১ ॥ 

আত্মার প্রযত্র জন্ত তাঁহার শারীরিক ক্রিয়ার নাম চেষ্টা। শরীরই উহার 
আশ্রয় বা আধার। সুতরাং চষ্ার়ত্ব শরীরের একটি লক্ষণ। এইরূপ আঁাদি 
ইন্জিয়গুলিও শরীরাশ্রিত। - শরীরাবচ্ছেদেই ওঁ সমস্ত. ইঞ্ডিয় থাকায় 
অবচ্ছেদকতী সম্বন্ধে শরীরই উহার আশ্রয়। স্থতরাং ইন্জিয়াশরয়ত্বও শরীরের 
একটি লক্ষণ। উক্ত সুত্রে গৌতম পরে শরীরের অপর লক্ষণ বলিয়াছেন 
্র্থশ্ররত্ব। ভাগ্কার প্রভৃতি ব্যাখ্যাকীরগণ এঁ “অর্থ” শব্দের দ্বারা 

সুখ ও দুঃংখরূপ অর্থকে গ্রহণ করিয়া স্খীশ্রয়ত্ব ও ছুঃখাশ্রয়ত্বকে শরীরের 
রম লক্ষণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। য'দও গৌতমের মতে জীবাত্মাই 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সুখ ও দুঃখের আশ্রয়, কিন্তু বিশ্বব্যাপী প্রত্যেক জীবাত্মার 
বনজ নিজ শরীরাবচ্ছেদেই সুখ ও দুঃখ জন্মে। শরীরের বাহিরে জীবাত্মীতে 
সখ দুঃখাদি জন্মে না। সমস্ত জীবাত্বার নিজ নিজ শরীরই তাহার সমস্ত 
স্থখে ছুখঃভোঁগের আয়তন বা অধিষ্ঠীন। তাই এ তাৎপর্যেই গৌতম 
স্পৃরীরকে সুখাশ্রয় ও ছুঃংখাশ্রয় বলিয়া শরীরের উত্তরূপ লক্ষণ বলিয়াছেন। 

" মুমুক্ষু মানব তাহার নিজ শরীরাবচ্ছিন্ন আত্মার সভায় শরীরের ও তত্ব- 
শ্রবণ করিয়া তাহারও মনন করিবেন। তাই মহর্ধি গৌতম পরে শরীরের 
"পরীক্ষা করিতে প্রথমে বলিয়াছেন-_“পাধিবং গুণীস্তরোপলবেঃ” (৩১1২৮ ) 
ন্তাৎপর্য্য এই যে, মনুষ্য শরীরের স্থিতিকাল পর্যন্ত সর্বদাই তাহাতে গন্ধ 
লামক ওণাংর বা গুণবিশেষের উপলব্ধি হওয়ায় সিদ্ধ হয় যে, মনুষ্য 
নশরীরমাত্রই পাঁধিব, অর্থাৎ পঞ্চভূতের মধ্যে পৃথিবীই উহার উপাদান কারণ । 
এখনে বলা আবশ্যক যে, কণাদ ও গৌতমের মতে গন্ধ কেবল পৃথিবীরই 
ববিশেষগুণ। জলাদি দ্রব্যে গন্ধ থাকে না। কিন্তু তাহার অন্তর্গত পাঁর্ধিব 
"অংশের গন্ধই. অনেকস্থলে জলাদির গন্ধ বলিয়া অনুভূত ও কথিত হয়। 
ৃতরাং মনুষ্য শরীরে. যখন উহার বিনাশ না হওয়া পর্য্যন্ত গন্ধের উপলব্ধি 
হইরা থাকে, তখন উহাতে পাঁধিব অংশই অধিক, ইহা স্বীকার্য্য। সুতরাং 
পৃথিবী নামক প্রথমভূতই যে, উহার উপাদান কারণ, ইহাই সিদ্ধ হয়। তাহা - 
হইলে মনুষ্য শরীরে অনাদিভূতের সে সমস্ত গুণের উপলব্ধি হয়, তদ্বারা 
যেই শরীরের জলীয়ত্বাদি সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ সেই সমস্ত এ 
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২১৪ 


একাদশ অধ্যায় : CS = 


স্শরীরের অন্তর্গত জলীয়াদি অংশেরই গুণ। পরন্ত সেই একই শরীর পার্ধিব 
জলীয়, তৈজস ও বায়বীয়,_ইহা! বলা যায় না । কাঁরণ একই পদার্থে 
-পৃথিবীত্বাদি নান! বিরুদ্ধ জাতি থাকিতে পাঁরে ন|। সুতরাং কেবল মনুষ্য 
শরীরেই নহে, মনুষ্যলৌকস্থ সমস্ত শরীর এবং সমস্ত পাঁধিব দ্রব্যেরই 


-পৃথিবীই উপাদান কারণ। কারণ, নান! বিরুদ্ধ জাতীয় দ্রব্য কৌন দ্রব্যের . 


উপাদান কারণ হয় না। কিন্তু সজাতীয় দ্রব্যই সজাতীয় ত্রব্যান্তরের 
"উপাদান কারণ হইতে পারে। ৃ - 

পরস্ত মনুষ্য শরীরাদি সমস্ত পার্থিব দ্রব্যে পার্থিব অংশই যে অধিক, ইহা 
-সকলেরই শ্বীকৃত। নচেৎ অন্তমতেও তাঁহার “পার্থিব?” এই সংজ্ঞার উপপত্তি 
‘হয় না। কিন্তু কণাদ ও গৌতমের মতে পূর্বোক্ত যুক্তি অনুসারে কেবল 
-পৃধিবীই যাহার উপাদান কারণ, এই অর্থেই -উহ্াকে পার্থিব বল! হয় ॥ 
‘তবে জলাদিভূত চতুষ্টয় ও উহার নিমিত্ত কাঁরণ বলিয়া পঞ্চভুতের ছারা 
নিপ্পন্ন এই অর্থে উহাকে “পাঞ্চভৌতিক’” ও বলা! হইয়াছে। এবং পঞ্চ- 
"ভূতের দ্বারা যাহার আত্ম অর্থাৎ স্বরূপ নিষ্‌পন হয়, এই অর্থে শাস্ত্রে পার্থিব 
দরব্যকে *পধ্শত্বক”ও বলা হইয়াছে । মহধি গৌতম ওপরে কৌন সুত্রে 
(৩১২০) পদ্মাদি পাঁথিব ভ্রব্যকে উক্তরূপ অর্থেই “পঞ্চাত্মক* বলিয়াছেন, 
ইহ] স্বীকার্যয। কারণ, তীহীর মতে পঞ্চভূতই কৌন দ্রব্যের উপাদন্‌ কারণ 


“নহে এবং উপাদান কারণ ও তাহার কার্য্যদ্রব্য তত্ৃতঃ অভিন্নও নহে} 
সুতরাং গর্ভোপনিষদের প্রীরস্তে শরীরকে যে “পঞ্চাত্মক” বলা হইয়াছে, 


- গৌতমের মতে তাহারও উক্তরূপ অথই বুঝিতে হইবে। 


গৌতম পরে তাঁহার পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে আবার বলিয়াছেন 
«ক্রৃতি-প্রামাণ্যাচ্চ৮ (৩১৩১ )। ভাঁষাকার বাংগ্যায়ন গৌতমের কথা _ 


পর » ইত্যাদি মন্ত্রের 
“ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, শ্রুতিতে “হুর্স্তে চ্ু্মচ্ছতাৎ ইত্যা 
শেষে কথিত হইয়াছে__পপৃথিবীং তে শরীরং”। অর্থাৎ অগ্নিহোত্রীর দাহকাঁলে 


পাঠা উক্ত মন্ত্রের শেষে উক্ত বাক্যের দ্বারা স্পষ্ট বুঝ! যায়-যে, তোমার শরীর 


“পৃথিবীতে গমন করুক, অর্থাৎ পৃথিবীতে লয় প্রাপ্ত হউক .উপাদীন কারণেই 
তাঁহার কার্য্যদ্রব্যের লয় বা বিনাশ হইয়া থাকে । সুতরাং উক্ত শ্রুতি 
স্বাকেয বিশেষ করিয়া! কেবল পৃথিবীতেই শরীরের লয়গ্রাপ্তি কথিত হওয়ায় 
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২১৬ ্যায়-পরিচয় 


উহার বারা সিদ্ধ হয় যে, কেবল পৃথিবীই সেই শরীরের উপাদান কারণ। 
সুতরাং অন্ত কোন শ্রুতিবাক্যের দ্বারা উহার বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা করা 
যায় না (১)। এবং কোন অনুমান দ্বারাও উহার বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত সিদ্ধ হইতে 
পারে না। কারণ শ্রুতি বিরুদ্ধ অনুমানের প্রামাণ্য নাই । মহর্ষি গৌতম উক্ত: 
সুত্রের দ্বারা ইহাও ব্যক্ত করিয়াছেন। 
বৈশেষিক দর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্বিকে মহধি কণাদ পূর্বোক্ত: 
সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে প্রথমেই বলিয়াছেন-_€পপ্রত্যক্ষা। প্রত্যক্ষাণীং সংযৌগন্তা- 
প্রত্যক্ষত্বাৎ পর্চাত্বকং ন বিদ্যতে” (৪1২২)। উক্ত সুত্রে অন্য সম্প্রদায়ের 
তানুসারে পঞ্চভূতই যাহার উপাদন কারণ, এই অর্থে ই “পঞ্চাত্মক” শবের: 
প্রয়োগ করিয়া কণাদ বলিয়াছেন যে, পঞ্চাত্বক কোন বস্তু নাই কারণ, প্রত্যক্গও. 
'অগ্রত্যক্ষ পদার্থের যে সংযোগ, তাহার প্রত্যক্ষ হয় না। তাৎপর্য এই যে. 
পঞ্চভূতই শরীরের উপাদান কারণ হইলে উহা পৃথিব্যাি প্রত্যক্ষতৃতত্রয় এবং 
বায় ও আকাশ এই অপ্রত্যক্ষ ভূতদয়ে সমবায় সম্বন্ধে বর্তমান হওয়ায় শরীরের: 
প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। -কারণ প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ পদার্থে যাহা সমবায়, 
সম্বন্ধে বর্তমান থাকে, তাঁহার প্রত্যক্ষ হয় না। পৃথিবীও বায়ু প্রভৃতির সংযোগ: 


: ৯। ছান্দোগ্য উপনিষদের “তাসাং ত্রিবৃতং ব্রিবৃতমেকৈকামকরোৎ” (৬৩৪) এই শ্রভিৎ 
বাক্যের ছার! পূর্বোক্ত তেন, জল ও পৃথিবী এই ভূতব্রয়ের “ত্রিবৃুৎকরণ” কথিত হওয়ায় তদ্বারা: 
অনেক সমদায় উক্ত ভূততরয়েরই উপাদানত সমর্থন করিয়াছেন এবং অনেক বৈদান্তিক উহার ছারা, 
পর্ধীকরণ ও ব্যাখ্যা করিয়! পঞ্চভুতেরই উপাদান সমর্থন করিয়াছেন। কিন্ত কণাদ ও গৌতমের 
তে উজ শ্রুতিবাক্যের ঘারাও-্তরূপ কোন সিদ্ধান্তের সমর্থন করা যায় না। কারণ অন্যান্য: 
ভুত নিমিত্ত কারণ হইলেও উক্ত ক্রুতিবাক্যের উপপত্তি হইতে গারে। পূর্ব্বোক্ত ভূতত্রয়ের পরষ্পর: 
বিবক্ষণ সংযোগ বিশেষের উৎপাদনই উত্তশ্রুতি বাক্যে “ত্রিবৃৎকরণ” বলিয়া কথিত হইয়াছে। তাহাতে 
উপাদান কারণ ভুত বিশেষের আধিক্য প্রকাশ ও ধরপ উত্তির উদেশ্য 1. 

২! মহামহোপাধ্যায় পুজাপাদ ৬ চন্রকাস্ত তর্কালঙ্কার মহ!শয় বৈদাস্তিক - 
যদ যে, চাঃ মন্মত, ইহা বলিযার অভি প্রায়ে “ফেলোসিপের উর ( ৰ 
ইং পৃষ্ঠার) যর ৰযু, গঞ্স্বক্ঃ"_এইরগহত্র উদ্ধত করিয়াছেন। কিন্তু কণার পর্ব 
সি ইত্যাদি পূর্ববোক্তসুত্রের দ্বারা পঞ্চা { খওন করিয়! পরে অষ্টম অধ্যায়েরঃ- 
"17 ইক হাই শ্ৰবণ কৃরাইবার . উদ্দেশ্বে ত্র বলিয়াছেন “বু, পঞ্চাস্কত্বং প্রতিষিদ্ধয”" ৷. : 
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কারণ নহে, ইহাও কণাদ পরে অন্ত যুক্তির দারা সমর্থন করিয়াছেন। ফর. 
কথা কণাদের মতেও পাঁধিব শরীরে পৃথিবীই উপাদান কারণ এবং জলার্দি- 
ভূত্চতুষ্ট় নিমিত্ত কারণ। এইরূপ বরুণলোক, স্ধ্যলোক ও বায়ুলোকে: 
দেবগণের যে অযোনিজ জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় শরীর আছে, তাহাঁতে- 
যথাক্রমে জল, তেজ ও বায়ুই উপাদান কারণ। অন্তভত চতুষ্টয় নিমিত্ত কারণ। 


কণাদ পরে প্রমাণ দ্বারা সেই সমস্ত অযৌনিজ শরীরের অস্তিত্ব ও সমর্থন... 
করিয়াছেন। | 


4 


ইন্ড্ৰিস্স। 


শরীরের পরে তৃতীয় প্রমেয় ইন্দ্রিয় । ষষ্ঠ প্রমেয় মনও ইন্দ্রিয়। কিন্তু মনের: i; 
বিশেষ ধৰ্ম্মরূপে তত্ব জান আবশ্যক বলিয়! গৌতম প্রমেয়বর্ণের মধ্যে মনের 
পৃথক্‌ উল্লেখ করিয়াছেন। তাই স্্াণার্দি পঞ্চ বহিরিন্দরিয়কেই গ্রহণ. 
করিয়া তিনি বলিয়াছেন ; 

“সভ্রাণ-রসন-চক্ষুত্বক-শ্রোত্রাণীন্তরিয়াণিভূতেভ্যঃ” ।১1১ ১২ 
. সাংখ্যাঁদি শান্তে বাক্‌, পাণি, পাদ, পাযু ও উপস্থ, এই গাঁচটি কৰ্ম্মে ্তরিয়ও" 
কথিত হইয়াছে এবং প্অহঙ্কার" নামক এক পদার্থ হইতেই সর্রেন্ত্রিয়ের- 
উৎপত্তি কথিত হইয়াছে। কিন্তু কণাঁদও গৌতম বাক্য ও হন্তাদি অঙ্গ- - 
বিশেষকে ইন্দ্রিয় বলেন নাই। তাহাঁদিগের মতে প্রত্যক্ষরূপ জ্ঞানের সাধন, ' 
বলিয়া স্রাণাদিই ইন্দ্ৰিয় পদবাচ্য। পূর্বোক্ত বাঁক্যাদি ইন্দ্রিয় নহে। কিন্তু 
ইন্জিয়ের সদৃশ বলিয়া তাহাতে “ইন্দ্রিয়” শব্দের গৌণ গ্রয়ৌগ হইতে পারে। 
তাৎপৰ্য্য টীকাকার বাচম্পতি মিশ্রও গৌতমের উক্তমত সমর্থন করিতে. 
বলিয়াছেন যে, যদি অসাধারণ কাঁধ্য বিশেষের বাঁধন বলিয়া বাক্য ও হন্তারি 
অন্ববিশেষকে কর্স্মেন্্রিয় বলা যায়, তাহা হইলে জীবের কণ, হৃদয়, আমাশয়ও- 
পরাশয় গ্রভৃতিকেও কর্ম্মেন্জ্িয় বলিতে হয়। কিন্তু তাহা কেহই বলেন 
নাই। এবং কণাদের স্তায় গৌতমের মতেও সর্কেন্দিয়ের উপাদান কারণ: 
অহঙ্কার নামক'কোন দ্রব্য পদার্থ নাই। কিন্তু পৃথিব্যাঁদি পঞ্চ ভূতই যথাক্রমে 


ূ 
! 


“ শারীরক্‌ ভাতে (২৯১) আচার্য শঙ্কর ও বণাদের পূর্বোক্ত “পরত্যক্ষ'প্রত্যক্মাণাং' ইত্যাদি": 
সুত্রের উল্লেখ করিয়। কণাদের উক্তরপ মতেরই ঝ্যাখ্য| করিয়াছেন। - 2৯ এ 
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২১৮ স্যায়-পরিচয় 


্াণাদি পঞ্চেন্দিয়ের মূল। স্থুতর!ং ্রণাদি পূর্বোক্ত পঞ্চ বহিরিন্দ্রিয় ভৌতিক 
পদার্থ । তাই গৌতম তাঁহার উক্ত সিদ্ধান্ত প্রকাশের জন্যই পূর্বোক্ত সুত্রের 
‘শেষে বলিয়াছেন-_তৃতেভ্যঃ” | ৃ 

বি পরে রী অধ্যায়ে) তাঁহার উক্ত সিদ্ধান্ত প্রতিপাঁদন 
করিয়াছেন। তীহার মূল যুক্তি এই ষে, গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দের মধ্যে 
্রাণেন্দরিয় ষখন কেবল গন্ধেরই প্রত্যক্ষ উৎপন্ন করে এবং রসনেঞ্জিয় কেবল 
রসের এবং চক্ষুরিন্্িয় কেবল রূপের এবং ত্বগিন্দিয়, কেবল স্পর্শেরই প্রত্যক্ষ 


উৎপন্ন করে, তখন & সমস্ত হেতুর দ্বারা যথাক্রমে ড্রাণাদি এ চারিটি ইন্দ্িয়ের ' 


পার্ধিবন্, জলীয়ত্ব, তৈজসত্ব ও বায়বীয়ত্ব অনুমান প্রমাণ সিদ্ধ হয়। গৌতম 
পরে উহ! সমর্থন করিতে বলিয়াছেন-_“তদ্্যবস্থানস্ত ভুয়স্বাৎ” (৩1১৬৯ ) 
অর্থাৎ যে সমস্ত পৃথিব্যাদি ভূত ভ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের উৎপাদক, তন্মধ্যে 
আাণেন্দ্রিয়ের উৎপাদক পৃথিবীরই তুয়স্ব বা প্রকর্ষ বশত: পৃথিবীই উহার 
উপাদান কারণ। এইরূপ রসনাদি ইন্দ্রিয়ত্রয়ের নিষপাঁদক পৃথিব্যাদি ভূতের 
‘মধ্যে যথাক্রমে জল, তেজ ও বায়ুরই ভূয় বা প্রকর্ষ বশতঃ যথাক্রমে জলাদি 


* কেহ’ কেহ বলেন যে, উক্ত সুত্রে গৌতম “ভুতেভ্যঃ” এই পঞম্যস্তপদের প্রয়োগ 
করায় তাহার মতে শ্রবণেন্দ্িয় রপ আকাশ ও সল্প ভূতবিশেষজন্য । স্থতরাং তাহার মতে 
নআকাশেরও উৎপত্তি হয়। কিন্তু কণাদও গৌতমের মতে আকাশের উৎপাদক কোন ুক্ভূত 
যে নাই, ইহ! পূৰ্বেৰ বলিয়াছি। পরস্ত তাহাদ্িগের মতে আকাশ বিভু অর্থাৎ সর্ববব্যাগী। 
“বণাদ শ্শষ্ট বলিয়াছেন--“বিভবান্মহান| কাশস্তখাচাত্মা" (1১1২২) গৌতমও স্পষ্ট বলিয়াছেন 
"“অ্বুযহাবিষ্ট শ্-বিভুত্বানিচাকাশধৰ্ম্মাঃ” (৪1২২২ ) সুতরাং বিভু দ্রব্যের উৎপত্তি সম্ভব ন৷ হওয়ায় 
কণাদও গৌতমের মতে আকাশ যে নিত্য, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। তীহাদিগের অন্ত 
“সূত্রের দ্বারাও ইহা বুঝ! যায়। সুতরাং শরবণেন্দিয় যখন" আকাশ ন্বরূপ বলিয়৷ নিত্য, তখন 
ন্তৎপক্ষে গৌভমের উত্তন্ত্রে “ভূতেভ্যঃ"_এই পদে পঞ্চমী বিভক্তির জন্তত্ব রূপ অর্থ, তাহার 
-বিবক্ষিত নহে, ইহা স্বীকা্য্য। গরন্ত আকাশ এক হইলেও জীবের কর্ণ গোলকাবছিন্ন আকাশই 
তাহার শরবণেন্দরিয়। ন্বতরাং সেই সমস্ত কর্ণগোলক রূপ উপাধির ভেদপ্রযুক্ত অবণেন্তিয়রূপ 


আকাশের কল্পিত ভেন গ্রহণ করিয়া তাহাকে আকাশ-প্রযোজ্য বলা যায়। অর্থাৎ শ্রব্ণেন্রিয়ের. 


পক্ষে উন্ধ সুত্রে “ভূতেভা২"__এই গদে পঞ্চমী বিভক্তির অর্থ, অন্তত্ব নহে--প্রযোল্যত্ব । যাহার 
সৱ ব্যতীত যাহার সত্ব! সিদ্ধ হয়না, তাহাকে তৎ প্রযোজ্য বলে। আকাশের সত্তা ব্যতীত 
সরবণেন্জিয় সমুহের সত সিদ্ধ ন। হওয়ায়_-উহা৷ আকাশ-প্রযোজ্য । 
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একাদশ অধ্যায় ২১৯ 


ভূতত্রয়ই ওঁ ইন্জিয়্রয়ের উপাদান কারণ হইয়াছে। জীবগণের ইন্দিয় 
নিষপাদক অনৃষ্ট বিশেধের ফলেই তাদৃশ প্রকৃষ্ট পৃথিব্যাদি ভূতজন্ত ভ্রাণাদি 
হইন্ত্রিয়ের সৃষ্টি হইয়া থাকে । কিন্তু শ্রবণেন্দিয়ের উৎপত্তি হয়না । কারণ 
জীবগণের কর্ণ গৌঁলকাবচ্ছিন্ নিত্য আঁকাশই অরবণেজ্জিয়। কিন্তু সেই কর্ণ 
গৌঁলকের উংপত্তি গ্রহণ করিয়াই শ্রবণেজ্জিয়ের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে। 
এবং সেই সমস্ত কর্ণ গোলকরূপ উপাধির ভেদ গ্রহণ করিয়াই শঁবণেন্দরিয়রপ 
আকাশের ভেদ কল্পিত হইয়াছে । বস্তুত: সেই নিত্য অখণ্ড আকাশের 
সত্তা ব্যত.ত অরবণেন্ধিয়ের সত্তা সম্ভব হয় না । তাই ওঁ তাৎপর্যেই' গৌতম পরে 
আকাশকে শঅরবণেন্ররিয়ের যোনি বা মূল বলিয়াছেন। শ্রবণেন্রিয়ও যে 
অভৌতিক পদার্থ নহে, কিন্তু আকাশ নামক পঞ্চম ভূতাত্মক, ইহ! প্রকাশ 
করাও তাঁহার এরূপ উক্তির উদ্দেষ্য। 
গৌতম পরে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের তৈজসত্ব সমর্থন করিয়াও উহার ভৌতকত্ব 
সমর্থন করিয়াছেন এবং তজ্জন্ত প্রথমে সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই প্প্রাপ্যকারিত্ব* সমর্থন 
করিয়াছেন। ইন্দ্রিয়বর্গ তাঁহার বিষয়কে প্রাপ্ত হইয়া! অর্থাৎ বিষয়ের সহিত 
সন্নিক্বষ্ট হইয়াই তাহার প্রত্যক্ষ উৎপন্ন করে এজন্ত ইন্দ্িয়বর্গকে বল! হইয়াছে 
পপ্রাপাকীরী”। কিন্তু চক্ষুরিন্দরিয়ের দ্বারা যখন দুরস্থ বিষয়ের প্রত্যক্ষ জন্মে, তখন 
তাহার সেই সমস্ত বিষয়ের সহিত সন্নিকর্ষ কিরূপে সম্ভব হইবে? চক্ষুরিন্দিয় 
অভৌতিক পদার্থ হইলে তাহ! সম্ভব হইতে পারে না। আর তাহা! 
হইলে চক্ষুরিন্দরিয়ের দারা পৃষ্ঠবর্তী ব্যবহিত এবং অতি দুরস্থ বিষয়েরও 
প্রত্যক্ষ কেন হয়: না? স্ৃতরাং ইহাই স্বীকার্য্য যে, চক্ষুরিন্ত্রিয় প্রদীপের 
স্যায় তৈনস পদার্থ। প্রদীপের রশ্মির স্তায় চক্ষুরিন্দ্রিয়েরও রশ্মি আছে । এবং 
প্রদীপের রশ্মি যেমন কোন ব্/বধায়ক. দ্রব্যবিশেষের দ্বার প্রতিহত হয়, 
তজ্প, চক্ষুরিঞ্রিয়ের রশ্মি ও প্রতিহত হয় | সুত্তরাঁং ব্যবহিত বিষয়ের সহিত 
তাঁহার মন্নিকর্ষ সম্ভব ন! হওয়ায় সেই সমস্ত বিষয়ের প্রত্যক্ষ জন্মে না। কিন্ত 
ণ্চক্ষুরিহ্জিয় অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন অর্থাৎং_অভৌতিক পদার্থ হইলে ভিত্তি 
প্রতৃতি ব্যবধায়ক ভ্রব্যবিশেষের দ্বার! তাঁহার প্রতিঘীত হইতে পীরে না। 
কারণ, গ্রতিঘাত ভৌতিক ভ্রব্যেরই ধর্ম কাঁচাদি কোন কোন স্বচ্ছ দ্রব্যের 
বারা তৈজস পদার্থ প্রতিহত না হইলেও ভিত্তি প্রভৃতি দ্রব্যের ছ!রা তাহা 
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প্রতিহত হইয়| থাকে। সুতরাং তত্ারাও প্রতিপন্ন হয় যে, চক্ষুরিন্দরিয়: 
তৈজস পদার্থ । 

গৌতম ইং! সমর্থন করিতে সর্বশেষে আবার বলিয়াছেন_ নধর” 
নয়ন-রশ্মি দর্শনা” (৩,১1৪) অর্থাৎ রাত্রিকালে ‘বিড়াল ও বারি 
কৌন কোন নক্তঞ্চর জীবের চক্ষুর রশ্মি দেখাও যায়। স্মতরাঁং ত্বষ্টান্তে: 
অন্থান্ত সমস্ত চ্ষুম্মান্‌ জীবেরও চক্ষুর রশ্মি অনুমান প্রমীণ সিদ্ধ হয়। 
দেই সমস্ত বিড়ালাদির চক্ষুর রশ্মিও ভিত্তি প্রভৃতি ব্যবধায়ক দ্রব্যের' 


দ্বারা প্রতিহত হওয়ায় তাহারাও ব্যবহিত বিষয়ের প্রত্যক্ষ করিতে- 


পারে না। . সুতরাং তাহাঁদিগের চক্ষুরিন্দ্রিয় যে অন্য জাতীয় বিলক্ষণ». 
ইহাও বলা যায় ন!। কিন্তু মনুষ্যাদির চক্ষুর রশ্মি, যাহা অনুমান প্রমাণ' 
সিদ্ধ, তাহাতে রূপ থাকিলেও তাহা উদ্ভূত রূপ নহে । সুতরাং সেই: 
রশ্মি নির্গত হইয়া দুরে গমন করিলেও তখন তাহ! দেখা যায় না। কারণ” 


উদ্ভুত রূপ এবং সেই রূপ বিশিষ্ট মহৎ দ্রব্য রই চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে: 


রূপ মাত্রেরই এবং রূপ বিশিষ্ট দ্রব্যমাত্রেরই চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না| যেমন 


অগ্নিতপ্ত জলের মধ্যে অগ্রিরূপ তেজঃ পদার্থ থাকিলেও সেই অগ্নিতে উদ্ভূত রূপ 


না থাকায় তাহার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না। এইরূপ মনুষ্যাদি জীবের চক্ষুর, 
রুশ্মিরও প্রত্যক্ষ হয়'না। উদ্ভূত ও অনুভূত নামে যে দ্বিবিধ রূপ আছে, তন্মধ্যে 
উদ্ভূত রূপই প্রত্যক্ষ যোগ্য। কিন্তু যেখানে তাহাও অভিভূত থাকে, সেখানে 


তাহারও প্রত্যক্ষ হয় না। যেমন উন্ধায় উদ্ভূত রূপ থাকিলেও মধ্যাহ্কালে 


সূর্য্য কিরণ দ্বারা তাহ! অভিভূত হওয়ায় তখন উহার প্রত্যক্ষ হয় ন1। 


. ফলকথা চক্ষুরিক্র্িয় তৈজন পদার্থ, জুতরাং গ্রদীপাঁদির স্থায় উহারও রশ্মি. 


'আছে, ইহা অনুমান প্রমাণসিত্ব। আর সাংখ্যাদিসম্প্রদায়ও ত শরীর হইতে 
বহিরিন্দিয়পথে অগ্থঃকরণের বহির্গমন ও দূরস্থ বিষয়াকারে পরিণতি প্রত্যক্ষ 
ক্রেন না। তাহাদিগের মতেও ত উহা! অনুমান প্রমাণ সিদ্ধ। কিন্তু 


কণাদও গৌতমের মতে নির্বিকার অস্তঃকরণ বা মনের কোন প্রকার . 
বিকার সন্তবই নহে। আর জীবের জীবন কাল পর্য্যন্ত তাহার মন যে 


নিজ শরীর মধ্যেই থাকে, লৌকিক প্রত্যক্ষের জন্য সাধারণ জীবের মন যে,. 


তাহার শরীর - হইতে বহির্গত হইতে পারে না, ইহাও গৌতম সমর্থন. 
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একাদশ অধ্যায় ২২১. 


করিয়াছেন। প্রাচীন কোন সাংখ্য সম্প্রদায়ের মতে একমাত্র ত্বগিঞ্জিয়ই বাহ 
জ্ঞানেন্দিয়। অর্থাৎ ত্রাণ, রসনা, চক্ষু ও শ্রবধেক্জিয়ের স্থানে যে ত্বগিস্তরিয় আছে 
তাহাই যথাক্ৰমে গন্ধ রস স্পর্শও শব্দের প্রত্যক্ষ জন্মায় । শারীরক ভাষ্যে 
(২২১০ ) আচীর্ধয শঙ্করও উক্ত সাংখ্য মতের উল্লেখ কুরিয়াছেন। গৌতম 
ইন্দ্রিয় পরীক্ষায় পরে বিশেষ বিচারপূর্বাক উক্ত মতেরও খণ্ডন করিয়াছেন। 
বহুল্য ভয়ে এখানে তাহার সমস্ত কথ! বল! সম্ভব নহে। বিশেষ জিজ্ঞানু ন্যায় 
দর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ে ইন্দ্রিয় পরীক্ষায় অনেক জ্ঞাতব্য জানিতে পাঁরিবেন। 
অর্থ । 
ইন্দ্রিয়ের পরে চতুর্থ গ্রমেয় প্অর্থ”। “র্থ* শব্দের অনেক অর্থ বিশেষে : 
প্রয়োগ হইয়াছে। মহর্ষি কণাঁদ তাঁহার কথিত দ্রব্য গুণ ও কর্ণ এই পদার্থ 
ত্রয়ের নাম বলিয়াছেন--"অর্থ*। কিন্তু গৌতমোক্ত চতুর্থ প্রমেয় যে, "অর্থ, 
'তাহা ইন্জরিয়ার্থ। যথাক্ৰমে পূর্বোক্ত দ্রাণাদি পঞ্চেন্ত্রিয় গ্রাহ্‌ পঞ্চ বিশেষ গুণই 
এইন্জিয়ীর্ঘ বলিয়া গ্রসিদ্ধ। তাঁই কণাঁদও বলিয়াছেন--প্রসিদ্ধা ইনদরিয়ার্থা”» 
(৩১১) । গৌতম উহা! স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন 
প্গন্ধ-রস-রূপ-্পর্শশব্দাঃ পৃথিব্যাদিগুণীন্ডদর্থাঃ” 1১1১১৪] 
উক্ত সুত্রে “তৎ” শব্দের দারা পূর্ব সুত্রোক্ত স্রাপাদি ইন্জরিয়কে গ্রহণ করিয়া 
এতদর্ধা,*_এই উক্তির ছাঁর| তাঁহার পূর্ব কথিত চতুর্থ প্রমেয় প্অর্থ* যে 
ইন্দরিয়ার্থ, ইহাঁও গৌতম ব্যক্ত করিয়াছেন! কিন্তু তিনি ওঁ গন্ধাদি পঞ্চগুণকে 
পৃথিব্যাদির গুণ বলায় উহা পৃথিব্যাদি প্রত্যেক ভূতেরই গুণ কি না? এইরূপ 
সংশয় হইতে পারে এবং ওঁ সমস্ত গুণের মধ্যে কোন ভূতের কি কি গুণ, এ 
বিষয়ে বহু মতভেদও আছে। তাই গৌতম পরে (৩১1৬২৬৩) তীহাঁর 
পূর্বোক্ত “অর্থ” নামক প্রমেয়ের পরীক্ষা করিতে প্রথমে উক্ত বিষয়ে তাহার 
নিজ সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন যে, গন্ধ, রস, রূপ ও স্পর্শ, পৃথিবীর গুণ । রম রূপ ও 
স্পর্শ জলের গুণ। রূপ ও স্পর্শ তেজের গণ । স্পর্শমাত্র বায়ুর গুণ এবং 
শবমাত্র আকাশের গুণ। বৈশেধিক দর্শনের ‘দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রীরস্তে 
যথাক্রমে পাঁচ স্ত্রের দ্বারা মহর্ষি কণীদও তীহার উক্ত সিদ্ধান্ত স্পষ্ট 


-বলিয়াছেন। 
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২২২ স্যায়-পরিচয় 


গৌতম পরে পূর্ববপক্ষ রূপে মতান্তর সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, যখন, 
ভ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা পৃথিবীতে রস, রূপ ও স্পর্শের প্রত্যক্ষ জন্মে না এবং. 
রসনেন্দ্রিয়ের দ্বার! জলেও রূপ ও স্পর্শের প্রত্যক্ষ জন্মে না এবং চক্ষুরিন্তরিয়ের- 
দ্বার। তেজে স্পর্শের প্রত্যক্ষ জন্মে না, তখন পৃথিব/াদি ভূতে পূর্বোক্ত 
সমস্ত গুণ নাই। কিন্তু গন্ধই কেবল পৃথিবীর স্বাভাবিক গুপ। এবং 'রসই' 
জলের স্বাভাবিক গুণ এবং রূপই তেজের স্বাভাবিক গুণ এবং ম্পর্শই বায়ুর 
স্বাভাবিক গুণ। তাহা হইলে পৃথিবীতে রস রূপ এবং ন্পর্শেরও নিয়ম:. 
প্রত্যক্ষ হয় কেন? এবং জলেও রূপও স্পর্শের নিয়মতঃ প্রত্যক্ষ হয় কেন ?' 
_ এবং তেজে ও স্পর্শের নিয়মত: প্রত্যক্ষ হয় কেন? এতহ্ত্তরে পূর্বোক্ত 
মতান্ুমারে গৌতম পরে বলিয়াছেন -“বিষ্টং হৃপরং পরেণ” ( ৩/১/৬৬) 
তাৎপৰ্য্য এই যে স্থল ভূতের সৃষ্টিতে পৃথিব্যাদি ভূত অপরভূত জলাদি 
কর্তৃক ব্যাপ্ত হওয়ায় অর্থাৎ পূর্বভূতে পরভূতের বিলক্ষণ সংযোগ রূপ 
সংসৰ্গ হওয়ায় তাহাতে সেই পরভূতের গুণ বিশেষেরও নিয়মতঃ প্রত্যক্ষ জন্মে। 
কিন্তু জলাঁদিতে পৃথিবীর এঁর পসংসর্গ না হওয়ায় তাহাতে পৃথিবীর গুণ গন্ধের 
নিয়মত প্রত্যক্ষ হয় ন! এবং তেজে জলের এঁরূপ সংসর্গ না হওয়ায় তাহাতে 
জলের গুণ রসের নিয়মতঃ প্রত্যক্ষ হয় নাঁ। এবং বায়্‌তে তেজের এরূপ 
ংসর্দ না হওয়ায় তাহ;তে তেজের গুণ রূপের নিয়মতঃ প্রত্যক্ষ হয় না। 
ফলকথা, উক্তমতে পূর্ববহুতেই পরভূতের অনু প্রবেশ স্বীকৃত হইয়াছে। পরভূতে 
তাহার পৃর্ববভুতের অন্তু প্রবেশ স্বীকৃত হয় নাই । . 
গৌতম পরে পূর্বে ক্তমতের খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন -“ন পাধিবাপ্যয়োঃ 
্রত্যক্ষত্বাৎ (৩১৬৭) ' তাঁৎপর্ধ্য এই যে, পাধিব দ্রব্য এবং জলীয়, 
দ্রব্যের ও যখন, চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ জন্মে, তখন তাহ।তেও রূপ আছে, ইহা 
্বীকাঁধ্য। কারণ যে দ্রব্যে উদ্ভুতরূপ নাই, তাহার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় ন! 
পাধিব ও জলীয়দ্রব্যে উদ্ভৃতরূপবিশিষ্ট তেঙ্গের বিলক্ষণ সংযোগরূপ সংসর্গ, 
প্রযুক্তই তাহাতে সেই তেজের রূপেরই প্রত্যক্ষ হয়_ইহা ঝলিলে বাঁয়ুতেও. 
তেল্সের রূপের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইতে পারে। বায়তে তেজের এঁরূপ সংসর্গ, 
নাই, কিন্ত তেজেই বায়র এরূপ সংসর্গ আছে,_ইহা স্বীকার কর! যায় না। 
ভাষ্যকার hs আরও অনেকরূপ ব্যাখ্যা করিয়া নান! যুক্তির ঘর! 


সা 
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একাদশ অধ্যায় ২৩, 


উক্ত মতের খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে,-পার্থিব দ্রব্যবিশেষে যে. 
তিক্তাদি রসেরও প্রত্যক্ষ জন্মে, তাহ! উহার অন্তর্গত জলেরই রস, ইহা 
বল৷ যায় না। কারণ জলে যে, তিক্তাদি সমস্ত রসই আছে, এবিষয়ে 
কোন প্রমাণ নাই। এবং তেজেও যে, শুরুপীতাঁদি সমস্তরূপই আছে, এবিষয়ে 
কোন প্রমাণ নাই। ভাষ্যকার পরে ইহাও বলিয়াছেন যে, যখন কৌন পাঁধিব' 
দ্রব্যে পূর্বতন সেই জলাদিভৃতত্রয়ের সংসর্গ বিধ্বস্ত হয়, তখনও তাহাতে বুদ: 
রূপ ও স্পর্শের প্রত্যক্ষ হওয়ায় পৃথিবীতে পূর্বোক্ত গন্ধাদি চতুণ্ডণই স্বীকার্য্য। 
এইরূপ কোন জলীয়দ্রব্যে যখন তেজও বায়ুর পূর্বতন সংসর্গ বিধ্বস্ত: 


হয়, তখনও তাহাতে রস ও রূপ ও স্পর্শের প্রত্যক্ষ হওয়ায় জলে পূর্বোক্ত: : 


রসাদিগুণত্রয়ই স্বীকার্য্য। এবং কোন তৈজস পদার্থে বায়ুর পূর্বতন সংসর্গ 
বিধ্বস্ত হইলে তখনও তাহাতে স্পর্শের প্রত্যক্ষ হওয়ায় তেজে রূপের ন্যাঁয়: 
স্পর্শও স্বীকাধ্য। ভাষ্যকারের পূর্বোক্ত কথার দ্বারা ইহাঁও তাহার বক্তব্য 
বুঝা যায় যে, যে সমস্ত জলাদিভূতে পাঁথিব অংশের জংসর্গ নাই তাহাতে, 
গন্ধের প্রত্যক্ষ ন! হওয়ায় জলদিভূতে স্বাভাবিক গন্ধ থাকে না। কিন্তু পার্থিব 
অংশের  সংসর্গ প্রযুক্তই তাহাতে সেই পৃথিবীর গন্ধেরই প্রত্যক্ষ হয় 
অর্থাৎ জলাদিভূতে যে গন্ধের প্রত্যক্ষ হয়, উহ! তাহার অন্তর্গত পৃথিবীরই 
স্বাভাবিক গুণ। আর কোন ভূতে স্বাভাবিক গন্ধ নাই। তাই মহর্ষি 
কণাঁদও বলিয়াছেন“ ব্যবস্থিংঃ পৃথিব্যাং গন্ধঃ"” (২1২২) 

অবগ্যই প্রশ্ন হইবে যে, পৃথিবীতে গন্ধাদি চতুগুণই বিদ্ধমান থাকিলে 
স্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা তাহাতে এ সমস্ত গুণেরই প্রত্যক্ষ হয় না কেন? এতদুত্বরে' 
গৌতম পরে (.এ১|৬৮) বলিয়াছেন যে, যে ইঞ্চিয়ে যে গুণের উৎকর্ষ আছে, 
তদ্বারা সেই গুণবিশেষেরই প্রত্যক্ষ জন্মে। ভ্রাণেন্জিয় পার্থিব দ্রব্য বলিয়া, 
তাঁহাঁতেও গন্ধাদি চারিটি গণ থাকিলেও তন্মধ্যে গন্ধেরই উৎকর্ষ থাকায় 
তন্দার! গন্ধেরই প্রত্যক্ষ জন্মে । এইরূপ রসনেন্দ্রিয় জলীয় দ্রব্য বলিয়! তাহাতে 
রস রূপ ও স্পর্শ থাকিলে তন্মধ্যে রসেরই উৎকর্ষ থাকায় তন্থারা রসেরই 
প্রত্যক্ষ জন্মে। এইরূপ চক্ষুরিন্জরিয় তৈজস পদার্থ বলিয়া তাঁহ।তে রূপ ও স্পর্শ 


থাকিলেও তন্মধ্যে রূপেরই উৎকর্ষ বশৃতঃ তন্থারা রূপেরই প্রত্যক্ষ জন্মে ।: 


তবগিষ্ছ্িয়ে কেবল স্পর্শই থাকায় উহার দ্বারা ম্পর্শেরই প্রত্যক্ষ জন্মে। কিন্ত 
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২২২ হ্যায়-পরিচয় 


গৌতম পরে পূর্ববপক্ষ রূপে মতান্তর সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, যখন, 
দ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা পৃথিবীতে রস, রূপ ও স্পর্শের প্রত্যক্ষ জন্মে না এবং. 
রসনেন্দ্রিয়ের দ্বার জলেও রূপ ও পর্শের প্রত্যক্ষ জন্মে না এবং চক্ষুরিন্তরিয়ের- 


দ্বার তেজে স্পর্শের প্রত্যক্ষ জন্মে না, তখন পৃথিবচাদি ভূতে পূর্বোক্ত- 


ও সমস্ত গুণ নাই কিন্ত গন্ধই কেবল পৃথিবীর স্বাভাবিক গুণ । এবং সই 
জলের স্বাভাবিক গুণ এবং রূপই তেজের স্বাভাবিক গুণ এবং স্পর্শই বায়ুর 
স্বাভাবিক গুণ। তাহা হইলে পৃথিবীতে রস রূপ এবং স্পর্শেরও নিয়ম 
প্রত্যক্ষ হয় কেন? এবং জলেও রূপও স্পর্শের নিয়মতঃ প্রত্যক্ষ হয় কেন 
..ইএবং তেজে ও স্পর্শের নিয়মতঃ প্রত্যক্ষ হয় কেন? এতহুত্রে পূর্বোক্ত 
€  মতানুারে গৌতম পরে বলিয়াছেন -“বিষ্টং হপরং পরেণ” (৩1১৬৬) 
ত'ৎপর্ধ্য এই যে স্থল ভূতের সৃষ্টিতে পৃথিব্যাদি ভূত অপরভূত জলাদি- 
কর্তৃক ব্যাধ হওয়ায় অর্থাৎ পুর্বভূতে পরভূতের বিলক্ষণ সংযোগ রূপ 
ংসর্গ হওয়ায় তাহাতে সেই পরভূতের গুণ বিশেষেরও নিয়মতঃ প্রত্যক্ষ জন্মে 
কিন্তু জলাঁদিতে পৃথিবীর এঁর পসংসর্গ না! হওয়ায় তাহাতে পৃথিবীর গুণ গন্ধের 
নিয়ত: প্রত্যক্ষ হয় না এবং তেজে জলের এরূপ সংসর্গ না হওয়ায় তাহাতে 
জলের গুণ রসের নিয়মতঃ প্রত্যক্ষ হয় না। এবং বায়তে তেজের এরূপ 
সংসৰ্গ না হওয়ায় তাহ'তে তেজের গুণ রূপের নিয়মতঃ প্রত্যক্ষ হয় না 
ফলকথা, উক্তমতে পূর্বভুতেই পরভূতের অন্ন প্রবেশ স্বীকৃত হইয়াছে । পরভূতে 
তাহার পূর্বভূতের অন্তু প্রবেশ স্বীকৃত হয় নাই । 
গৌতম পরে পূর্বোক্তমতের খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন _“ন পাধিবাপ্যয়োঃ 
পরত্যক্ষত্বাৎ, (৩1১৬৭) ' তাৎপর্য এই যে, পাধিব দ্রব্য এবং জলীয় 
দ্রব্যের ও যখন, চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ জন্মে, তখন তাহ।তেও রূপ আছে, ইহা 
স্বীকার্য্য। কারণ যে দ্রব্যে উদ্ভূতরূপ নাই, তাহার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় ন! 
পাখিব ও জলীয়দ্রব্যে উদ্ভতরূপবিশিষ্ট তেঙ্গের বিলক্ষণ সংযোগরূপ সংসর্ন 
্রযুক্তই তাহাতে দেই তেজের রূপেরই প্রত্যক্ষ হয়-_-ইহা৷ বলিলে বায়ুতেও 
তেঙ্জের রূপের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইতে পারে। বায়ূতে তেজের এরূপ এজ 
নাই, কিন্তু তেজেই বায়ুর রূপ সংসর্গ আছে,_ইহা স্বীকার করা বায় না। 
ভাষ্যকার ইজ আরও অনেকরূপ ব্যাখা! করিয়া নানা যুক্তির ছারা 


শা 
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Ee nr সম কারার 


একাদশ অধ্যায় ২২৩ 


উক্ত মতের খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে পার্ঘিব দ্রব্যবিশেষে যে. 
তিক্তাদি রসেরও প্রত্যক্ষ জক্বে, তাহা উহীর অন্তর্গত জলেরই রস, ইহা 
বলা যায় না। ‘কারণ জলে যে, তিক্রাঁছি সমস্ত রসই আছে এজি 
কোন প্রমাণ নাই। এবং তেজেও যে, শুরূপীতাদি সমস্তরূপই ছেরে 
কোন প্রমাণ নাই। ভাষ্যকার পরে ইহাও বলিয়াছেন যে, যখন কৌন পাঁধিব 
দ্রব্যে পূর্কাতন সেই জলাদিভূতত্রয়ের সংসর্গ বিধ্বস্ত হয়, তখনও তাহাতে রদ: 
রূপ ও স্পর্শের প্রত্যক্ষ হওয়ায় পৃথিবীতে পূর্কোক্ত গন্ধাদি চতুগুণই স্বীকাৰ্য্য। 
এইরূপ কোন জলীয়দ্রব্যে যখন তেজও বায়ুর পূর্বতন সংসর্গ বিধ্বস্ত: 
হয়, তখনও তাহাতে রস ও রূপ ও স্পর্শের প্রত্যক্ষ হওয়ায় জলে পূৰ্ব্বোক্ত: 


রমাদিগুণত্রয়ই স্বীকার্য্য। এবং কোন তৈজস পদার্থে বায়ুর পূর্বতন সংসর্গ- - 


বিধ্বস্ত হইলে তখনও তাহাতে স্পর্শের প্রত্যক্ষ হওয়ায় তেজে রূপের ন্যায়: 
স্পর্শও স্বীকার্্য। ভাষ্যকারের পূর্বোক্ত কথার দ্বারা ইহাঁও তাহার বক্তব্য 
বুঝা যায় যে, যে সমস্ত জলাদিভূতে পাধিব অংশের সংসর্গ নাই তাহাতে 
গন্ধের প্রত্যক্ষ না হওয়ায় জলদিভূতে স্বাভাবেক গন্ধ থাকে না। কিন্তু পার্বিক 
অংশের সংসর্গ প্রযুক্তই তাহাতে সেই পৃথিবীর গন্ধেরই প্রত্যক্ষ হয়। 
অর্থাৎ জলাদিভূতে যে গন্ধের গ্রত্যক্ষ হয়, উহা! তাহার অন্তর্গত পৃথিবীরই 
স্বাভাবিক গুণ। আর কোন ভূতে স্বাভাবিক গন্ধ নাই। তাই মহর্ষি 
কণাঁদও বলিয়াছেন__“ব্যবস্থিহঃ পৃথিব্যাং গন্ধ: (২1২২) 

অবশ্যই প্রশ্ন হইবে যে, পৃথিবীতে গন্ধাদি চতুগুণই বিদ্ধমান থাঁকিলে' 
স্রাণেন্ত্রিয়ের দ্বারা তাহাতে এ সমস্ত গুণেরই প্রত্যক্ষ হয় না কেন? এতছুত্তরে 
গৌতম পরে (৩১৬৮) বলিয়াছেন যে, যে ইঞ্িয়ে যে গুণের উৎকর্ষ আছে, 
তন্বারা সেই গুণবিশেষেরই প্রত্যক্ষ জন্মে। স্রাণেক্রিয় পার্থিব দ্রব্য বলিয়া: 
তাঁহাঁতেও গন্ধাদি চারিটি গুণ থাকিলেও তন্মধ্যে গ্ধেরই উৎকর্ষ থাকায় 
তদ্বারা গন্ধেরই প্রত্যক্ষ জন্মে । এইরূপ রসনেন্দ্রিয জলীয় দ্রব্য বলিয়া তাহাতে. 
রস রূপ ও স্পর্শ থাকিলেও তন্মধ্যে রসেরই উৎকর্ষ থাকায় তত্বারা রসেরই 
প্রত্যক্ষ জন্মে। এইরূপ চক্ষুরিন্জরিয় তৈজস পদার্থ বলিয়া তাহ।তে রূপ ও স্পর্শ 


থাঁকিলেও তন্মধ্যে রূপেরই উৎকর্ষ বশতঃ তন্বারা রূপেরই প্রত্যক্ষ জন্মে. 


ত্বগিন্ছিয়ে কেবল স্পর্শ ই থাকায় উহার দ্বারা স্পর্শেরই প্রত্যক্ষ জন্মে | কিন্তু 
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২২২৪ ্যয়-পরিচয় :. ০ 
-ভ্রাণেন্দ্রিয়ে যে গন্ধ আছে, তাহার প্রতাক্ষ জন্মে না। এইরূপ রসনেন্নিয়স্থ রস 
এবং চক্ষরিক্রিয়স্থ রূপ এবং ত্বগিক্জিয়স্থ স্পর্শের প্রত্যক্ষ জন্মে না। কেন 
জন্মে না? এতছ্ত্তরে থৌতম পরে বলিয়াছেন“গুণানা মিক্র্রিয়ভা বাং (৩/১৭০) 
: তাৎপৰ্য্য এই যে, ভ্রাণেন্দ্রিয়ে যে গন্ধ আছে, সেই গন্ধ সহিত সেই ইন্দরিয়ই 
-স্রাণেন্ত্িয়। সুতরাং সেই গন্ধ ও প্রাণেন্জিয়ন্বরপই হওয়ায় তন্বারা-তাহীর 
প্রত্যক্ষ হইতে পাঁরে না। এইরূপ রসনেন্দিয়স্থ রস এবং চক্ষুরিক্দরিয়স্থ রপ এবং 
তবগিন্দিয়ন্থ স্পর্শ ও. সেই ইন্দ্রিয় স্বরূপ বলিয়! তন্বারা তাহার প্রত্যক্ষ হইতে 
পারে না। কিন্তু শ্রবণেন্দ্িয়রূপ আকাশে যে শব্দ উৎপন্ন হয়, শ্রবণেক্জিয়স্থ 
‘সেই শব্দেরই প্রত্যক্ষ হইয়া থাঁকে। সেই শব্দ পুর্বে শ্রবণেন্্রিয়ে না 
থাকায় তাঁহাকে শ্রবণেন্দরিয়ের স্বরূপ বলা যায় না। স্ৃতরাং শ্রবণেন্দ্িয়ের 
"দ্বারা তাহার প্রত্যক্ষ হইতে পারে। 
বস্তুতঃ দ্রাণাদি ইন্দরিয়ের স্তাঁয় তদ্গত শব্দভিন্ন গন্ধাদি বিশেষ গুণও অতীন্দরিয়। 
দ্রব্য ও গুণ মাত্রেরই প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু যে সমস্ত দ্রব্য ও গুণে প্রত্যক্ষ 
‘প্রযোজক ধর্ম আছে, তাহারই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । চক্ষুরিক্দ্রিয়ের রশ্মিও 
তাহার রূপের প্রত্যক্ষ কেন হয় না--এতছুত্তরে গৌতমও পুর্বে বলিয়াছেন 
““দ্ৰব্যগুণ-ধৰ্ম্ম-ভেদাঁচ্চোপলন্ধি-নিয়মঃ”। (৩1১1৩৭) সুতরাং তীহার মতে 
যেমন চক্ষুরিঞ্িয়ের রশ্মির রূপে : প্রত্যক্ষ প্রযোজক উদ্ভূতত্ব ধর্ম না থাকায় 
তাহার প্রত্যক্ষ হয় না, তদ্রপ, দ্রাণাদি ইন্দরিয়স্থ গন্ধাদি গুণেও প্রত্যক্ষ 
'প্রযোজক ধর্ঘ-বিশেষ না থাকায় তাহার প্রত্যক্ষ হয় না,__ইহাই তাঁহার প্রকৃত 
"উত্তর বুঝ! যায় 1. ফলকথা যেমন পাযাণাদি অনেক পার্থিব দ্রব্যে গন্ধ 
“থাকিলেও অনুকট বলিয়া তাহার প্রত্যক্ষ হয় না, তন্রপ ভ্রাণেিয়স্থ গন্ধেরও 
প্রত্যক্ষ হয়না। এইরূপ রসাদি গুণের সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। 
ুহ্ি। : 
অর্থের পরে পঞ্চম প্রমেয় “বুদ্ধি”। যদ্দ্বারা বুঝ! যায়, এই অর্থে নিষ্পন্ন 
“বুদ্ধি” শব্দের দ্বার! জীবের অন্তঃকরণ বা মন ও বুঝা যাঁয়। মহষি গৌতমও 
অৰ্থেও ছি বর প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি প্রমেয়' 
স্ানার্ঘক হী জা যার রা 
জিন্‌ প্রত্যয় নিন বুদ্ধি শব্দের দারা” 
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শা 


সিরা, 


একাদশ অধ্যায় | ২২৫ 


জ্ঞানই বুঝা যায়। গৌতমের মতে সেই জ্ঞানকেই উপলব্ধি বলে! তাই: 
‘তিনি তাহার কথিত “বুদ্ধি* -নামক 'পঞ্চম প্রমেয়ের স্বরূপ প্রকাশ করিতে 
বলিয়াছেন 
বুদ্ধিরুপলব্ধি জ্ঞণনমিত্যনৰ্থাস্তরং। ১/১/১৫ । 

অর্থাৎ বুদ্ধি উপলব্ধি ও জ্ঞান অর্থান্তর.( ভিন্ন পদার্থ) নহে, একই পদার্থ 
নাহাকে জান এবং উপলব্ধি বলে, তাহাই বুদ্ধি। সাংখ্য মতে মুল প্রকৃতির প্রথম 
পরিণাম বুদ্ধি, উহারই নাম অন্তঃকরণ। জ্ঞান সেই বুদ্ধি বা অস্তঃকরণেরই বৃত্তি 
বা পরিণাম বিশেষ উহা! অস্তঃকরণেরই বাস্তব ধর্ম্ম। গৌতমপরে বিচারপূর্বাক 
উক্ত মতের খণ্ডন করিয়াছেন। -তীহার মতে 'জীরাত্মাতেই প্রত্যক্ষার্দি 
জ্ঞানরপ বিশেষ গুণ জন্মে এবং উহাই জীবাত্মার:চৈতন্য, ইহা পূর্বেও বনিয়াছি। 
সুতরাং জ্ঞান কখনই জড় পদার্থ অন্তঃকরণের ধর্ম হইতে পারে না। কারণ 
তাহা হইলে অন্তঃকরণই চেতন, জ্ঞাতা, ইহা বলিতে হয়। পরস্ত অন্তঃকরপই 
জানে, কিন্তু চেতন আত্মা উপলব্ধি করে, ইহাও অনুভব বিরুদ্ধ | কারণ কোন 
বিষয়ে বিশিষ্ট জ্ঞান জন্মিলে আমি ইহা জানিতেছি আমি ইহা উপলব্ধি” 
করিতেছি-_-এইবূপে সেই জীবাত্মাই সেই জ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষ করে) 
নতরাং জ্ঞান ও উপলব্ধি.যে অভিন্ন পদার্থ) এবং জীবাত্মাই তাহার আধার, 
ইহাই অনুভব সিদ্ধ। পরস্ত অস্তঃকরণের বৃত্তি জ্ঞানের সহিত আত্মার ষে -. 
অবাস্তব সম্বন্ধ, তাহাকেই উপলব্ধি বলিলে উহা! ত বাস্তব পদাৰ্থ হয় না কিন্ত 
উপলব্ধি যে অবাস্তব, ইহাও অনুভববিরন্ধ। পরস্থ চন্্রমগুলে ্ষ্যমণ্জলের 
তায়, অস্তঃকরণে পুরুষ বা আত্মার প্রতিবিদ্বপাতও হইতে পারে না। কারণ 


জপ শূন্ত নির্বিকার পদার্থের প্রতিবিষ্ব অসম্ভব। সাংখ্যাছি সম্প্রদায়, তাহা 


স্বীকার করিলেও কণাদ ও গৌতম তাহা স্বীকার করেন নাই। 
পরস্ধ কণাদ ও গৌতম জীবের অন্তঃকরণেরই অবস্থাভেদে বা পরিণামভেছে : 


. মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার, এই নামন্রয়. স্বীকার করেন নাই। তীহাদিগের মতে 


মন অন্তরিন্ত্রিয় বলিয়া মনের নামই অন্তঃকরণ। এবং .জীবের ভ্রমজ্ঞান- 


'বিশেষই অহঙ্কার ও অভিমান নামে কথিত হইয়াছে। এবং জীবের জ্রান 


মাত্রই তাহার বুদ্ধি হইলেও কর্তব্য নিশ্চয়রূপ যে বিশেষ বুদ্ধি, তাহাও শান্ত 
অনেক স্থলে “বুদ্ধি” শব্দের বারা কথিত হইয়াছে। -্বদ্ধি” শব্দের উক্তরূপ্র 


১৫ 
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হা ‘ন্যায়-পরিচয় 


বিশেষ অর্থে প্রয়োগ করিয়া উপনিষদে সেই বুদ্ধিকেই সারথি বলা হইয়াছে ) 
এইরূপ শাস্ত্রে আরও অনেক'বিশেষ অর্থে অনেক পারিভাষিক শব্দের প্রয়োগ: 
হইয়াছে। মূলকথা, কণাদ ও গৌতমের মতে জ্ঞান, বুদ্ধি ও উপলব্ধি একই 


পদার্থ এবং উহা জীবাত্মাতেই উৎপন্ন হয়। আর সাংখ্য সম্প্রদায়ের মতে পুরুষ, 


বাআত্মা যে, অস্তঃকরণস্থ. কর্তৃত্ব ও স্্খছুঃখাদির অভিমান করেন, সেই" 
অভিমানও ত ভ্রমাত্মক জ্ঞানবিশেষ। সুতরাং উহা! আত্মাতে উৎপন্ন হইলে 
জআত্মাতে জ্ঞানোংপত্তি কিরূপে অস্বীকার কর! যাঁয় ? কর্তৃত্ব ও স্থখ' ছুঃখাঁদি- 
অস্তঃকরণেরই স্বকীয় বাস্তবধর্থ হইলে অস্তঃকরণেরই তদ্বিযয়ে ভ্রম জ্ঞান 
জন্মে, ইহা ত বল! যাইবে না। স্থতরাং অস্তঃকরণস্থ সেই জ্ঞানের সহিত. 
আত্মার অবাস্তব বন্ধই তাহার অভিমান, ইহাও বলা যাইবে না! ভ্রমাত্মক- 


জ্ঞান বিশেষ ভিন্ন “অভিমান” শব্দের অন্য কোন অথেও প্রমাণ নাই। 


সন 


বুদ্ধির পরে ষষ্ঠ প্রমেয় মন। জীবের স্থখহু:ঃখাদির মানস প্রত্যক্ষের' 
করণরূপে মন নামে'অন্তরিন্িয় অবশ স্বীকার্যয,_ইহা পূর্বে বলিয়াছি। এইরূপ. 
মনের অস্তিত্ব সাধক আরও অনেক হেতু থাকিলেও গৌতম তাঁহার নিজ সম্মত, 
“একটি প্রধান হেতুর প্রকাশের উদ্দেশ্যেই বলিয়াছেন _ 
“যুগপজ জ্ঞানানুৎপত্তিম'নসোলিঙ্গং* | ১1১১৬ ॥ 
অর্থাৎ একইক্ষণে অনেক প্রত্যক্ষের যে অন্ুংপত্তি, তাহা মনের লিঙ্গ 
অর্থাৎ অন্ুমাপক | তাৎপর্য এই যে, যেক্ষণে কোন এক বিষয়ের সহিত কোন. 
ইন্জিয়ের সন্নিকর্ষ হইয়াছে, তখন অন্ত বিষয়ের সহিত অন্ত ইন্্রিয়ের সন্বিকর্ষ: 
হইলেও যুগপৎ অর্থাৎ একইক্ষণে সেই বিষয়ের দুইটি প্রত্যক্ষ জনমে না, কিন্তু 
ক্ষণবিলঘ্বেই অপর বিষয়ের প্রত্যক্ষ জন্মে। সুতরাং অনুমান প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ. 
হয় যে, জীবদেহে এমন কোন একটি দ্রব্য আছে, যাহা ইঞ্জিয়ের সহিত সংযুক্ত 


‘না হইবে সেই ইন্জিয় জন্ত প্রত্যক্ষ জন্মে না এবং সেই দ্রব্য পরমাণুর স্তায় অতি, 
টে বলিয়া ফপৎ অনেক ইন্জি়ের সহিত তাহার সংযোগ স্তব হয় না, সুতরাং 
. ক্ীপৎ অনেক ইহ্রিয় জন্য অনেক প্রত্যক্ষ জন্মিতে পারে না। তাহা হইলে, 


মনের এইরপ লক্ষণ বলা যায় যে, ইন্্িয়ের সহিত যাহার সংযোগ জন্ত, সেই: 
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একাদশ অধ্যায় ২ 


ইঞ্জিয়ের দ্বার! তাহার গ্রাঁহ বিষয়ের প্রত্যক্ষ জন্মে, কিন্তু যাহার সংযোগ না 
হইলে অন্তান্ত কারণ সত্বেও.সেই প্রত্যক্ষ জন্মে না--এমন অতি সুক্ষ দ্রব্যই মন ।; 
গৌতম উক্ত হৃত্রের দ্বারা মনের উদ্তরূপ লক্ষণও হুচনা করিয়াছেন। পরব 
গৌতম তাহার সম্মত উক্ত হেতুর ছারা জীবদেছে মন যে একটি এবং উহা অপু 
অর্থাৎ পরমাণুর স্তাঁর় অতি সুক্ষ, ইহাও হুচন! করিয়াছেন। কারণ, জ'বদেহে 
একাধিক মন থাকিলে যুগপৎ বিভিন্ন ইন্দরিয়ের সহিত বিভিন্ন মনের সংযোগ 
সম্ভব হওয়ায় বিভিন্ন ইঞ্জিয় জন্য অনেক প্রত্যক্ষ হইতে পারে এবং সেই এক 
মনও সর্ব শরীর্থ হইলে যুগপৎ সমস্ত ইঞ্জিয়ের সহিত তাহার সংগোগ জন্য 
অনেক প্রত্যক্ষ হইতে পারে। কিন্তু গৌতম জ্ঞানের যৌগপন্ অস্বীকার করায় 
প্রতিেহে মনের একত্ব ও অণুত্বই স্বীকার করিয়াছেন। তাই তিনি পরে 
মনের পরীক্ষায় স্পষ্ট বলিয়াছেন--"জ্ঞানা যৌগপন্ধাদেকং মনঃ ” প্যথোক্ত 
হেতু ত্বাচ্চাণু” ॥ ৩২৫৬৫৯ ॥ - 
অবশ্ত অন্তান্ত অনেক সম্প্রদাযই অনেক স্থলে জ্ঞানের যৌগপগ্ধ অনুভব 
সিদ্ধ বলিয়! স্বীকার করায় গৌতমের উক্তমত গ্রহণ করেন নাই। কোন- 
সম্প্রদায় আবার জীবদেহে পঞ্চ বহিরিক্জিয়ের সহকারী পাঁচটা মনও স্বীকার 
করিয়াছিলেন। বৈশেষিক দর্শনের উপস্কারে (৩1২৩) শঙ্কর মিশ্রও ও প্রাচীন 
মতের উল্লেখ করিয়াছেন । কিন্তু গৌতমের ন্যায় কণাঁদও জ্ঞানের যৌগপন্ 
স্বীকার করেন নাই। তাই মনের একত্ব ও অধুত্ব সমর্থন করিতে বৈশেষিক 
দর্শনে তিনিও বলিয়াছেন__“গরযদ্বা যৌগপত্াজ্জ্ঞানা ' যৌগপদ্থাচ্চৈকং* 
॥ ৩২৩ ৷ “তদভাবাদণুযন:৮॥ ৭১২৩ ॥ চরক সংহিতার শারীরস্থানের প্রথম 
অধায়ে চরকও বলিয়াছেন--"অথুত্বমথচৈকত্বং দৌগুণৌ যনসঃ স্থতৌ*। 
বস্তুতঃ শ্রতিও বলিয়াছেন--“অন্যত্র মনা অভূবংনাদর্শ মন্ত রমনা অতূবং 
নাশ্রোষমিতি, মনসাহেষ পশ্যতি, মনসা শৃণোতি” (বৃহদারণ্যক ১/৫/৩ )। অর্থাৎ 
আমি অন্যমনস্ক ছিলাম, দেখি নাই, অন্যমনস্ক ছিলাম, শ্রবণ করি লাই? 
লোকেও অনেক সময়ে অনেকের মুখে এরূপ কথা! শুন! যায়। কিন্তু কিরূপে 
ওঁ অন্যমনস্কতা সম্ভব হয়? ইহা বিচার কর! আবশ্তক। কণাদ ও গৌতমের 
মতে গ্রতঃক্ষ কাৰ্য্যে, যে সময়ে কাহারও একই ইঞ্রিয়ের সহিত তাহার মনের, 
সংযোগ স্থির আছে, তখন তাহাকে বলে অন্যমনস্ক। যে ব্যক্তি কখনও 
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স্যায়-পরিচয় ্‌ 
সে তখন তাঁহার পার্ম্ববর্তী ব্যক্তিকেও 
দেখিতে গায় নাঁ। তাই পরে তাঁহাকে দেখিলে' এরূপ কথা৷ বলে! এইরূপ 


ঠাহাঁর মন সং শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহিত 
বখন 'চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত তাহার মন সংযুক্ত থাকে, তখন 
ই সংযোগ না ‘থাকায় সে ব্যক্তি অন্যের কথ শ্রবণ করিতে 


' পারে না। তাই পরে জিজ্ঞাস! করিলে বলে যে, আমি অন্যমনস্ক থাকায় শুনিতে 


২২৮ 
স্থির মনে কাহারও কথা শ্রবণ করে, 


পাঁই নাই। কিন্তু তাঁহার মন সর্ব শরীরস্থ হইলে অথবা বহু হইলে তাহার 
উত্তরূপ অন্যমনস্কতা সম্ভব হইতে পাঁরেনা। . 

'অবস্তই এক্স হইবে যে, কোনস্থলে এঁরপ হইলেও অনেক স্থলেই ত 
আমাঁদিগের একই সময়ে দর্শন ও শ্রবণাদি নানা প্রত্যক্ষ জন্সিতেছে, কিন্ত 
কিরূপে ইহার উপপত্তি হইবে? এতদুত্তরে গৌতম বলিয়াছেন_“অগাত 
চত্রুদর্শনবন্তহুপলব্ধিরাণ্ড .সঞ্চারাৎ” ( ৩.২৫৮ ).। তাঁৎপর্য্য এই বে, একই ক্ষণে 
একই ব্যক্তির'দ্শনাদি নানা প্রত্যক্ষ জন্মে না। মনের অতি শীগ্রগতি প্রযুক্ত 
ক্ষণবিলন্বেই অন্তান্ত ইন্্িয়ের সহিত তাহার সংযোগ হওয়ায় ভিন্ন ভিন্ন ক্ষণেই 
ভিন্ন'ভিনন প্রত্যক্ষ জন্মে। ‘কিন্তু অবিচ্ছেদে ওঁ সমস্ত প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হওয়ায় 
উহাতে যৌগপপ্থ ভ্ৰম জন্মে । গৌতম ইহার “দৃষ্টান্ত বলিয়াছেন_-“অলাতিচক্র 
দর্শন”। বর্তমানকালে.আঁতম্বাঙ্গীর স্তায় প্রাচীনকালে “অলাঁতচক্র” নামক 
বন্ত্রবিণেষ নির্ন্মিত হইয়া আকাশে নিক্ষিপ্ত হইলে তখন উহার ঘূর্ণন ক্রিয়া গুলি 
একইক্ষণে হইল এবং একইক্ষণে ওঁ সমস্ত ক্রিয়ার বিভিন্ন প্রত্যক্ষ হইল-_. 
এইরূপ বোধ হইত। কিন্তু ও সমস্ত ক্রিয়া কখনই একই ক্ষণে জন্মিতে পারে না। 
স্তরাং একইক্ষণে এ সমস্ত ক্রিয়ার -গ্রত্যক্ষও হইতে পারে না। কারণ যে 
ক্রিয়া পরে জন্মিবে, তাহার প্রত্যক্ষ তৎপূর্কে কখনই সম্ভব হয় না। সুতরাং 
উক্ত স্থলে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে,-এঁ সমস্ত ক্রমিক বিভিন্ন ক্রিয়া ও উহার 
‘ক্ৰমিক বিভিন্ন প্রত্যক্ষ গুলিতে. যে. যৌগপ্.বোঁধ, তাহা ভ্রম। অলাত চক্রের 
'অতি দ্রুত গতিই ওঁ ভ্রমের কারণ'দৌষ। এইরূপ শরীর মধ্যে মনের অতি 
ক্রুত গতি প্রযুক্ত পরক্ষণেই অন্য ইন্দ্রিয়ের সহিত তাহার সংযোগ হওয়ায় তৎ 
₹ পরক্ষণেই:গেই ইন্তিয় জন্য প্রত্যক্ষ জন্মে । কিন্তু ক্ষণবিলম্থেই অবিচ্ছেদে 
রূপ নানা প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হওয়ায় তাহাতে -যৌগপদ্ধ এম জন্মে। মনের অতি 
ক্ষত গতিই ও ভ্রমের ক'রণ দোষ। ভাষ্যকার বাংস্তায়ন ,গৌতমের উক্ত মত 
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একাদশ অধ্যায় রর ২২৯ 


সমর্থন করিতে শেষে বলিয়াছেন যে, কোনস্থলে গন্ধাদি নানাবিষয়ের যে যুগপৎ 
প্রত্যক্ষ জন্মে, ইহ! নিঃসংশয় নহে, অর্থাৎ উহার.সর্বসম্মত দৃষ্টান্ত নাই। কিন্তু 
অনেক স্থলে ক্রমিক উৎপন্ন নান! ক্রিয়ায়. যে যোৌগপদ্য ভ্রম জন্মে, এ বিষে 
গৌতমোক্ত দৃষ্টান্ত এবং আরও. অনেক দৃষ্টান্ত সকসম্মত,আছে.। সুতরাং ও 
দৃষ্টান্তে অবিচ্ছেদে বিভিন্নক্ষণে উৎপন্ন গন্ধাদি নানাবিষয়ের নানা প্রত্যক্ষে ও 
_ যৌগপদ্য বুদ্ধিকে ভ্রম. বল! যায় । বাৎন্তায়ন আরও অনেক কথ! বলিয়াছেন। 
সংক্ষেপে তাহা র্যক্ত করা যাঁয় না।.. 

সে যাহা হউক, কণাঁদ ও.গৌতমের, পূর্বোক্ত মত বহু বিবাদগ্রস্ত হইলেও 
জীবের শরীরস্থ মন যে,. বায়ুর স্তায় দ্রুতগতিশীর, ইহা অবশ্ঠ স্বীকার্য্য। 
ভগবদ্গীতাঁয় প্চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্‌ দৃঢ়ং” (৬15৪) ইত্যাদি 
শ্লোকেও তাহ! স্পষ্ট কথিত হইয়াছে। সুতরাং মন যে বিভু অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী, 
এই মৃতও অনেকেই গ্রহণ করেন নাই। মনের বিভূত্ববাদ খণ্ডন করিতে 
গৌতমও পরে বলিয়াছেন -“ন গত্য ভাবাৎ” (৩1২৮). অর্থাৎ বিভু পদার্থের 
গতিক্রিয়া না থাকার গতিশীল মনকে বিভু বলা যায় না। এইরূপ মন জীবের, 
সর্বণরীর ব্যাপী হইলেও শরীর মধ্যে তাহার এরূপ ক্রুত গমনাগমন সম্ভব 
হয় না। সুতরাং মন যেকুক্ষ দ্রব্য, ইহাই স্বীকাধ্য | সাংখ্য স্বত্রকারও 
বলিয়াছেন--অণুপরিমীণং তৎকৃতিক্রুতেঃ” । ৩1১৪ | * 

কিন্তু পরিণামবাদী সাংখ্যসম্প্রদায়ের মতে মনের পরিণাম আছে। 
তীহাদিগের মতে জড়পদার্থ মাত্রই_-প্রতিক্ষণ-পরিণামী। অদ্বৈতবাদী; 
বৈদাপ্তিক বিদ্তারণ্যমুনিও প্লীবন্ুক্তিবিবেক” গ্রন্থে বলিয়াছেন -“সাবয়ক 


. মনিত্যং সর্বদা জতু সুবর্ণাদিবদ্‌ বহুবিধ পরিণীমার্থং ভ্রব্যং ননঃ”। কিন্ত 


আরম্ভবাদী কণাদ ও গৌতমের মতে মন সাবয়ব হইতে পাঁরে ন7া। কারণ 


* সাংখ্যন্ত্রের বৃত্তিকার অনিরুদ্ধ ভট্ট উক্ত কুত্রান্থমারে মনের অণুতবই সিদ্ধান্ত, বলিয়াডেন। 

কিন্ত যোগদর্শন ভান্তে ( ৪1১* ) ব্যাসবেবের উক্তির ব্যাখ্যায় যোগবার্তিকে বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্যমতে' 
মন দেহ সম পরিমাণ, ইহা বলিয়া পতঞ্জলির মতে মন বিভু, ইহ! বলিয়াছেন, উক্তমতে বিভু মনের 
সঙ্কোচ ও বিকাস হয় না, কিন্তু উহার বৃত্তিরই সংকোচ ও বিকাঁস হয় | মীমাংসাচার্য্য গুরু প্রভাকরও 
মনের বিভুত্ব সমৰ্থন করিয়াছিলেন । "ন্যায় কুস্থমাঞ্রলি" গ্রন্থে (৩1১) মহানৈয়াধিক উদয়নাচার্যয 


বহু বিচার করিয়! উক্ত মতের খণ্ডন করিয়াছেন। 
65009. Vasishtha Tripathi Collection. By 51001791715 eGangotri Gyaan Kosha 
vs 


227 স্যায়-পরিচয় 


তাহাদিগের মতে নিত্য পরমাঁণুই জন্তদ্রব্যের চরম অবয়ব বা অংশ এবং জন্তা- 
তুতেরই মূল অবয়ব পরমাণু আঁছে। কিন্ত মন ভৌতিক ব্রব্য নহে। শীস্ত্েও 
পঞ্চভূত হইতে মনের পৃথক্‌ উল্লেখই হইয়াছে। সুতরাং মনের মূল কোন 
হুক্মতূত (পরমাণু) না থাকায় মন নিরবয়ব এবং নিরবয়বত্ব বশতঃ পরম।ণুর স্তা় 
"অতি সুন্ম নিত্য, ইহাই শ্বকাধ্য। ্থৃতরাং উক্ত মতে মনের সংকোচ, বিকান 
এবং কোন পরিণাম নীই। কীরণ, সাবয়ব দ্রব্যেরই সংকোচ বিকাঁসাঁদ 
হইতে পারে। উক্তমতে প্রত্যেক জীবাত্মারই এক একটি নিত্য সদ্ধ মন আছে 
এবং সেই সেই জীবাম্মার প্রাক্তন অনৃষ্ঠ বিশেষ জন্যই তাহার সেই মনই 
তাহার অভিনব স্থল শরীরে প্রবেশ করে। তাহার অভিনব মনের সৃষ্টি 
হর না (১)। স্থূল শর'রে তাহার সেই মনের প্রবেশ এবং জীবাত্মার সহিত 
“উহার |বলক্ষণ সংযোগের উৎপত্তিই মনের স্থাষ্ট বলিয়া কথিত হয়। মনের 
সহিত সেই আত্মার সেই বিৎক্ষণ সংযোগ ব্যতীত তাহাতে কোন জ্ঞানাদিই 
জন্মনা। মন:সংযুক্ত আত্মাই “জীব” শব্দের বাঁচ্য। তাই আম্মার উপাধি 
অন্রে অধুত্ব বা অতি বুক্ষত্ব গ্রহণ করিয়াই শ্রুতি বলিয়াছেন___“বালাগ্রশত 
ভাগন্ত শতধা কল্পিতন্ত চ। ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ* ( শ্বেতাশ্বতর )। 
উক্ত শ্রতিবাক্যের দ্বারা জীব কেশাগ্রের শতাংশের শতাংশের অংশ পরিমিত 
অর্থাৎ পরমাণুর স্তায় অতি সুন্ম ইহা কথিত হওয়ায় “্জীব*শব্ব বাচ্য যে 
মনোরূপ উপাধি বিশিষ্ট আত্মা, তাহার উপাধিভূত যন যে, পরমাণুর স্ঠায় 


অতি হৃক্ম ইহাই বুঝা যায়। নচেৎ বিশ্বব্যাপী জীবাত্মার উক্ত রূপ অণু 
উপপন্ন হয় না। * 


শী 


এ যোগন্শনে (৪18) কারব্যহকারী যোগীর মম্বন্ধে যে বহু মনের সৃষ্ট কথিত হইয়াছে, 
রর বি সাবমবৰ স্বীকার করায় কোন দোষ নাই। যোগিগণ যোগ শজিপ্রভাবে বহু” 
যার বহু মনেরও সৃষ্টি করিতে পারেন এবং ভাহারা যুগপৎ নানা শরীরে নানা মনের দ্বারা 


* অবধ্য বৈধ দার্শীনিকগণ শ্বেতাহতর উপনিষদের উক্ত “বালাগ্রশতভাগন্ত" ইত্যাদি শ্রুতি 
সু, এই মিদধাপ্তই হণ করিয়াছেন এবং বেদান্ত দর্শনে বাদরায়ণের 
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একাদশ অধ্যায় ২৩১ 


ফলকথা জীবাত্মার বিভূত্বই স্বাভাবিক, অণুত্ব ওঁপাধিক | এইরপ অন্তর্যানী 
পরমাত্মার উপাধি বিশেষের অণুত্ব গ্রহণ করিয়াই তাঁহাকেও যেমন শাস্ত্রে কোন 
স্থলে অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষ বল! হইয়াছে, তদ্রপ, জীবাত্মার উপাধি তাহার মনের 
অণুত্ব গ্রহণ করিয়াই তাঁহাকেও কোন স্থলে অন্ুষ্ঠ মাত্র পুরুষ বল! হইয়াছে। 
এ "অনুষ্ঠ মাত্র” শব্দের অর্থও অতি হুন্ম। মহাভারতের বনপর্কো কথিত 
হইয়াছে “অঙ্গুষঠ" মাত্রং পুরুষং নিশ্চকর্ষ যমো বলাৎ? (১৯৬ অঃ ১৭)। 
অর্থাৎ সাবিত্রীর পতি সত্যবানের শরীর হইতে যম অন্ুষ্ঠ মাত্র পুরুষকে 
“আকর্ষণ করিয়া লইয়াছিলেন। সাংখ্যাদি অনেক সম্প্রদায়ের মতে স্থল শরীর 
মধ্যস্থ লিঙ্গ শরীর ব! হুক্ম শরীরই উক্ত শ্লোকে অঙ্কুষ্ট মাত্র পুরুষ। কিন্ত 
তায় বৈশেষিক সম্প্রদায় লিঙ্গ শরীর স্বীকার করেন নাই। তাঁহাঁদিগের মতে 
জীবের মৃত্যু হইলে তখন তাঁহার প্রাণ সংযুক্ত সেই মনই শরীর হইতে উক্রান্ত 
'হয়। সেই মনের অতি সুম্ত্ব বশতঃই আত্মাকে অনুষ্ঠ মাত্র পুরুষ বলা 
হইয়াছে এবং সেই প্রাণ সংযুক্ত মনের আকর্ষণ উক্ত শ্লোকে সেই পুরুষের 
“আকর্ষণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। মহাভারতে উক্ত শ্লেকের পরে “ততঃ সমুদ্ধত 
প্রাণং গতশ্বাসং হত প্রভং” ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারাও এ তাঁৎপর্য্য বুঝা যায় 
"মূল কথা, স্তায় বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মতে জীবের নিত্যসিদ্ধ মন পরমাণুর 
ন্যায় অতি হুক্ম। এ মনেরই নামান্তর অস্তঃকরণ, চিত্ত, হৃদয় প্রভৃতি। কোষ- 


কার অমরসিংহও বলিয়াছেন--পচিত্তন্ত চেতে| হৃদয়ং স্বান্তংহন্মানসংম্নঃ” ॥ 


সুত্র দ্বারাও সিন্ধাপ্তরপেই উক্ত মতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন! কিন্ত স্ায়বৈশেষিকাদি সম্প্রদায়ের মতে 


জীবাস্মার '্ঘভাবতঃ বিভুত্বই শাস্্রষিদ্ধ ও যুক্তি দিদ্ধ। ভাহাদিগের মতে “মহাস্তং বিভুমাত্মানং সত্বা 


ন্বীরো ন শোচতি" ( কঠ) ইত্যাদি অনেক শ্রুতি ও অন্ত শান্তর বাক্যানথদারে পরমাত্ার স্যায় জীবাত্মাও 


বিভু। পরম্ত উক্ত শ্বেতাশ্বতর উপন্িদেই “বুদ্ধেগুণেনাস্ম গুণ্নচৈব”_ইত্যারি রতি বাক্যের ছারা 
ব্যক্ত করা হইয়াছে যে, জ্ীবাত্মা তাহার স্বকীয় ওণ পরমহত্ব প্রযুক্ত “জবর” অর্থাৎ সর্ববাপেক্ষ! 
-অহান্‌ হইলেও তাহার “বুদ্ধি” অর্থাৎ মনের গুণ অপুত প্রযুক্ত “আরাগ্রমাত্র'। অতি তীক্ষাগ্র হুট 
বিশেষের নাম “আরা"। তাহার অগ্র গৃরিমিত অর্থাৎ অতি সুস্ম! উক্ত শ্রুতি বাক্যাহুসারে 
“বেরোস্ত পরিভাষা” গ্রন্থে অহৈতবাদী ধর্মরাজাধবযীজ্্রও বলিয়াছেদ_“এতেন জীবন্তাণুত্বং প্রত্যক্তত . 
“শ্ৰুদ্ধে গুণেনাস্ম গুণেন চৈব আরাগ্রমাত্রোহবরোহপি দৃষ্টা উত্যাদী জীবন্ত নি শব্দবাচ্যান্ত: 
করণ গরিমাণোপাধিকন্ত গরমাধুতব শ্রবণাৎ”। বিষয়পরিচ্ছেদ ॥” ৃ 
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২৩২ ' . স্যায়-পরিচয় 
ূ প্রত্বক্তি 
' মনের পরে সপ্তম প্রমেয় “প্রবৃত্তি”। এই প্রবৃত্তি শব্দের অর্থ মানবের, 
শুভাণ্তভকর্ম্ম। উহা ত্ৰিবিধ, শারীরিক, বাঁচিক ও মানসিক। তাই গৌতম, 
বলিয়াছেন। 
্রবৃত্বির্বাগ, বুদ্ধিশরীরার্তঃ ॥ ১1১/১৭। 

যাহ! আরব অর্থাৎ অনুষ্ঠিত হয় এই অর্থে উক্ত সুত্রে “আর্ত 
শবের অর্থ গুভাশুভ কর্ম্ম। এবং যদ্দ্বারা বুঝা যায় এই অর্থে “বুদ্ধি” শব্দের, 
অর্থ মন।  ভাঁব্যকার বাৎ্্তায়নও বলিয়াছেন--“মনোহত্র বুদ্ধিরিত্যভি. 


প্রেতং, বুধ্যতেহনেনেতি বুদ্ধি:৮। তাহা .হইলে উক্ত কৃত্রের ছারা বুঝা, 


যায় যে, বাগারম্ত অর্থাৎ বাচিক শুভাগ্তভকর্শ এবং বুদ্ধ্যারম্ত অর্থাৎ. 
মানসিক শুভাগ্তভকর্ম্ম এবং শরীরারম্ত অর্থাৎ শারীরিক ুভা-শুভকর্ম্ম--এই 


ত্ৰিবিধ রবৃত্তি। মহধি গৌতম ভ্তাযদর্শনের দ্বিতীয় সুত্রে উক্ত হিবিধ . ' 
শুভাগুভকর্ম জন্ত ধর্ম ও অধর্মকেই পপ্রবৃত্তি” শব্দের দ্বারা গ্রহণ. 
করিয়াছেন। কিন্ত উহা প্রবৃত্তি শব্দের মুখ্য অর্থ নহে। উদ্দ্যোতকর গৌতমের- 


তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে প্রবৃত্তি দ্বিবিধ, কাঁরণরপ ও কাধ্যরপ। 
নানিবের ধর্মাধর্শের জনক গুভাগুভ কর্মরপ গবৃত্তিই কারণরূপ প্রবৃত্তি এবং- 
তাহার কাৰ্য্য বা ফল যে ধৰ্ম্ম ও অধৰ্ম্ম, তাহাই কার্্যরপ প্রবৃত্তি। 
দো 
প্রবৃত্তির পরে অষ্টমপ্রমেয় দোষ। জীবাত্মার রাগ, দ্বেষ ও মোহ এই 
তিনটীর নাম “দোষ”, উহা পূর্বহ্থত্োোক্ত বৃত্তির জনক তাই গৌতম পূর্বোক্ত 


তির পরেই উহার কারণ দোষ নামক মেয়ের উল্লেখ করিয়া উহার লক্ষণ 


| 
গ্রবর্তনা লক্ষণা দোষাঃ॥ ১1১১৮ ॥ 


“প্রবর্তনা" শব্দের অর্থ এখানে প্রবৃত্তি জনকত্ব। ওঁ *প্রবর্তনা* যাহার. 


লক্ষণ, তাহা দোষ । বিষয়ে আসক্তিরপ রাগ, এবং দ্বেষ ও মোহই জীবাত্মাকে 
তর অবস্ত কাম, মৎসর, ও অন্বয় প্রভৃতি নামেও বহু 
আছে। কিন্ত সেই সমস্তই উক্ত ত্রিবিধদোযেরই' অস্তর্গত। তাই গৌতম 
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' একাদশ অধ্যায় ২৩৩ 


পরে বলিয়াছেন “তৎ ব্রাশ রাগ-দ্বেয-মোহার্থান্তর ভাবা” (৪১৩), 
অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত দৌষত্রয়ের তিনটি রাশি বা পক্ষ আছে।। কারণ সে সমস্তই: 


রাগ, দ্বেষ ও মোহের অন্তর্থত। ভাঁষ্বকীর ইহা বুঝাঁইতে বলিয়াছেন যে» 


কাম, মৎ্সর, স্পৃহা, তৃষ্ণা ও লোভ রাগপক্ষ অর্থাৎ রাগেরই অন্তর্গত প্রকার" 
বিশেষ। ক্রোধ, ঈর্ষা, অসুয়া দ্রোহ ও -অমর্য, ঘ্বেষপক্ষ অর্থাৎ, দ্েষেরই- 


অন্তর্গত প্রকার বিশেষ। মিথ্যাজান, বিচিকিৎসা, ( সংশয়) মান ও প্রমাদ, 


মোহপক্ষ অর্থাৎ মোহেরই অন্তর্গত প্রকার বিশেষ। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ. 


আরও অনেক দোষের উল্লেখ করিয়া নিজমতানুসারে উক্ত সমস্ত দোষের স্বরূপ: 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উক্ত ত্রিবিধদোযের মধ্যে মোহই সৰ্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট 
এবিষয়ে গৌতমের কথা পূর্বেই (তৃতীয় অধ্যায়ে ) বলিয়াছি। 
প্রেত্যক্ভান্ব ৃ 
দোষের পরে নবম প্রমেয় প্রেত্যভাব। প্র পূর্ববক “ইণ» ধাতুর উত্তর ক্র!" 
প্রত্যয়সিদ্ধ “প্রেত)* শব্দের দ্বারা বুঝ! যায়--মরণের পরে। “ভাব” শব্দের 
অর্থ পুনরুৎপত্তি বা পুনর্জন্ম । তাঁই ভাষ্যকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন --"প্রেত্যভাঝে! 


সৃত্বা পুনর্জন্ম” । অর্থাৎ জীবের মরণের পরে যে পুনর্জন্ম হয়, উহাই €প্রেতা- : 


ভাব” শবের অর্থ। পূর্ব্থতরোক্ত দোষ জন্য জীবের ধর্ধীধর্শারপ প্রবৃত্তির ফলেই 
জীবের পুনর্জন্ম হয়। সুতরাং জীবের পুনর্জন্ম, তাহার দোষ মূলক তাই: 
মহধি গৌতম প্রমেয় মধ্যে দোঁষের পরে পরেত্যভাবের উল্লেখ করিয়া পরে. 
উহার লক্ষণ বলিয়াছেন । 


পুন্রুৎপত্তিঃ প্রেত্যভাবঃ। ১1১1১৯॥ 
জীবাত্মার নিত্যত্বশতঃ তাহার উৎপত্তি ও বিনাশ নাই। কিন্তু অনাদি- 
কাল হইতে তাহার পুনঃ পুনঃ থে অ'ভনব স্থূল শরীর বিশেষের পরিগ্রহ 


অর্থাৎ তাহার সহত বিলক্ষণ সংযোগ, উহাই উক্ত" সুত্রে “পুনরুৎপত্তি*" 


শব্দের দ্বারা বিবক্ষিত। গৌতম পরে উক্ত বিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শন করিতে 
বলিয়াছেন-_“আত্ম-নিত্যত্বে প্রেত্যভাবসিদ্ধিঃ” (£1১১০ )। অর্থাৎ জীবাত্মার: 


নিত্য প্রযুক্ত তাহার “প্রেত্যভাব” বা পুনর্জন্মসিদ্ধ হয়। তাৎপর্য এই যে». 
তৃতীয় অধ্যায়ে 'জীবাত্মার নিত্যত্বসাধক যে সমস্ত যুক্তি কথিত হইয়াছে, 
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পপ 


একাদশ অধ্যায় ২৩৭ 
অপবৰ্প 
দুঃখের পরে অপবর্থইি গৌতমোক্ত চরম প্রমেয়। পরম পুরুষার্থ নির্বাণ 
সুক্তির নামই অপবর্গ। গৌতম পূর্ব সুত্রে ছুঃখের লক্ষণ বলিয়া উক্ত অপবর্গের 
লক্ষণ বলিয়াছেন --“তদত্যন্তবিমোক্ষোহপবর্গ:”(১৷১!২২.) অর্থাৎ পূর্বহৃত্নোক্ত 
‘হুঃখের যে আত্যন্তিক নিবৃত্তি, তাহাই অপবর্গ। -নুযুণ্ধিকালে 'এবং প্রলয়াছি 
কালে জীবের যে সাময়িক'হুঃখ নিবৃত্তি, তাহা! আত্যন্তিক. ছুঃখ নিবৃত্তি নহে 
যে.ছুঃখ নিবৃত্তির পরে আর কখনও পুনর্জন্ম হইবে না-সুতরাং কোনপ্রকার 
ছুঃখোৎপত্তির কোন কারণই থাকিবেনা, উহাই আত্যন্তিক ছু:খনিবৃত্তি। উহারই 
নাম অপবর্গ। গৌতম পরে ও অপবর্গের পরীক্ষা! করিতে প্রথমে উহা অসম্ভব 
এই পূর্বরপক্ষের সমর্থন করিয়া উহার খণ্ডনদারা৷ অপবর্গ যে অবশ্যই সম্ভব, 
ইহাও প্রতিপন্ন করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে অন্যান্য বক্তব্য ' প্রথমেই 
বলিয়াছি। E [ও 
এখন এখানে বুঝা! আবগ্তক যে, মহর্ষি গৌতম হেয় ও উপাদেয় ভেদে 

পূর্বোক্ত দ্বাদশ প্রমেয় বলিয়াছেন। তন্মধ্যে শরীর . হইতে দুঃখ পর্য্যন্ত দশ 
প্রমেয় হেয় অর্থাৎ ত্যাজ্য এবং প্রথম প্রমেয় আত্মা ও চরম ৩মেয় অপবর্গ 
উপাদেয় অর্থাৎ গ্রাহ। আত্মার উচ্ছেদ কাহারই কাম্য হইতে পারে না 
এবং চিরস্থায়ী আত্মার অপবর্গই চরমলভ্য। সুতরাং আত্মা ও অপবর্গ হেয় 
পদার্থ নহে। কিন্ত দুঃখ স্বভাবতঃই অপ্রিয় পদাৰ্থ বলিয়া হেয়। অনাগত 
(ভাবী ) দুঃখের ভয়ে ভীত হইয়া বুদ্ধিমান্‌ সমর্থ জীবমাত্রই উহার অনুৎপত্তির - 
উদ্দেষ্যে চেষ্টা করে। যোগ দর্শনে পতঞ্জলিও বলিয়াছেন-_প্হেয়ং ছুঃখ- 
মনাগতং*। কিন্তু সেই দুঃখের যে সমস্ত হেতু, তাঁহার পরিত্যাগ ব্যতীত 
কখনই দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হইতে পারে না। স্থতরাং শরীরাদি ফল 
পর্য্যন্ত পূর্বোক্ত নয়টী প্রমেয় ও হেয় দুঃখের হেতু বলিয়া হেয়। যে সমস্ত পদার্থ 
মুসুক্ষুর হেয়, তদ্িষয়ে নানাপ্রকার মিথ্যা জ্ঞান ও তাহার সংসারের নিদান 
হওয়ায় সেই সমস্ত মিথ্যা জ্ঞানের নিবুত্তির জন্য সেই সমস্ত পদার্থের তত্ব জ্ঞান 
মুক্তিলাভে আবশতক। তাই মহর্ষি গৌতমও পরে বলিয়াছেন_»দৌষ নিমিত্বানাং 
-তত্বক্তানাদহস্কার-নিবৃত্তিঃ* (৪1২১) এবং তিনি প্রথমে দ্বিতীয় সুত্রের 
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১২৩৪ স্যায়-পরিচয় ঃ 
্াবোরাই তাহার পুনর্জন্মও সিদ্ধ হইয়াছে। উক্ত বিষয়ে গৌতমের যুক্তি ও 
জন্তান্ত বক্তব্য পূর্বেই বলিয়াছি। | 
হল তু 
প্রেত্যভাবের পরে দশম প্রমেয় ফল। উহা দ্বিবিধ, মুখ্য ও গৌণ | জীবের 
“সুখ ও ছুখের উপভোগই তাহার মুখ্য ফল এবং তাহার সাধন দেহ ইন্দিয় 
প্রভৃতি সমস্তই গৌণ ফল। জীবের ফলমাত্রই তাহার পূর্বরূত কর্ম্ম জন্ত 
ধর্ম বা অধৰ্ম্মের ফল এবং সেই ধর্ম্ম ও অধর্্ম তাহার দোষ জনিত । 
তাই গৌতম উহার লক্ষণ বলিয়াছেন 
প্রবৃত্বিদোষ জনিতোহর্থঃ ফলং ॥ ১1১২০ ॥ 
অর্থাৎ জীবের সম্বন্ধে যে পদার্থ, তাঁহার ধর্ম বা অধর্শরূপ প্রবৃত্তি এবং 
"রাগ দ্বেষাদি দৌষ জনিত, তাহাই তাহার ফল। তাৎপর্ধ্যটাকাঁকার বাচম্পতি 
মিশ্র বলিয়াছেন যে. ধর্ম ধর্ম প্রবৃত্তির স্তায় জীবের সুখ হুঃখাদি ফলের 
প্রতিও তাহার রাগদ্বেষাদিদোষ কারণ,__ইহা ব্যক্ত করিতেই গৌতম উক্ত 
সুত্রে “প্রবৃত্তি” শব্দের পরে “দোষ শব্দেরও প্রয়োগ করিয়াছেন । দোষ- 
“রূপ জলের দ্বারা সিক্ত আত্মারপ ভূমিতেই ধৰ্ম্ম ও অধর্ম্মর্প বীজ সুখ ছুঃখাঁদি 
ফল উৎপন্ন করে। গৌতম পরে উক্ত “ফলের” পরীক্ষা করিতে যাগাদি 
গুভকর্্ম জনিত স্বর্গীদি ফল যে কীলান্তরেই জন্মে, উহা ওঁহিক ফল নহে- এই 
সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়া! তদ্দ্বারা পরলোকও সমর্থন করিয়াছেন এবং গুভাস্তভ 


কর্ণ অন্ত ধৰ্ম্ম ও অধর্ণরূপ গুণ যে সেই কর্ম কর্তা নিত্য জীবাত্মাতেই জন্মে 


এবং তদ্দ্বারাই পূর্বাকৃত সেই সমস্ত গুভাশুভ কর্ম কালান্তরে ও স্বর্গনরকাদি 


ফলের কারণ হয়--এই সিদ্ধান্ত ও ব্যক্ত করিয়াছেন। সেখানে গৌতমের 


“গ্রীতেরাত্মা শরয়ত্বাদ প্রতিযেধ:” ( 8১৫১) এই সুত্রের দ্বারা তাহার মতে 


'মখ এবং তাহার কারণ ধর্ম নামক অৃষ্ট যে জীবাত্বারই বাস্তব গুণ, ইহাও 


প্রক্টিত হইয়াছে। ৰ 
Ee ৩০) 


ফলের পরে একাদশ প্রমেয় ছঃখ। দুঃখ নাবুঝিলে অপবর্গ লাভের. 


, "শিখিকারই জকসিতে পারে ন! এবং দুঃখের হেতু শরীরাদি ফল পর্যন্ত মেয় না 
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একাদশ অধ্যায় ২৩৫ 
বুঝিলে ওঁ সমন্ত বিষয়ে দুঃখ-বুদ্ধি সম্ভব হয় না। তাঁই গৌতম হুঃখের হেতু 
শরীরাদি ফল পর্যন্ত প্রমেয় পদার্থের উল্লেখ পূর্বক dh SACS 
উদ্দিষ্ট হুঃখ নামক প্রমেয়ের লক্ষণ বলিয়াছেন 
- বাধন লক্ষণং হুঃখং। ১/১/২১ ॥ 

ভাষ্যকার হুত্রার্থ ব্যাখ্যা. করিতে প্রথমে বলিয়াছেন-_“বাধন1 গীড়া তাপ 
ইতি”। অর্থাৎ যাহাকে পীড়া ও তাপ: বলে, তাহাই বাধন | “বাঁধনা 
“পীড়া” ও “তাপ” শব্দ একার্থ বাঁচক পৰ্য্যায় শব্দ । ফল কথা, সর্বনীবের 
মনোগ্রাহ যে ছুংখ ‘নামক গুণ বিশেষ, তাহারই নাম বাধন! এবং উহারই, 
অপর নাম পীড়া ও তাঁপ। পূর্বাচার্য্যগণ ওঁ হুঃখকে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও 
আঁধিদৈবিক, এই নামত্রয়ে ত্ৰিবিধ বলিয়াছেন। তাঁই উক্ত তিবিধ হুঃখই 
পত্রিতাঁপ” নামে কথিত হইয়াছে। ছুঃখ স্বভাবতঃই অপ্রিয় পদার্থ । সুতরাং 
প্রতিকূল ভাবেই উহার অনুভব বা মানস প্রত্যক্ষ হওয়ায় পূর্বাচার্য্যগণ উহার 
স্বরূপ ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন-_"প্রতিকূলবেদনীয়ং হুঃখং৮। গৌতমের : 
উক্ত সুত্রের দ্বারা সরল ভাবে বুঝা যাঁয় যে, বাঁধন! যাহার লক্ষণ বা স্বরূপ, 


' অর্থাৎ সর্বজীবের মনোগ্রাহ দুঃখত্ব বিশিষ্ট যে গুণ, তাহাই ছুঃখ। বৃত্তিকার 


বিশ্বনাথ উক্তরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 

কিন্তু ভাষ্যকার বাৎস্তায়ন ব্যাখ্য|। করিয়াছেন যে, যাহা “্বাধনা-লক্ষণ,” 
'অর্থাৎ হুঃখানুযক্ত, তাহাই দুঃখ । যেখানে সুখ আছে, সেখানে অবশ্যই দুঃখ 
আছে। সুখ মাত্রে দুঃখের উক্ত অবিনাভীবরূপ সম্বন্ধই তাহাতে ছুঃখানুষঙ্গ 


এবং এর. দুঃখানুষক্গ প্রযুক্তই সুখমাত্রই ছুঃখান্থষক্ত ও ছুঃখানুবি্ধ বলিরা 
| কথিত হইয়াছে। সুতরাং উক্ত লক্ষণানুসারে জীবের সুখ ও দুঃখ॥. এবং 


'ছুঃখের কারণ শরীরাদিও ছুঃখ। কারণ জীবের সমস্ত দুঃখের আয়তন বাঁ 
'অধিষ্ঠান বলিয়া শরীরে সমস্ত ছঃখের নিমিত্ততা রূপ হুঃখান্ষঙ আছে। 
এবং জীবের দুঃখের সাধন ইন্রিয়বর্গ ও তাহার গ্রাহ বিষয় সমূহ এবং 
'তদ্বিষয়ক বৃদ্ধি বা জ্ঞান সমূহে দুঃখের সাধনত্ব সম্বন্ধরূপ ছুঃখানুষক্গ থাকায় 
ধ.সমৃন্তও ছুখ। আর সর্ধজীবের যনোগ্রীন্থ দুঃখ নামক গুণপদাৰ্থে 
হুঃখের অচেদ সধন্ধরপ ছুঃগানুষগ্গ থাকায় উহ! মুখ্য ছুঃখ। ফল কথা 
ভাষ্যকার উক্তরূপ ব্যাখ্যার দ্বারা শরীরাছি পদার্থ এবং সুখকেও গৌৰ 
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২৩৬ - স্যায়-পরিচয় 
খে বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। বারিককার উদ্দ্যোতকরও উক্তরূপ ব্যাখ্যা 
করিয়া এক বিংশতি প্রকার দুঃখ. বলিয়াছেন (১) এবং সেই একবিংশতি 
প্রকার দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্বিকেই মুক্তি বলিয়! ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 

বস্তুতঃ পূর্কোক্ত শরীবাদি সুখ পর্য্যন্ত পদার্থগুলি হুঃখ পদবাচ্য না হইলেও 
সুযুক্ষু ও সমস্তকেও দুঃখ বলিয়া ভাবনা করিবেন। তাই গৌতমও এ 
স্মভিপ্রায়েই তাঁহার কথিত: প্রমেয়বর্গের মধ্যে সুখের উল্লেখ করেন নাই 
(তিনি পরে ছুঃখের পরীক্ষায় নিজেই বলিয়াছেন--“বাধনা হনিবৃত্তে কেঁদয়তঃ 
পর্য্যেষণ দোষাদ প্রতিষেধ। “ছুঃখবিকল্পে সুখাভিমানাচ্চ” (৪১/৫৬৫৭ ) 
ভাৎপধ্য এই যে, জীব কৌন স্থখানুভব করিলে আবার তজ্জতীয় স্থখ জনক 
বিষয়ে *পর্যেষণ” বা আকাজ্ষা জন্মে । সেই আকাজ্ষার বহু দোষ বশতঃ 
ইহা নানা ছঃখেরই কারণ হওয়ায় জুখলিদ্দ, জীবের বাধনার ( হুঃখের ) নিবৃত্ত 
হয় না। পরন্ত “হুঃখ বিকল্পে” অর্থাৎ নানাপ্রকার দুঃখে সুখের অভিমান 
রশৃতঃ হখও তাহার সাধন বিষয় সমূহে আসক্ত হইয়া রাগ দ্বেষাদি দোষ বশতঃ 
নানাবিধকর্্ম করিয়া তাঁহার ফলে পুনঃ পুনঃ জন্ম জরা ও নানাব্যাধি প্রভৃতি 
নিমিত্তক নানাবিধ অসংখ্য দুঃখ ভোগ করে। অতএব যিনি মুমুক্ষু তিনি 
শরীরাদির স্তায় সুখকেও দুঃখ বলিয়াই ভাবনা করিবেন। ' বস্তুতঃ সর্বপ্রকার, 
হৃখকেই দুঃখ বলিয়া দীর্ঘকাল ভাবনা করিলে তাহাতে আসক্তি ক্ষয় বা 
বৈরাগ্য জন্নে। সুতরাং সুখের জঙ্ নানা কর্মানু্ঠানে পরবৃতিও ক্ষীণ হইয়া! 
স্বার়। কিন্তু প্ৰমেয় বর্গের মধ্যে সুখের উল্লেখ করিলে সুখত্বরপে তাহারও 
ভবজ্ঞানের আবশ্যকতার উপদেশ করা হয়। এবং তাহা হইলে সুখকেও 


: কথ বলিয়া ধ্যান করিতে হয়। কিন্তু এরূপ ধ্যান মুযুক্ষুর বৈরাগ্যের পরিপন্থী । 


ুসুক্ষ সুখকে দুঃখ বলিয়াই ধ্যান করিবেন। তাই গৌত্ম প্রমেয়বর্গের মধ্যে 
খের উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু তিনি অনেক স্তরে সখের উল্লেখও 


করিয়াছেন । সুতরাং তিনি যে 
২ তিনি যে সুখ পদাৰ্থ মানিতেন না, 
বাইবে না। . : | না, ইহা কখনই বল৷ 


১1. ্‌ 
জীবের দুঃখের আয়তন শরীর এবং সেই. ছুঃখের সাধন স্রাণাদ্ি যড়িন্দরিয় এবং সেই 


বিজয়ের খা যড়.বিষয় এবং সেই বড় বিষয়ে যড় বুদ্ধি এবং সখ, এই বিংশতি প্রকার, গোর 


আনব এবং মুখ ছঃখ এহশ করিয়া একবিংশতি প্রকার দুঃখ কথিত হইয়াছে । 
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একাদশ অধ্যায় ২৩৭ 

অপব্াঁ 
দুঃখের পরে অপবর্গই গৌতমোক্ত চরম প্রমেয়। পরম পুরুষার্থ নিৰ্বাণ 
সুক্তির নামই অপবর্গ। গৌতম পূর্ব সুত্রে দুঃখের লক্ষণ বলিয়! উক্ত অপবর্গের 
লক্ষণ বলিয়াছেন__“তদত্যস্তবিমোক্ষোহপবর্থ:”.(১/১/২২) অর্থাৎ পূৰ্বস্থত্রোক্ত 


‘দুঃখের যে আত্যন্তিক নিবৃত্তি, তাহাই অপব্গ। সুযুপ্তিকালে 'এবং প্রলয়াছি 
কালে জীবের যে সাময়িক'ছুঃখ নিবৃত্তি, তাহা আত্যন্তিক. দুঃখ -নিবৃত্তি নহে 


. যে'হুঃখ নিবৃত্তির পরে আর কখনও পুনর্জন্ম হইবে না--সুতরাং কোনপ্রকার 


ছুঃখোৎপত্তির' কোন কারণই থাকিবেনা, উহাই আত্যন্তিক হুঃখনিৰৃত্তি। উহারই 
নাম অপবর্থ। গৌতম পরে ওঁ অপবর্গের পরীক্ষ। করিতে প্রথমে উহা! অসম্ভব 
এই পূর্ববপক্ষের সমর্থন করিয়া উহার খগ্ডনদ্বারা অপবর্গ যে অবশ্যই সম্ভব, 
ইহাও প্রতিপন্ন করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে অন্যান্য বক্তব্য ' প্রথমেই 
বলিয়াছি। রর 
এখন এখানে বুঝা! আবশ্যক যে, মহর্ষি গৌতম হেয় ও উপাদেয় ভেদে 
পূর্বোক্ত ছাদশ প্রমেয় বলিয়াছেন। তন্মধ্যে শরীর . হইতে হুঃখ পর্যন্ত দশ 
প্রমেয় হেয় অর্থাৎ ত্যাজ্য এবং প্রথম প্রমেয়. আত্মা ও চরম এমেয় অপবগ” 
উপাদেয় অর্থাৎ গ্রাহ। আত্মার উচ্ছেদ কাহারই কাম্য হইতে পারে না 
এবং চিরস্থায়ী আত্মার অপবর্গই চরমলভ্য। সুতরাং আত্মা ও অপবর্গ হেয় 
পদার্থ নহে। কিন্তু দুঃখ স্বভাবতঃই অপ্রিয় পদ্বার্থ বলিয়া হেয়। অনাগত 
(ভাবী) দুঃখের ভয়ে ভীত হইয়া বুদ্ধিমান্‌ সমর্থ জীবমাত্রই উহার অনুৎপত্তির: 
উদ্দেশ্যে চেষ্টা করে। যোগ দর্শনে পতপ্রলিও বলিয়াছেন-_পহেয়ং দুঃখ- 
মনাগতং*। কিন্তু সেই ছুঃখের যে সমস্ত হেতু, তাহার পরিত্যাগ ব্যতীত 
কখনই ছুঃখের আত্যস্তিক নিবৃত্তি হইতে পারে না । স্থতরাং শরীরাদি ফল : 
পৰ্য্যন্ত পূর্বোক্ত নয়টা প্রমেয় ও হেয় দুঃখের হেতু বলিয়া হেয়। যে সমস্ত পদার্থ 
সুমুক্ষুর হেয়, তদ্বিষয়ে নানাপ্রকার মিথ্যা জ্ঞান ও তাঁহার সংসারের নিদান 
হওয়ায় সেই সমস্ত মিথ্যা জ্ঞানের নিবৃত্তির জন্য সেই সমস্ত পদার্থের তত্ব জ্ঞান 
মুক্তিলাভে আবশ্তক। তাই মহর্ষি গৌতমও পরে বলিয়াছেন-_-"দোষ নিমিত্তানাং 
-তত্বজ্ঞানাদহস্কার-নিবৃত্তিঃ* (81২১)। এবং তিনি প্রথমে দ্বিতীয় কুত্রের 
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২৩৮: য ন্যায়-পরিচয় 


দ্বার! হেয় ও উপাদেয় সমস্ত প্রমেয়ের তত্জ্ানকেই মুক্তির কারণ রূপে সুচনা 


করিয়াছেন। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন সেখানে আঁত্মাদি অপবর্গ পর্য্যন্ত দ্বাদশ 
প্রমেয় বিষয়ে নানাপ্রকার মিথ্যাজ্ঞানের বর্ণন করিয়া সেই সমস্ত মিথ্যা জ্ঞান- 


কেই-_সংসারের নিদান বলিয়াছেন এবং উহার বিপরীত সমস্ত জ্ঞানকেই: 
যথাক্রমে আত্মাদি দ্বাদশ প্রমেয়ের তত্ব-জ্ঞান বলিয়াছেন। সুতরাং ভাষ্যকারের' 
সতে গৌতমের নিদ্ধান্ত বুঝা যায় যে, উপনিষদে “আত্ম! বা অরে দ্রষ্টব্য: এই 


্রতিবাক্যে যে আত্মদৰ্শন মুক্তির সাক্ষাৎ কারণরূপে কথিত হইয়াছে, তাহা! 
পুর্কোক্ আত্মাদি দ্বাদশ গ্রমেয় বিষয়ক হইয়াই উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ মুমুক্ষু 
যোগী আত্মদর্শনকালে শরীরাদি অপবর্গ পর্য্যন্ত একাদশ প্রমেয পদ্বার্থের ও 


যথাৰ্থ দর্শন করেন। সুতরাং তখন তাঁহার সংসারের নিদান আত্মাদি দ্বাদশ: 


শ্রমেয় বিষয়েই সর্বপ্রকার মিথ্যা জ্ঞানের নিবৃত্তি হওয়ায় আর কখনও সংসার 
যা পুনৰ্জ্জন্ম হইতে পারে না। . তাই মহর্ষি গৌতম পূর্বোক্ত আত্মাদ অপবর্গ 
পর্য্যন্ত দাদশ পদার্থকেই প্প্রমেয়* নামে পরিভাষিত করিয়াছেন। যাহা 


প্ররুষট প্রমেয় অর্থাৎ যে সমস্ত পদার্থের তত্ব জ্ঞান মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ, তাহাই: 


উক্ত পপ্রমের” শব্দের অর্থ। এবিষয়ে অন্ত বক্তব্য পূর্বেই বলিয়াছি। 
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—- 


"দ্বাদশ অধ্যায় 
স্যা্সদম্শন্লে সংশস্লাদিচতু্দশ পদদার্থ। | 


গৌতমোক্ত প্রমাপাদি যোড়শ পদার্থের মধ্যে প্রমাণ ও প্রমেয় পদার্থের 
পরিচয় লিখিত হইয়াছে। এখন এই অধ্যায়ে যথাক্রমে সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, 
সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিত, হেত্বাভাস, ছল, জাঁতি, ও 
নিগ্রহস্থান, এই চতুর্দশ পদার্থের পরিচয় লিখিত হইবে। উক্ত সংশয়াদি : 
চতুৰ্দ্দশ পদার্থ ই “্আহ্বীক্ষিকী” বিদ্যা বা গ্ায়শান্ত্ের পৃথক্‌ . প্রস্থান অর্থাৎ: 
অসাধারণ প্রতিপাগ্থ। আর কোন বিদ্যা বা শাস্ত্রে উক্ত চতুর্দশ পদার্থের প্রতি-- 
পাঁদন হয় নাই। গ্রস্থানের ভেদেই বিদ্যা বা শাস্ত্রের ভেদ হইয়াছে। তাই: 
আহ্ীক্ষিকী বিদ্ধ, ত্ৰয়ী, বার্তা ও দণ্ড নীতি, এই বিছ্াত্রয় হইতে ভিন্ন চতুর্থী: 
বিদ্তা বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে (১)। উক্ত আহীক্ষিকী বিদ্যায় উহার: 
পৃথক্‌ প্রস্থান সংশয়াদি চতুৰ্দ্দশ পদার্থের বিশেষরূপে প্রতিপাদন করা আবশ্যক ৷ - 
নচেৎ গ্রস্থান ভেদ না হওয়ায় বিদ্ধ বা শাস্ত্রের 'ভেদ হয় না। ভাষ্যকার 
বাংস্তায়ন ইহা ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, উক্ত সংশয়াদি চতুর্দশ পদার্থের 
পৃথক্‌ উল্লেখপূর্ববক বিশেষরূপে প্রতিপাঁদন না করিলে এই বিভা 
উপনিষদের ন্যায় অধ্যাত্মবিদ্তামাত্র হয়। অর্থাৎ পৃথক্‌ বিদ্বা হয় না । 
সুতরাং যদিও সামান্যতঃ. প্রমাণ ও প্রমেয় পদার্থ বলিবেই সকল পদার্থ 
বলা হয়, কিন্ত তদ্ৰারা উক্ত সংশয়াদি চতুর্দশ পদার্থের বিশেষজ্ঞান জন্মে না। 
তাই স্তায়শান্ত্রের বক্তা মহর্ষি গৌতম স্তায়শাস্ত্রের পৃথক্‌ প্রস্থান অর্থাৎ. 
অসাধারণ প্রতিপাগ্ত পূর্বোক্ত সংশয়াদি চতুর্দশ পদার্থের পৃথক্‌ উল্লেখ পূর্কাক- 
উহার লক্ষণাদি বলিয়াছেন। 


(১) সংশয় 
পূর্বোক্ত সংশয়াদি চতুর্দশ পদার্থের মধ্যে “সংশয়” নামক পদার্থ গৌতমের 


প্রথম সুত্রোক্ত যোড়শপদার্থের অন্তর্গত তৃতীয় পদার্থ। উহা প্হায়েস্র 
31 মন্দংহিতা-_-৭ম অঃ ৪৩ ল্লোক এবং মহাভারত শাস্তিপর্ব্ব ৩১৮ অঃ ৪৭ কোক দ্রষ্টব্য । 
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-২৪০ ন্যায়-পরিচয় 


-পূর্বাদ। কারণ, অজ্ঞাত পদার্থে স্তায় প্রবৃত্তি হয় না, নিশ্চিত পদার্থেও 


্ায়্রবৃতি হয় না। কিন্তু যে পদার্থে কাহারও সংশয় জক্গিয়াছে, সেই সবদিক 
পদার্থই ন্যায়-প্রবৃত্তি হয়। যথাক্রমে উচ্চারিত গৌতমোক্ত প্রতিজ্ঞাদি 
পঞ্চাবয়ব রপবাক্য সমষ্টই ও “ন্ধায়” শব্দের অর্থ। বাদী ও প্রতিবাদীর নিজ 
নিজ সিদ্ধান্তে তাঁহাদিগের সংশয় ন! থাকিলেও মধ্যস্থ ব্যক্তিগণের সংশয় 
নিরাসের উদ্দেশ্যে তাহারা প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া 
-নিজপক্ষ স্থাপন ও পরপক্ষ খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইয়া! থাকেন। তাঁহাদিগের সেই ন্তায়- 
প্রয়োগই ন্যায়-প্রবৃত্তি। মধ্যস্থগণের সংশয়ই উহার মূল। তাই মহর্ষি গৌতম 
প্রথম স্থত্রে ন্যায় শীন্তরের পৃথক্‌ প্রস্থান গুলির উল্লেখ করিতে সর্বাগ্রে ন্যায়ের 
পুর্বাঙ্গ “মংশয়” নামক পদার্থেরই উদ্দেশ করিয়াছেন। পদার্থের নাম কথনকে 
“উদ্দেশ” বলে। কিন্তু কেবল উদ্দেশ দ্বারাই উহার তত্ব জ্ঞান জন্মে না, লক্ষণাদি 
ব্যতীত তাহা সম্ভব হয় না। সুতরাং সংশয় কাঁহাকে বলে এবং কি কি কারণে 
-কতগ্রকার সংশয় জন্মে, তাহা বলা আবশ্যক। তাই যথাস্থানে .গৌঁতম পরে 


-বলিয়াছেন_ 
- এ ভ্রমানানেক ধর্দোগপত্ে বির্বপ্রতিপত্তে রুগলব্ান্নুপলব্ব্যবস্থাতশ্চ 


_বিশেষাপেক্ষো বিমর্শঃ সংশয়ঃ ॥১1১1২৩ ॥ | 
উক্তহুত্রে পবিমর্শ” শবের দ্বারা সংশয়ের সামান্তলক্ষণ সুচিত হইয়াছে। 
'*ৰি” শব্দের অর্থ বিরোধ। “মৃশ” ধাতুর অর্থ জ্ঞান। তাহা হইলে *বিমর্শ” 
' শব্দের দ্বারা বুঝা যাঁয়--বিরুদ্ধ পদার্থের জ্ঞান। ফলিতার্থ এই যে, কোন 
একই পদার্থে নানাবিরুদ্ধ পদার্থের যে জ্ঞান, তাহাকে বলে সংশয়। ভাষ্যকার 


: 'বাংস্তায়ন প্রভৃতি প্রাচীনগণ *অনবধারণ” জ্ঞান বলিয়া উহার ব্যাখ্যা 


করিয়াছেন। প্অবধারণ শব্দের অর্থ নিশ্যয়। কিন্ত নিশ্চয়ের অভাবই 
সংশয় .নহে। কারণ, যে পদার্থ বিষয়ে কোনরূপ জ্ঞানই জন্মে নাই, 
সেবিষয়েও নিশ্চয়ের অভাব আছে। কিন্তু সেবিষয়ে তখন সংশয় বলা যায় না। 
যে পদার্থ বিষয়ে কাহারও সংশয় জন্মে, তদ্িষয়ে তাহার সামান্য জ্ঞান অবশ্যই 
১থাকে। 'কিন্ত সেই পদার্থের বিশেষ ধর্মকে অবধারণ করিতে না! পারায় 
তদ্বিযয়ে তাহার সংশয়রূপ যে জ্ঞান জন্মে, তাহাই “অনবধারণ” জ্ঞান বলিয়া 
কথিত হইয়াছে। বিশেষ ধর্ম্মের নিশ্চয়াত্মক ‘জ্ঞান উক্ত তালে 
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তাহাই উক্ত সংশয়ের কোটি (১)। পূর্বে অন্ত কোন স্থাণু ও মনুষ্যে উক্ত 
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গ্রতিবন্ধক। কারণ, সেই নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান জন্মিলে তখন আর নে বিষয়ে সেই 
সংশয় জন্মে না। সুতরাং কাঁ্যমাত্রেই যখন তাহার প্রতিবন্ধকের অভাব 


সামান্য কারণ, তখন সংশরমাত্রেই বিশেষ ধর্ম্নিশ্চয়ের অভাব সামান্ত কারণ, 


ইহা স্বীকাৰ্য্য। তাহা হইলে কোন বিষয়ে কোনরূপ সংশয় জন্মিলে তাহার 
‘যে আত্যপ্ঠিক নিবৃত্তি হইতে পারে না, অর্থাৎ সেই সেই কারণ জন্য পরেও 
পুনঃ পুনঃ আবার সেইরূপ সংশয় জন্মিবেই, ইহা বলা যায় না। কারণ, বিশেষ 
ধর্মের নিশ্চয় জন্মিলে তখন সেই নিশ্চয়ের, অভাবরূপ ( প্রতিবন্ধকাঁভাব ) 
কারণ না থাকায় সেইরূপ সংশয় জন্মিতে পারে না। মহধি গৌতমও পরে 
উক্ত সংশয় পদার্থের পরীক্ষ। করিতে উক্ত যুক্তির দ্বারাই পূর্বোক্ত আপত্তির 
‘খণ্ডন করিয়াছেন এবং পূর্বোক্ত সুত্রে ‘ বিশেষাপেক্ষ:*_এই পদের দ্বারাও 


উক্ত যুক্তি সুচনা করিয়াছেন এবং ইহাও সুচনা! করিয়াছেন বে,যে সমস্ত বিশেষ - 
ধর্মের নিশ্চরাভাব জন্য তদ্বিযয়ে কোন বিশেষ কারণ জন্ত সংশয় বিশেষ জন্মে, ' 


সেই সমস্ত বিশেষধর্থের স্মরণাত্মক জ্ঞানও সংশরমাত্রেই কারণ। ্ৃতরাং 
সেই সমস্ত বিশেষ ধৰ্ম্ম ও পূর্বে কোন সময়ে অনুভূত হওয়া আবশ্যক | কারণ, 
যাহা কখনও অনুভূত হয় নাই, তদ্বিষয়ে সংস্কারের অভাবে: স্মরণ জন্মিতে 
পারে না। ৃ : 

মহর্ষি গৌতম উক্ত সুত্রে প্রথমে “সমানানেকবর্ন্মেপপত্তেঃ””_ ইত্যাদি 
"পঞ্চমীবিভক্ত্যন্তপদের দ্বার! পূর্বোক্ত সংশয় নামক জ্ঞানের বিশেষ কীরণ- 
গুলি নির্দেশ করিয়া সেই সমগ্ত কারণ ভেদে উহার প্রকার ভেদ ও সুচন! 
“করিয়াছেন। তন্মধ্যে সমান ধর্ম বা সাধারণ ধর্মের জ্ঞান জন্য প্রথম প্রকার 
সংশয় জন্মে । যেমন সন্ধাকালে অল্প অন্ধকারে পথে একটি স্থাণু অর্থাৎ 
“শাখাপল্লব শূন্য বৃক্ষে চক্ষুঃ সংযোগের পরে তাঁহাতে স্থাণুত্বরূপ বিশেষ ধর্মের 
প্রত্যক্ষ না হওয়ায় তখন স্থাণু ও দণ্ডায়মান মনুষ্যের সমন ধর্ম যে দৈর্ঘা ও 
‘বিস্তৃতি, তাহা সেই দৃষ্ট পদার্থে প্রত্যক্ষ করিয়! কাহারও সংশয় জন্মে যে, ইহ! কি 
স্থাণু অথবা মনুয্য ? উক্তস্থলে স্থাণু ও মনুত্ের বিশেষধর্ক্ম যে স্থাণুত্ব ও মনুয্যত্ব, 


(১) সংশয়বিষয়ীভুত ধৰ্ম্মকে সংশয়ের কোটি বলে। নষ্যনৈয়ায়িকগণের মধ্যে অনেকের মতেই 


-বিরুদ্ধ ভাব ও অভাব পদার্থই সংশয়ের কোটি হইয়া থাকে। ুতরাং উক্ত স্থলে “স্থাগুনবা” 
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২৪২ স্যায়-পরিচয় 


বিশেষ ধর্ষের জ্ঞান জন্ত সংস্কার থাকায় উক্ত সংশয়ের পূর্বে এ কোটিদবয়ের, 


ব্রণ জন্মে। কিন্তু তখন সেখানে উক্ত কোঁটিদ্বয়ের কোন কোটিরই নিশ্চরা ত্বক 
প্রত্যক্ষ না হওয়ায় পূর্বোক্ত সাধারণ ধর্মের প্রত্যক্ষ জন্য তাহাতে উক্তরূপ 
সংশয়াত্মক প্রত্যক্ষ জন্মে | * 

এইরূপ অসাধারণ ধর্মের জ্ঞান জন্ত দ্বিতীয় প্রকার সংশয় জন্মে। যেমন, 
যে ব্যক্তির শবে নিত্যত্ব বা অনিত্য ত্বরপ কোন বিশেষধর্ম্নের নিশ্চয় জন্মে 
নাই, তাহার কোন সময়ে শব্দে শবত্বরূপ অসাধারণ ধর্মের জ্ঞানজন্য 
শব্দ নিত্য কি অনিত্য? এইরূপ সংশয় জন্মে। সেই ব্য ক্তর নিশ্চিত অন্ত 
নিত্য পদার্থে নিত্যত্ব এবং অন্ত অনিত্য পদার্থে অনিত্যত্রূপ ধর্ম তাহার. 
পূর্বজ্ঞাত পদার্থ বলিয়া এ ধর্দন্ধয় বিবয়ে তাহার সংস্কার থাকায় সেই 
অথব] “পুর্যোনবা”-_ এই রূপ আকারেই সংশয় জন্মে। কিন্তু ভান্তকার প্রভৃতি প্রাচীনগণ কেবল 
তাবপদার্থ কোটিক এবং হহুভাব পদার্থ কোটিক সংশয়ও প্রদর্শন করিয়াছেন। এবিহয়ে কেবনাম্বর়ি 


দীথিতির টাকায় গদাধর ভট্টাচার্য্য উক্ত উভয় নতের যুক্তি বিচার করিয়াছেন। বস্তুতঃ ভ'ব্রয়- 
কো:টিক ও বহভাব কোট সংশয়ের কারণ উপস্থিত হইলে প্রাচীন মতে উহাও 'আবহই জন্মে । 


“অভিজ্ঞান শরুস্তল" নাটকের যষ্ঠ অঙ্কে কাজিদামের "গো মায়ান নতিভ্মেনু”_-ইত্যারি প্রোকে- 


এবং তাহার রচিত বহিয়া প্রসিদ্ধ “কিসিন্দুঃ কিং পন্মং কিমু মুকুরবিশ্বং কিমু মুখং”_-ইতাদি গ্রে কে. 
বহুভাৰ কোটিক সংশয়ই বৰ্ণিত হইয়াছে। আর. “ভাষাপরিচ্ছেদে” নবানৈয়ায়িক বিহন!ঘও 
“শরোবা স্থাণুব্বা” ইত্যাকার জ্ঞানকেও সংশয়ের উদাহরণ বলিয়াছেন । 

* মহবি কণাদও বছিয়াছেন-_"সামান্ত পরত্যক্ষা শা প্রত্যক্ষ বিশেষ স্থতেণ্চ নংশয়ঃ" (২২1১৭) 
অর্থাৎ সমান ধর্থের প্রত্যক্ষ এবং বিশেষ ধর্মের অগরত্যক্ষ ও বিশেষ ধর্মের স্ররণনন্য সংশয় 
জন্মে। কণাদ গৌঁতমোক্ত অসাধারণ ধর্মঞ্জান প্রভৃতিকে কোন প্রকার সংশয়ের কারণ বলেন নাই! 
তদনুসারে “উপস্কার” টাকাকার শঙ্বরমিশ্র বিচার পূর্বক কণাদের মত বলিয়াছেন যে, সংশয় পঞ্চ- 
বিধও নহে, ত্ৰিবিধ ও নহে, কিন্তু সর্বত্রই সাধারণ ধর্মের জ্ঞান জন্য একবিধই। : নলা 
যংশয় ভিন্ন "অনধ্বসায়” নামক একপ্রকার অ্মজ্ঞানের উল্লেখ করিয়াছেন। কোন প্রসিন্ধ র 
অপ্রসিধ পদার্থে বিশেষ ধর্শের নিশ্চয় না হইলে, ইহা কি? এইরূপে যে আলোচনাত্মক রা 
সু টা টা নামক জ্ঞান। উতর জ্ঞানস্থলে কোন বিশেষ ধর্শের মর. 
বলা যায় না। উক্ত মতে অদাধারণ ধর্ম 
বনখাবনার়' নামক জ্ঞানেরেই; কারণ হইয়া থাকে। কিন্ত গৌতমের টা ই 


নে তীয় প্রকার সংশয়ই বলিয়াছেন। কণ 
£ রত 
আসর! অনধ্যধসীয় নামক জানের উল্লেখ পাই না । | 2 রর রি কিন্তু, 
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সংস্কার জন্ত তখন এ ধর্ম্দ্য় বিষয়ে তাহার স্থৃতি জন্মে! সুতরাং তখন: 
শবমাত্রের অসাধারণ ধর্ম্ম যে শব্বত্ব, শব্দরূপ ধৰ্ম্মতে তাঁহার জ্ঞান জন্য উল্তরূপ' 
ংশয় জন্মিতে পারে। কিন্তু শব্দে নিত্যত্ব বা অনিত্যত্বরপ কোন ধঙ্ের 
নিশ্চয় হইলে তখন আর উক্তরূপ সংশয় জন্সিতে পারে না। 
গৌতম পরে “বিপ্রতিপত্তেঃ” এই পদের দ্বার! পবপ্রতিপঞ্চি” প্রযুক্ত তৃতীয় 
প্রকার সংশয় বলিয়াছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সংশয়-পরীক্ষ! প্রকরণ (১1৬) 
ভাষ্যকার এই পবিপ্রতিপত্তি” শব্দের অর্থ প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন 
“সমানেংধিকরণে-_ব্যাহতাো প্রবাদৌ বিপ্রতিপতি শবস্যার্থ*। অর্থাৎ 
একই আধারে বিরুদ্ধ পদ'র্থদ্য়ের বোধক যে প্রবাদহয় ব| বাক্যদয়, 
তাহাই উক্ত পবিপ্রতিপত্তি” শব্দের অর্থ। যেমন মীমাংঘক বলেন--শব্দ নিত্য । 
নৈয়ায়িক বলেন_শব্দ অনিত্য। একই শব্দে নিত্যত্ব ও অসিত্যত্বরূপ বিরুদ্ধ 
পদার্থৰ় কখনই থাকিতে পারে না। সুতরাং উক্ত বিরুদ্ধ পদার্থৰয়ের 
বোধক বাক্যদ্বয় শ্রবণ করিলে তখন দেই বাক্যার্ঘজ্ান জন্য যাহাদ্িগের শবে 
নিত্যত্ব বা অনিত্যহরূপ কোন পক্ষের নিশ্চয় জন্মে নাই, সেই মধ্যস্থ ব্যক্তি- 
দিগের সংশয় জন্মে যে, শব্দ কি নিত্য? অথবা! অনিত্য? বাদী ও প্রতি- 
বাদী, মীমাংদক ও নৈয়ায়িক সেখানে মধ্যস্থ ব্যক্তিদিগের এ সংশয় নিরাসের, 
উদ্দেস্ঠে ন্যায় প্রয়োগের দ্বারা স্ব স্ব পক্ষের সংস্থাপন করেন। 
গৌতম পরে উপলব্ধির অবাবস্থা ও অনুপলব্ধির অব্যবস্থাকে যথাক্রমে 
চতুর্থ ও পঞ্চম প্রকার সংশয়ের হেতু বলিয়াছেন। উপলব্ধির অব্যবস্থা বলিতে 


উপলব্ধির নিয়মাভাব। যেমন তড়াগাঁদিতে বিদ্ধমান জলেরই উপলব্ধি হয়: : 


এবং মরীচিকাঁয় অবিগ্বমান জলেরও ভ্রমাত্মক উপলব্ধি হয়। সুতরাং সর্বত্রই 
যে, বিদ্যমান পদার্থেরই উপলব্ধি হয়, অথবা অবিদ্যমান পদার্থেরই উপলব্ধি ' 
হয়, এইরূপ কোন নিয়ম নাই'| এইরূপ ভূগর্ভে বা অন্তত্র বিদ্যমান জলাদি- 
পদার্থেরও উপলব্ধি হয় না এবং অবিদ্যমান পদীর্থেরও উপলব্ধি হয় না। 
সুতরাং উপলব্ধির স্তায় অনুপলব্ধিরও উক্তরূপ কৌন নিয়ম নাই। সুতরাং 
কাহারও কোন পদার্থের উপলব্ধি হইলে দেখানে যদি সেই পদদীর্থের বিদ্ধমানত্ব 
বা অবিদ্ধামানত্বের নিশ্চন়্ না হয়, তাহা হইলে সেখানে তাহার বিদ্ধমান', 
পদার্থেরই কি উপলব্ধি হইতেছে? অথবা অবিদ্বমীন পদার্থেরই উপলক্কি 
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হইতেছে? এই রূপ সংশয় জন্মে। উহা উপলব্ধির অববন্থা জন্ত চতুর্থ 
প্রকার সংশয় | এবং কোনস্থানে কোন পদার্থের উপলদ্ধি না হইলে বিদ্যমান 
গদাৰ্থেরই কি উপলব্ধি হইতেছে না? অথবা অবিস্মীন পদার্থেরই উপলব্ধি 
হইতেছে না? এই রূপ সংশয় জন্মে। উহ! অন্ুপলন্ধির অব্যবস্থ! জন্য পঞ্চম 


প্রকার সংশয় | * 
(২) প্ৰস্লোজন 


সংশয়ের স্তায় প্রয়োদনও “ন্তায়ে”র পূর্বাঙ্গ। কারণ, প্রয়োজন ব্যতীতও 
পূর্বোক্ত নায়-প্রবৃত্তি হয় না। প্রয়োজনের ব্যাখ্যায় ভাম্যকারও পূর্বে 
বলিয়াছেন__প্তদাশ্রয়ন্চ স্যায়ঃ প্রবর্ততে”। তাই মহর্ষি গৌতম সংশয়ের 
পরেই প্রয়োজন পদার্থের উদ্দেশ করিয়া তাহার লক্ষণস্থত্র বলিয়াছেন, 

যমর্থমধিকৃত্য প্রবর্ততে ততপ্রয়োজনং ॥১১।২৪ ॥ 

ভাষ্যকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যে পদার্থকে প্রাপ্য বা ত্যাজা 
বলিয়া নিশ্চয় করিয়া জীব. তাহার প্রাপ্তি বা পরিত্যাগের উপায়ে 
প্রবৃত্ত হয়, সেই পদার্থকে প্রয়োজন বলে। ভাষ্যকারের মতে প্রাপ্য 
পদার্থের ন্যায় ত্যাজ্য পদার্থও প্রয়োজন! কারণ, ত্যাজ্য পদার্থের 
পরিত্যাগের জন্তও জীবের প্রবৃত্তি হওয়ার ত্যাজ্য পদার্থ গুলিও জীবের 
গবৃত্তির প্রযোজক হইয়া থাকে। «প্রযুঙজগাতে হনেন*__এইবূপ বুৎপত্তি 
সিদ্ধ “প্রয়োগন” “বের দ্বার! উক্ত রূপ অর্থ বুঝ! যায়। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ 


পা 
* বা্তিককার উদ্দযো তকর ভান্তকারের রূপ ব্যাখ্যার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন যে, উপ- 


বধির অব্যবস্থা বলিতে একতর পক্ষের সাধক প্রমাণের অভাব এবং অন্থপলব্ধির অব্যবস্থা বলিতে 
নাধক প্রমাণের অভাব । এ উভয় সংশয় মাত্রেই কারণ, কিন্তু কোন সংশয় বিশেষের কারণ নহে। 
অতরাং মহর্ষি গৌতমও এ উভয়কে সংশয় মাত্রের কারণ রূপেই উক্ত সুত্রে বলিয়াছেন, ইহাই বুঝিতে 
হুইবে। হুতরাং তাহার প্রথমোক্ত সাধারণ ধর্মজান প্রভৃতি ত্রিবিধ কারণ জন্য সংশয় ত্রিবিধ, ইহাই 
মিদ্ধান্ত। পরবর্তী প্ৰায় সমস্ত নৈয়ায়িকও উক্ত বিষয়ে উদ্দ্যোতকরের মতই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্ত 
গৌঁভমের হত ছার! ভান্তকারের মতই সরল ভাবে বুঝা! যায়। কোন নব্য-নৈয়ায়িক অস্ত্র 
টি Ee “চ' শব্দের দ্বার! ব্যাপ্যপরার্থের সংশয় জনয ব্যাপক পদার্থের সংশ়কেও গৌতনের 
AE চো যা ডি চিন্তামদি"র উপাধি বিভাগের টাকায় রঘুনাথ 


ন 
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প্রভৃতি নব্যগণ সরল ভাবে ব্যাখ্য। করিয়াছেন যে, বে পদার্থকে উদ্দেশ্ত করিয়া 
জীব তাহার উপায়ে ওবৃন্ত হয়, তাহা প্রয়োজন | এ প্রয়োজন মুখ্য ও গৌণ 
ভেদে দ্বিবিধ। সুখ ও দুঃখ নিবৃপ্তি বিষয়ে জীবের স্বতঃই ইচ্ছা জন্মে, এজন্ত ও 
উভয়কেই বল! হইয়াছে, স্বতঃ প্রয়োজন বা মুখ্য প্রয়োজন । আর এ সুখ ও 
হুঃখ নিবৃত্তির যে সমস্ত উপায়, তাঁহাকে বল! হইয়ছে--গৌণ প্রয়োজন । 


(৩) দৃষ্টান্ত 


প্রতিত্রাদে পঞ্চাবয়ব রূপ ন্যায় বাক্যের মধ্যে তৃতীয় অবয়ব যে উদাহরণ 
বাক্য বক্তব্য, তাহা ঢৃষ্ট!ন্ত পদার্থের জ্ঞান ব্যতীত বলা যায় না। কারণ দৃষ্টাত্ত 
পদার্থ বিশেষের বোধক বাক্যই উদাহরণ বাক্য | তাই মহর্ষি গৌতম 
প্রয়োজন পদার্থের পরেই দৃষ্টান্ত পদার্থের উদ্দেশ করিয়| পরে উহার লক্ষণ হুত্র 
বলিয়াছেন, 

লৌকিক-পরীক্ষকাঁণীং যন্মিনর্থে বুদ্ধি সাম্যং স দৃষ্টান্তঃ ॥ ১1১২৫ 

ভাষ্যকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যাহার! স্বাভাবিক এবং শাস্পান্ুণীলনারি 
জন্ত বুদ্ধিপ্রকর্ষ লাভ করেন নাই, অর্থাৎ যাহাঁদিগকে “সাধারণ লোক” বলে, 
তাহারা “লৌকিক”। আর যাহারা উক্তরূপ বুদ্ধিপ্রকর্ষ লাভ করিয়াছেন: 
অর্থাৎ যাহার! ন্যায় প্রয়োগ দ্বারা তত্ব পরীক্ষা করিতে সমর্থ, তাহারা 
“পরীক্ষক” । যে পদার্থে লৌকিক ও পরীক্ষক এই উভয়ের এদ্ধর সামা হয়, 
অর্থাৎ যাহাতে উভয়ের বুদ্ধির বৈষম্য বা বিরোধ থাকে না__সেই পদার্থকে 
দৃষ্টান্ত বলে। যেমন কোন পরীক্ষক ব্যক্তি কোন লৌকিক ব্যক্তিকে বুঝাই- 
বার জন্ত বলিলেন যে, যেহেতু ওঁস্থানে ধুম আছে, অতএব অবশ্যই বহি আছে । 
কিন্তু ধুম থাকিলেই যে, মেখানে বহি থাকে, ইহাও তাহাকে বুঝ ন আবগক। 
তাই তিনি পরে উহা! বুঝাইবার জন্য বলিলেন_-থা রন্ধনশাল!। রন্ধনপীলাক্স 
যে ধুম থাকিলে তখন বহ্থিও থাকে, ইহা সেই লৌকিক ব্যক্তিও দেখিয়াছেন। . 
সুতরাং তাহা স্মরণ করিয়া সেই পরীক্ষকের স্তাঁ্র তিনিও তখন বুঝিলেন বে, 
যে যে স্থানে ধুম থাকে, সেখানে বহি থাকে। স্থতরাং তখন সেই বন্ধনশীলা' 
নামক পদার্থে উক্ত বিষয়ে উভয়েরই বুদ্ধির সাম্য হওয়ায় উক্ত লক্ষণানুসারে 
উহা দৃষ্টান্ত হয়। 
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বস্তুতঃ সর্বত্রই যে, উত্তরূপ লৌকিক ব্যক্তির বুদ্ধিগম্য বা লোঁকসিদ্ধ 
পদার্থই দৃষ্টান্ত হয়, ইহ! গৌতমের তাৎপর্য নহে। কারণ তিনি বেদের 
প্রামাণ্য পরীক্ষায় শেষসুত্রে মন্ত্র ও আয়র্কেদের প্রামাণ্যকে এবং অন্তত্র আরও 
“কোন কোন পদার্থকে দৃষ্ান্তরূপে উল্লেখ করিয়াছেন,_ বাঁহ! লৌকসিদ্ধ নহে, 
কেবল পরীক্ষক পর্ডিতজনবোধ্য | সুতরাং উক্ত সুত্রে “লৌকিক” শবের দ্বারা 
যাহাকে তত্ব বুঝান হয়, সেই বোদ্ধ! পুরুষ এবং “পরীক্ষক” শব্দের দ্বারা যিনি 
তাঁহাকে প্রমাণাদির দ্বারা কোন তব বুঝান, সেই বোঁধয়িতা পুরুষই গৌতমের 
'বিবঙ্ষিত। বিচারস্থলে বাদী ও প্রতিবাদী উভয় ব্যক্তিই বোদ্ধা-ও বোধরিতা। 
হতরাং যে পদার্থ তাঁহাঁদিগের উভয়ের নতেই প্রমাণসিদ্ধ, অর্থাৎ বাহা উভয়েরই 
স্বীকৃত, তাহা লোক সিদ্ধ পদাৰ্থ না হইলেও দৃষ্টান্ত হয়। “ভামতী+ টাকায় 
(১1১১৪ ) বাচন্পতি দিশ্রও গৌতমের উক্ত সূত্রের উক্তরূপ তাংৎপর্য্যই সমর্থন 
করিয়াছেন। যে পদার্থে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ের মত-বৈষমা আছে, তাহা 
51519 দৃষ্টান্ত হয় না, ইহ! উক্ত সুত্রে “যস্বিন্র্থে বুদ্ধিদাম্যং” এই কথার 
দার! গৌতমও ব্যক্ত করিয়াছেন। উক্ত দৃষ্টান্ত পদার্থ দ্বিবিধ, সাধর্শ্য দৃষ্টান্ত 
এব, বৈধর্ম্য দৃষ্টান্ত । পরে তৃতীয় অবয়ব উদাহরণ বাক্যের ব্যাখ্যায় ইহা 
পরিশ্দুট হইবে। 
(৪) জিনন্ধান্ত 
জা রং টা সংস্থাপনের জগ্ত দৃষ্টান্ত মূলক 
২ হাকে বলে এবং উহা কত প্রকার, 
লা তাই মহৰ্ষি গৌতম প্রথম হুত্রে “দৃষ্টান্ত” পদার্থের পরে 
| ছন 
& ন্ত্াধিকরণাভ্যুপগম সংস্থিতিঃ সিদ্ধাত্তঃ ES 
নাস সংস্থত্য্থাস্তরভাবাৎ ॥ ১1১২৭ ৪ 
$ সর্্বতত্তিদ্ধাস্তঃ ॥ ১1১1২৮ ॥ ৃ 
উল প্রতিতন্িদধান্তং ॥ ১1১২৯ ॥ 
Et 
'সন্ধান্তঃ ॥ ১১1৩১.॥ 
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দ্বাদশ অধ্যায় ২৪৭ 


“তন্ত্র” শব্দের অর্থ শান্তর । “তন্ত্র বা শান্তর যাহার অধিকরণ বা আগ্রয় 
দ্অর্থাং যে সমস্ত পদার্থ কোন শাস্ত্র বৌধিত, সেই সমস্ত পদার্থই উক্ত 
প্রথম সুত্রে প্তন্রাধিকরণ” শব্দের দ্বারা বিবক্ষিত। সেই সমস্ত পদার্থের 
-*অভু।পগম* অর্থাৎ স্থাকার রূপ যে “সংস্থিতি* ব| নিশ্চয়, অর্ধাৎ নিশ্চিত যে 
শান্ত, তাহাই সিদ্ধান্ত। ভাষ্যকার "সিদ্ধান্ত পদার্থের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে 
"পূর্ন (প্রথম সুত্রভাঁষ্যে ) বলিয়াছেন যে, “ইহা” এবং “এই প্রকীর*-_এইরূপে 
স্থীক্রিযমাণ যে সমস্ত পদার্থ, তাহাকে বলে *সিদ্ধ"। সেই পদার্থের যে 
'পুর্কোক্রূপে সংস্থিতি বা নিশ্চয় অর্থাৎ নিশ্চিত যে সমস্ত সিদ্ধ পদার্থ, তাহাই 
সিদ্ধান্ত। প্রাচীনকালে নিশ্চয় অর্থেও “অন্ত” শব্দের প্রয়োগ হওয়ায় 
“সিদ্ধান্ত” শব্দের দ্বার! উক্তরূপ অর্থ বুঝা যায়। বিভিন্ন বিরুদ্ধ সিন্ধান্তগুলি 
সকলের নিশ্চিত বাঁ সম্মত না হইলেও সম্প্রদায় বিশেষের পক্ষে নিশ্চিত 
শাস্্ার্থ বনিয়া সেই সমস্তও সিদ্ধান্ত। ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন যে 
সিদ্ধান্তের বহু ভেদ থাঁকাতেই “বাদ”, “জল্প” ও «বিতণ্ডা'_-এই ত্রিবিধ 


-“কথাশর প্রবৃত্তি হইতেছে। নচেৎ তাহ! হইতে পারে না। তাই 


মহর্ষি গৌতম উক্ত সিদ্ধান্ত পদার্থের প্রকার ভেদ বলিয়। যথাক্রমে তাহার 
লক্ষণ বলিয়াছেন। পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত চতুর্কিধ। যথ! (১) «সর্ববতন্তসিদ্ধান্ত 
.(২) «প্রতিতন্ত্র সিদ্ধান্ত” (৩) “অধিকরণ সিদ্ধান্ত” ও (৪) “অভ্যুূপগম 
“সিদ্ধান্ত” | 

তন্মধো গৌতম প্রথম প্রকার সিদ্ধান্তের লক্ষণ বলিয়াছেন যে, যাহা 
সর্বশীস্ত্রে অবিরুদ্ধ এবং শাস্ত্রে কথিত, সেই পদার্থকে বলে “স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত” । 


'যেমন শ্রাণাদির ইন্দ্রিয়ত্ব, পৃথিব্যাদির ভূতত্ব এবং আত্মার নিত্যত্ব প্রভৃতি ! 
“ক সমস্ত সিদ্ধান্ত সমস্ত আস্তিক শাস্ত্রের সন্মত এবং শাস্ত্রে কথিত। যাহা সর্ব 


শান্্ে কথিত, তাহাই “স্বতন্ত্র সিন্ধান্ত”- ইহা বল! যায় না। কারণ, 
‘গোঁতমোক্ত ষোড়শ পদার্থের অন্তর্গত অনেক পদার্থ অন্তান্ত শীঁস্্রে কথিত 
হয় নাই। কিন্ত দেই সমস্ত পদাৰ্থও সর্বণীক্ত্র অবিরুদ্ধ এবং স্তায়শাস্তে 
কথিত হওয়ায় উক্ত সর্বতন্ত্র সিদ্ধান্তের লক্ষণীক্রান্ত হইয়াছে। এইরূপ আরও 
অনেক পদার্থ আছে, যাহা সর্বশাস্তরে কথিত ন! হইলেও সর্বমন্মত পদার্থ 
বলিয়া "স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত” । কিন্তু যাহা কোন শান্তেই কথিত হয় নাই, 
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২৪৮ স্যায়-পরিচয় 


তাহা সৰ্কশান্তে অবিরু্ধ হইলেও “সর্বত্র সিদ্ধান্ত” হইবে না। কারণ তাহাভে 
পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের সাঁমান্ত লক্ষণই নাই। গৌতম ইহাই প্রকাশ করিতে 
উক্ত “স্বতন্ত্র সিনধান্তে্র লক্ষণহুত্রে পরে বলিয়াছেন-_প্তস্ত্েংধিকৃত:* | 

গৌতম পরে দ্বিতীয় প্রকার সিদ্ধান্তের লক্ষণ বলিয়াছেন যে, যাহা সমান. 
তন্ত্রসদ্ধ অর্থাৎ কৌন এক শান্্রসম্মত, কিন্ত পরতন্ত্রে অসিদ্ধ, তাঁহাকে বলে' 
(২) “প্রতিতন্ত্র সিদ্ধান্ত”। যেমন নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের পক্ষে স্তায়শান্ত্র 
অমানতন্ত্র, সাংখ্যাদি শাত্র পরতন্ত্। ফলকথা,_বে সম্প্রদায়ের যাহ! নিজমত, 
প্রতিপাদক শান্ত, তাহাই উক্ত স্থত্রে "সমানতন্ত্র' শব্দের দ্বারা বিবক্ষিত। 
সুতরাং যে পদার্থ যাহার নিজ তন্্রসিদধ, কিন্ত পরতন্ত্রে অসিদ্ধ, তাহাই তাহার, 
পক্ষে “প্রতিত্ত্ সিদ্ধান্ত” | যেমন পূর্ব মীমাংসা শাস্ত্রে মহধি জৈমিনি শব্দের 
নিত্যত্ব সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করিয়াছেন। বৈশেষিক শান্দ্রে কণাদ এবং শ্থাঁর 
শাস্তে গৌতম শব্দের জনিত্যত্ব সিদ্ধান্ত প্রতিপাঁদন করিয়াছেন। সুতরাং 
শীমাংমক সম্প্রদায়ের পক্ষে শব্দের নিত্যত্ব এবং স্তায় বৈশেষিক সম্প্রদায়ের 
পক্ষে শব্দের অনিত্যত্ব পপ্রতিতন্ত্র সিদ্ধান্ত*। এইরূপ আরও বহু বিভিন্ন সিদ্ধান্ত 
ইহার উদাহরণ বুঝিতে হইবে। 

গৌতম পরে তৃতীয় প্রকার সিদ্ধান্তের লক্ষণ বলিয়াছেন যে, ষে পদার্থের 
সিদ্ধি হইলেই তন্ত্র গ্রকুতসাধ্য সিদ্ধ হয়, সেই পদার্ঘকে বলে (5) "অধিকরণ' 
িদ্ধান্ত"। ইহার ব্যাখ্যা ও উদাহরণ বিষয়ে মতভেদ আছে। বাস্তিক- 
ট ঢা ও রঘুমাথ শিরোমণির ব্যাধ্যানুসারে বৃত্তিকাঁর বিশ্বনাথ 
লা 
টা এ দ্বারাই সিদ্ধ হয় না, সেই প্রথমৌক্ত পদাৰ্থই 
অধিকরণ সিদ্ধান্ত”। যেমন “্তদ্দ্যণুক: সকর্তৃকং কাৰ্য্যত্বাদ্‌ ঘটবৎ_ ইত্যাদি 
স্কায় প্রয়োগ করিয়া অনুমান প্রমাণ দ্বারা সৃষ্টির প্রথমে উৎপন্ন “দ্যণুক* 
নামক দ্রব্যে কৰ্তৃজন্তত্ব সিদ্ধ করিলে অর্থাৎ সেই দ্যগুকের কোন কর্তী আছেন, 
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দ্বাদশ অধ্যায় | ২৪৯- 


লক্ষণান্থসারে “অধিকরণ সিদ্ধান্ত” | কারণ পূর্বোক্তরূপ অনুমান প্রমাণের. 
দ্বারা সৃষ্টির প্রথমে উৎপন্ন “্্যণুক’” নামক দ্রব্যে সকর্তৃকত্ব বা কর্তৃত্ব. 
সিদ্ধ হইলে আন্্যদ্দিক রূপে সেই দ্যণুককর্তার নিত্য সর্কজ্ঞত্ব অবশ্যই ‘সন্ধ 
হইবে। নচেৎ কোন প্রমাণ দ্বারাই সেই দ্বাণুকে কর্তৃজন্তত্ব সিদ্ধ হইতে 
পারে না। স্থতরাং পরমেশ্বরের নিত্যসর্বজ্ঞত্বরূপ সিদ্ধান্ত উক্ত কর্তৃজন্তত্ব- 
রূপ সিদ্ধান্তের অধিকরণ বা আশ্রয় বলিয়া উহ! “অধিকরণ দিদ্ধান্ত” নামে- 
কথিত হইরাছে। এইরূপ আত্মা ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন, ইহা সিদ্ধ করিতে 
গৌতম প্রথমে যে অনুমান প্রমাণ বলিয়াছেন, তন্বারা আত্মাতে ইন্দ্রিয়ভিন্নত্বণ 
সিদ্ধ করিতে হইলে আনুষঙ্ধিকরূপে ইন্দ্রিয়ের নানাত্ব এভৃতিও অবশ্য স্বীকার্য্য 
হয়। ভাষ্কার সেই সমস্ত সিদ্ধান্তকেই ইহার উদ্বাহরণরূপে উল্লেখ 
করিয়াছেন! 
গৌতম পরে শেষ নুত্রের ছারা চতুর্থ প্রকার সিদ্ধান্তের লক্ষণ বলিয়াছেন যে, 
যেস্থুলে অপরীক্ষিত পদার্থের “অভ্াপগম* অর্থাৎ স্বীকার করিয়া! তাহার বিশেষ. 
ধর্মের পরীক্ষা কর! হয়, সেই স্থলে অন্ত সম্প্রদায়ের সন্মত সেই পদার্থকে বলে: 
(5) “অভ্াপগম দিদ্ধান্ত”। উক্তরূপ ব্যাখ্যানুসারে ভাষ্যকার ইহার উদাহরণ 
বলিয়াছেন যে, মীমাংসক সম্প্রদীয়বিশেষের মতে বর্ণাত্মক ‘শব্দ দ্রব্যপদার্থ ও 
নিত্য। নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের মতে উহা গুণপদীর্ঘ ও অনিত্য । কৌন 
নৈয়ারিকের নিকটে উক্ত মতবাঁদী কোন যীমাংসক, শবের দ্রব্যত্ব সংস্থাপন: 
করিলে তখন নৈয়ায়িক উহা! খণ্ডন না করিয়াই বলিলেন যে'_আচ্ছা- শব্দ 
দ্রব্য পদার্থ হউক, কিন্তু উহার নিত্যত্ব কিরূপে সম্ভব হয়, তাহ! প্রমাণ ছারা 
প্রতিপন্ন করুন্। নৈয়ায়িকের অভিদন্ধি এই যে, শব্দের দ্রব্যত্ব সিদ্ধান্ত মানিয়া 
লইয়াও যদি উহার নিত্যত্ব সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিতে পারি, তাহ! হইলে 
সীমাংসকের ওঁ প্রধান সিদ্ধান্ত ভঙ্গ হওয়ায় তিনি আর শব্দের দ্রব্যত্ব সিদ্ধান্ত” 
ংস্থাপন করিবেন ন! । উক্তস্থলে নৈয়ায়িক, মীমাংসক-সন্মত শব্দের দ্রব্যত্ব”" 
সিদ্ধান্তকে পরীক্ষা না করিয়া অর্থাৎ উহা! মানিয়! লইয়াই উহার অনিত্যত্বরূপ 
বিশেষ ধর্ম সংস্থাপন করায় শব্দের দ্রব্যত্ব সিদ্ধাস্ত তীহীর পক্ষে “অভ্যুপগম 
সিদ্ধান্ত” । ফলকথা বিচারস্থলে তীক্ষবুদ্ধি প্রতিবাদী বাদীর অভিমত কোন 
সিদ্ধাস্ত বিশেষ মানিয়া লইয়াই তাহার প্রধান মতের খণ্ডন করিলে সেখানে 
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২৫০৩ ন্যায়-পরিচয় 


“দেই সিদ্ধান্ত তাহার পক্ষে “অভ্যুপগম নিদ্ধাণ” হয়, কিন্তু বাদীর পক্ষে তাহা . 


“প্রতি তন্ত্র সিদ্ধান্ড*| “চরক সংহিতার” বিমান স্থানেও চতুর্থ “অভ্যুপগম 
সিদ্ধান্ত” উক্তরূপেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 
কিন্তু বার্তিককাঁর উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি গৌতমের উক্ত স্তরের তাৎপৰ্য্য ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন যে, যাহা সৃত্রের দ্বারা ‘অপরীক্ষিত” অর্থাৎ স্পষ্ট কথিত হয় নাই, 
'তীহা স্বীকার করিয়াই হুত্রকার সেই পদার্থের বিশেষ ধর্মের পরীক্ষ। করিলে 
সেই অপরীক্ষিত পদার্থকে বলে “অভাপগম সিদ্ধান্ত”। যেমন গৌতম ইন্দ্রিয় 
“বিভাগ সুত্রে মনের উল্লেখ না করিলেও এবং অন্ত কোন স্থত্রেও মনের ইন্দ্রিরত্ 
ব্যক্ত না করিলেও তিনি মনের যে সমস্ত বিশেষ ধর্ন্মের পরীক্ষা করিয়াছেন, 
‘তদ্দ্বার! তাহার মতে মনও যে ইন্দ্রির়বিশে, ইহা! বুঝা যায়। সুতরাং মনের 
-ইন্জিয়ত্ব_“অত্যুপগম সিদ্ধান্ত” | কিন্ত গৌতমের পূর্বোক্ত “অপরীক্ষিতাভ্যুপ- 
“গমাৎ*_ ইত্যাদি সুত্ৰ পাঠের দ্বার! ভাম্যকারের ব্যাখ্যাই সরলভাবে বুঝা যায়। 
‘ভাষ্যকার পূর্বে প্রত্যক্ষ লক্ষণ সুত্রের ভাষে মনের ইন্দিয়ত্ব সমর্থন করিতে 
"গৌতম কেন ইন্দ্িয়ের মধ্যে মনের উল্লেখ করেন নাই, তাহার হেতৃও 
বলিয়াছেন! ভাষ্যকারের মতে মনের ইঞ্ডিয়ত্ব_“্সর্বতন্্রসিন্ধা নু” । 


(9) অন্বস্ত্রজ্ব 


*শ্যায়'ারা৷ সিান্তনির্ঘয়াদি কাধ্যে “অবয়ব” পদার্থের তত্বজ্ঞান 
“আবশ্তক। তাই মহ্র্ষি গৌতম “সিদ্ধান্ত” পদার্থের পরেই “অবয়ব” পদার্থের 
উল্লেখ করিয়া পরে যথাক্রমে উহার স্বরূপ প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন 
; “প্রতিজ্ঞা হেতুদ্বাহরণোপনয়-নিগমনান্যবয়বাঃ” (১১/৩২)। অর্থাং প্রতিজ্ঞা, 
5 উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন নামক পঞ্চ বাক্য বিশেষ “অবয়ব” | 
“গোতম পরে যথাক্রমে উহার স্বরূপ প্রকাশ করিতে নি 

ৰ্‌ El ত < 
রি টু লিখিত সাঁটা ন্ত্র 
3 “বানি প্রতিজ্ঞা॥ (২) উদ্াহরণ-_সাধধ্ৎ সাধানাধনং হেতুং ॥ (৩) তথা 
নস্যাৎ ॥ (৪) সাধ্যসাধ্ম্যাতদ্ুভাবী দৃষ্টান্ত উদাহরণং ॥ (৫): তদ্বিপধ্যয়াদ্থ। বিপরীতং ॥ 


105) উদ্ারণা_গেক্ত্তখেতাপমাহারে! ন 
: ১৫ তথেতিবা! সাধ্য স্তোপনয়ং। 
' পুতিজায়াঃ পৃনর্কবচনং নিগমনং | ১৷১৷৩৩৷৩৯ 9 হ্যা 
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১ 


দ্বাদশ অধ্যায় ২৫১ 


অবয়ব কি এবং তাহার প্রয়োজন কি? ইহা বুঝিতে হইলে প্রথমে বুঝা 
আবগ্তক যে, পূর্বোক্ত অমুমান প্রমাণ স্বার্থ ও পরার্থ নামে দ্বিবিধ। নিজের 
তত্ত্ব নিশ্চয়ার্থ বে অনুমান প্রমাণকে আশ্রয় করা হয়, তাহাকে বলে স্বার্থানুমান্‌ । 
আর পরের তত্ব নিশ্চয়োদ্েশ্য অর্থাৎ অপরকে নিজমত বুঝাইবার জন্ত ষে 
অন্ুমীন প্রমাণ আশ্রয় করা হয়, তাঁহাকে বলে পরার্থান্ুমান। বিচারস্থলে 
বাদী ও প্রতিবাদী মধ্যস্থ ব্যক্তিদিগের নিকটে নিজমত প্রতিপাঁদন করিতে যে, 
অনুমান প্রমাণ প্রদর্শন করেন, উহা তীহাদিগের পরার্থানুমান। এবং তাহা 
প্রদর্শন করিতে যথাক্রমে তীহাদিগের যে সমস্ত বাক্য প্রয়োগ করিতে হইবে, 
সেই বাক্য সমষ্টির নাম__ন্যায়”। পূর্বোক্ত “পরার্থানুমান” ও “ন্যায়” নামে 
কথিত হুইয়াছে। কিন্তু যথাক্রমে উচ্চারিত পূর্বোক্ত প্রতিজ্ঞাদি নামক 
"পঞ্চ বাকোর সমষ্টিই ঝাকারূপ ণন্যায়”। ভাঁষাকাঁর উহাকে প্পরম ন্যারস 
বলিয়াছেন। উক্ত প্রতিজ্ঞ! প্রভৃতি নামক পঞ্চবাক/ সেই “ন্যায়ের পাঁচটি 
'অবয়ব। সাবয়ব দ্রব্যের অংশগুলি ষেমন তাহার অবয়ব নামে কথিত হয়, 
তদ্রণ, ন্যায় বাক্যের অংশ বলিয়! উক্ত প্রতিজ্ঞাদি পাঁচটা খণ্ডবাক্য উহার 
«অবয়ব» নামে কথিত হইয়াছে। তাৎপর্ধ্য টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র 
বলিয়াছেন যে, যেমন সাঁবয়ব দ্রব্যের উপাদান কারণ অবয়বগুলি মিলিত হইয়া, 
নেই দ্রব্যের উৎপাদন ও ধারণ করে, তজ্রপ, প্রতিজ্ঞাদি পাঁচটা বাক্য মিলিত 
হইয়া “ন্যায়” নামক মহাবাক্যের নিষ্পাদন করিয়া তাহার প্রতিপাদ্য বা বক্তার 
“বিবক্ষিত অর্থের প্রতিপাঁদন করে। তাই খর প্রতিজ্ঞাদি পাঁচটা বাঁকা দ্রবোর 
"উপাদান কারণ অবয়বের সদৃশ বলিয়া উক্তরূপ গৌণ অর্থে “অবয়ব” নাষে 
কথিত হইয়াছে । তাহা হইলে ইহাও বুঝা! যায় যে, উক্ত ন্যায় বাক্যের 
অন্তর্গত যে প্রতিজাঁদি বাঁক্য, তাহাই অবয়ব। কেহ ন্যায় প্রয়োগ না.করিয়া 
‘ওঁরপ কোন বাক্য বলিলে তাহ! অবয়ব হইবে না। স্থৃতরাং গৌতমের উক্ত 


সূত্রের দ্বারা ন্যায় বাক্যের অন্তর্গত প্রতিজ্ঞা্দি পঞ্চব[ক্যের অগ্ঠতমত্বই অবয়বের 
সামান্য লক্ষণ সুচিত হইয়াছে, বুঝ! যায়। 
(১) প্রতিজ্ঞ! 


প্রথম অবয়ব “প্রতিজ্ঞ” | গৌতম উহার লক্ষণ প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন 
--“সাধ্যনিৰ্দেশঃ প্রতিজ্ঞা” । অনুমেয় ধর্ম্মকে যেমন সাধ্য বলে, তজ্ঞপ 
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হু ন্যাঁয়-পরিচয় 


যে ধৰ্ম্মতে সেই ধর্মের অনুমান করা হয়, মেই ধর্্ীকেও সেই ধৰ্ম্মরূপে সাধ্য: 
বলে। উহার নাম সাধ্যধর্ম্মা। যেমন শব্দে অনিঃ)ত্ব ধর্ম্মের অনুমান করিতে: 
গেলে অনিত্যত্বই শব্দে সাঁধ। ধৰ্ম্ম এবং সেই শব্দ অনিত্যত্বরূপে সাধ্যধন্মী। 
গৌতমের উক্ত স্বত্রে সাধ্যধন্ী অর্থে ই “সাধ্য” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে”। 
তাহ! হইলে বুঝা যায় থে, যে বাক্যের দ্বারা সাধ্যধর্মীর নির্দেশ হয়, অর্থাৎ 
বাদী ও প্রতিবাদী প্রথমে যে বাক্যের দ্বারা তীহাদিগের সাধ্যধর্মীর 
প্রকাশ করেন, তীহা দগের সেই সাধ্যংন্মীর বোধক বাক্যই “প্রতিজ্ঞা” 
যেমন শব্দের অনিত্যত্ববাদী নৈয়ায়িক প্রথমে তাঁহার সাধ্যধর্মীর নির্দেশ 
করিতে প্রতিজ্ঞা বাক্য বলেন- “শব্দ হনিত্যঃ”। ভাষ্যকার “অনিত্যঃ 
শব্দ:”,_এইরূপ প্রতিজ্ঞা বাকা বলিয়াছেন। কিন্তু পরে অনেকে এরূপ" 
বাক্যকে প্রতিজ্ঞা বলিয়া গ্রহণ করেন নাই । 
| (২) হেতু - 
যে পদার্থ অনুমেয় ধৰ্ল্মের সাধন হয়, তাহাকে অনুমানস্থলে হেতু পদার্থ ও. 
চিঙ্গি বলে। কিন্তু গৌতমোক্ত দ্বিতীয় অবয়ব যে হেতু, তাহা সেই হেতু, 


পদার্থের বোধক বাক্য বিশেষ | যেমন ‘ধুম'ৎ” ইত্যাদি পঞ্চমী বিভত্ত্যক্ত 


বাক্য। পুর্ববোক্ত হেতু পদাৰ্থ দ্বিবিধ (১) সাংন্ধ্য হেতু ও (২) বৈধৰ্দ্্য হেতু । 
সুতরাং সেই হেতু পদার্থের বোধক বাক্যরূপ দ্বিতীয় অবয়ব যে হেতু, তাহাও. 
সাধৰ্ম্্য হেতু ও বৈধর্ম্য হেতু নামে দ্বিবিধ। গৌতম পরে হুই কুত্রের দ্বারা যথা- 
ত্রমে উক্ত দ্বিবিধ হেতু বাক্যের লক্ষণ প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন যে. 
উদাহরণ পদার্থের সীধরঘ্য প্রযুক্ত যে বাক্য সাধ্যধর্শের সাধন হয়, তাহা হেতু, 
তন্দরপ, উদাহরণ পদার্থের বৈধর্ম্য প্রযুক্ত যে বাক্য সাধ্যধর্ম্মের সাধন হয়, তাহাও, 
'হেতু। “উদাহরণ” পদটি দৃষ্টান্ত পদার্থ এবং তাহার বোধক বাক্য ( তৃতীয়, 
'অবঃব্) এই উভয় অথে ই প্রযুক্ত হইয়াছে। গৌতমের উক্ত হেতু লক্ষণ সুত্র 
“উদাহরণ শব্দের অথ দৃষ্টান্ত পদার্থ। অনুমানম্থলে যে পদার্থে হেতু পদার্থে 
সিমের ধর্মের ব্যাপ্তি নিশ্চয় হয়, সেই পদার্থকে দৃষ্টান্ত বলে। সাধ্য 
দৃষ্টান্ত ও হৈধৰ্ম্য দৃষ্টান্ত নামে সেই দৃষ্টান্ত পদাৎও দ্বিবিধ (১ )} সেই দৃষ্টান্ত 


3) মাস্ক 
১। “ব্যাপ্তি সংবেদনম্থানং দৃষ্টান্ত ইতি গীয়তে। 
লচ সাধর্ম্য-বৈধৰ্ম্য ভেদেন দ্বিবিধোস্থৰেং” ॥ “তাকিক ক্ষ!” & 
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দ্বাদশ অধ্যায় ২৫৩ 
পদার্থের সাধর্ম্য বা সমান ধর্ম প্রযুক্ত সাধ্যধর্ম্মের সাধনত্ব বোধক যে 
বাক্য বিশেষ, তাহাই সাধনা হেতু বাক্য । এবং যেই দৃষ্টান্ত পদার্থের বৈধর্ম্্য 
প্রযুক্ত সাধাধঞ্ছের সাধনত্ব বোধক যে বাকাবিশেষ তাহা! বৈধ হেতুবাক্য | 
'বেমন পূর্ব্বোক্ত প্রতিজ্ঞা বাক্য প্রয়োগের পরেই শঞ্গে অনিত্যত্বরপ সাধ্যধর্ন্মের 
সাধন প্রকাশের জন্ত নৈয়ায়িক বলেন-_“উৎপত্তি ধর্ম্মকত্বাৎ১। 

নৈয়ায়িকের মতে বিদ্যমান শব্দেরই অভিব্যক্তি হয় না, কিন্ত ঘটাদি পদার্থের 
স্তায় পূর্বে অবিগ্মান শব্দেরই উৎপত্তি হইয়া থাকে । সুঃরাং উক্তহ্থলে 
ঘটাদি পদার্থই নৈয়ায়িকের বিবঙ্ষিত দৃষ্টান্ত । অর্থাৎ ঘটাদি নিত্য পদার্থে 
যেমন উংপত্তিমত্ব ধর্ম আছে, তদ্রপ, শব্দেও ওঁ ধর্ম থাকায় ঘটাদি পদার্থের 
হ্যায় শব অনিত্য, ইহাই নৈয়ায়িকের বক্তব্য । সুতরাং উক্ত স্থলে শব্দে ঘটাঁদি 
দৃষ্টান্ত পদার্থের সাধর্শ( বা সমান ধৰ্ম্ম যে, উৎপত্তিমন্ব, তৎপ্রযুক্তই: 
নৈরারিক প্উৎপত্তিধঞ্ধুকত্বাংত» এই বাক্যের প্রয়োশ করায়_উহ! 
সাধন্থ্যহেতু বাক্য এবং উহাই “হেতু” নামক দ্বিতীয় অবয়ব। কিন্তু উক্ত 
স্থলে নৈয়ারিক যদি নিত্য আত্মাকে দৃষ্টান্ত রূপে গ্রহণ করিত! বলেন যে, যে 
সমস্ত পদার্থ অনিত্য নহে, তাহা উৎপত্তিমান্‌ নহে, যেমন আত্মা, তাহা হইলে 
নৈয়ায়িকের গৃহীত ওঁ দৃষ্টান্ত পদ্বার্থ হইবে বৈধর্ম্য্য দৃষ্টান্ত | কারণ নৈয়ায়িকের 
কথিত উৎপহিমত্ব্ূপ হেতু আত্মাতে না থাকায় উহা আত্মার বৈধন্থ্য । 
সুতরাং সেই বৈধর্ম্ম্য প্রযুক্ত নৈয়ায়িকের কথিত উক্ত হেতু বাক্যই এ স্থলে .. 
'বৈধন্ধ্য হেতু বাক্য হইবে । 

ভাষাকার, বাৎস্কায়ন বৈধর্শ্য হেতু বাক্যের উক্তরূপ উদাহরণ প্রদর্শন 
করিলেও উন্দ্যোতকর প্রভৃতি পরবর্থী নৈয়ায়িকগণ উহা গ্রহণ না করিয়া 
বলিয়াছেন যে, যে স্থলে সাধর্ম্যয দৃষ্টান্ত না থাকায় বৈধর্ম্ম্য দৃষটান্তেই হেতু পদার্থে . 
সাধ্য ধর্দের ব্যাপ্তি নিশ্চয় হয়, _সেই স্থণীয় হেতু বাক্যকে বলে বৈধন্থ্য হেতু 
বাক্য । যেমন নৈরাত্মাব!দী নাস্তিকের নিকটে আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিতে 
“আস্তিক বলিলেন__“জীবচ্ছরীরং সাত্মকং প্রাণাদিমত্বাৎ*। অর্থাৎ যে হেতু 
জীবিত প্রাণীর শরীরে প্রাণাদি আছে, অতএব উহা সাত্মক, অর্থাৎ উহাতে 


আত্মা রলিয়া কোন অতিরিক্ত পদার্থ আছে। কিন্ত প্রতিবাদী অসম! বলিয়া; 


কোন পৃথক্‌ পদার্থ স্বীকার না করায় তাহার মতে কাহারও কোন শরীরই. 
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২৫৪ 
সাতুক নহে। সুতরাং উক্ত স্থলে উভয়বাদি-সম্মত কৌন সাধর্ম্য দৃষ্টান্ত সম্ভব 
মেই দৃষ্টান্তে হেতু 


হয় না। সাধন টৃষ্টান্তকেই “অন্বয় দৃষ্টান্ত” বলে, এবং হে 
পদার্থে অনুমের ধর্তর যে ব্যাপ্তির নিশ্চয় জন্মে, তাঁহাকে বলে “অন্বয় ব্যাপ্ত | 
কিন্তু উক্ত স্থুলে অন্বয় দৃষ্টাস্তের অভাবে বাদীর কথিত প্রাণাদিমত্ব হেতুতে, 
সাত্মকত্বরপ সাধ্য ধর্মের অন্বয় ব্যাপ্তি নিশ্চন্ন সম্ভব না হওয়ার বাদী নৈয়ায়িক 
বৈধৰ্ম্য দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়া পরে উদাহরণ বাক্য বলিলেন-_প্যন্নৈবং তযৈবং 
যথা হুটঃ*। উক্ত বাক্যের অর্থ এই যে, যাহা সাত্মক নহে, তাহ! প্রাণা'দ 
বিশিষ্ট নহে, যেমন ঘট। উক্ত রূপ উদাহরণ বাক্যকে বলে বৈধর্থ্যোদ [হরণ 
বাক্য! উহার দ্বারা যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হয়, তাহাকে বলে বৈধর্্য দৃষ্টান্ত ও 
প্ৰ্যত্িযেক দৃষ্টান্ত উক্তরপ দৃষ্টান্তে যে ব্যাপ্তির নিশ্চয় হয়, তাঁহাকে বলে 
স্ব্যতিরেকব্যাপ্তি*। (১) 
পূর্বোক্ত রূপ বৈধর্ন্ম্যোদাহরণ বাক্যদারা উক্ত স্থলে বাদী ইহাই প্রতিপাদন, 
করেন যে, প্রাণাদির অভাব সাত্মকত্বের অভাবের ব্যাপক পদার্থ, ইহা! নিশ্চিত। 
অর্থাৎ প্রাণাদি শূন্য কোন পদাথই সাত্মক নহে_ ইহা উভয্ন বাঁদদ্দ্ধি। 
স্থতরাঁং বাদীর কথিত প্রাণাদি মন্ব রূপ যে হেতু, তাহাতে সাঁত্মকত্ব রূপ সাধ্য. 
ধর্মের ব্যতিরেক ব্যাপ্তি থাকায় ও হেতুর দ্বারা জীবিত প্রাণীর শরীর মাত্রেই 
সাত্মকত্বের অনুমিতি হইতে পারে। কারণ ব্যাপক পদার্থের অভাব রূপ হেতুব 


১ “ব্যতিরেক” শব্দের অর্থ অভাব। যে ষে পদার্থে সাধ্য ধর্ম নাই, তাহাতে হেতু পদার্থ 
নাই, ইহা কোন বাতিরেক দৃষ্টান্তে বুঝিলে হেতু পদার্থের ভাব যে সাধ্য ধর্ম্মের অভাবের ব্যাপক 
পদার্থ_ ইহাই বুঝা! হয়। তাহা! হইলে তখন সাধ্য ধর্মের অভাবের ব্যাপক বে অভাব, ( হেত্বভ!ব) 
তাঁহার প্রতিযোগী সেই হেতু পদার্থ, এইরূপ নিশ্চয় ও জন্মে। উক্তরপ নিশ্চয়ই নেখানে হেতু 
পদার্থে সাধ্য ধর্মের ব্যত্তিরেক ব্যাপ্তি নিশ্চয় । সুতরাং স'ধ্য ধর্ম্মের অভাবের ব্যাপক অভাবের যে 
'অ্রতিষোগিত্র ধর্ম হেতু পদার্থে থাকে, তাহাই ব্যতিরেক ব্যাপ্তির থরূপ। গঙ্গেশ প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণ 
ইহাই বলিয়াছেন। আর হেতু পদার্থের ব্যাপক যে মাধ্যধর্ম, তাহার সহিত একাধারে অবস্থিতি 


ক্রগ যে সামানাধিকরণ্য, (হেতু ব্যাপক সাধ্য সামানাধিকরণ্য ) তাহাকেই বলিয়াছেন“: 
ন্যাপ্তি"। কারণ, যে যে পদার্থে হেতু পদার্থ আছে, মেই সমস্ত পরার্থেই সাধ্য ধৰ্ম্ম আছে, ইহা: 


কোন অন্বয় দৃষ্টাত্তে বুষিলে সেই সাধ্য ধর্মাটি যে সেই হেতু পদার্থের ব্যাপক পদার্থ, ইহাই বুঝা হয়। 
সুতরাং ক্র রূপ অধর দৃষ্টান্তে পূর্বোক্ত রগ অয় ব্যাপ্তিরই নিশ্চয় হইয়া থাকে। 
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দারা ব্যাপয পদার্থের অভাবের যে অন্থুমিতি হয়, ইহ! সকলেরই স্বীকার) উক্ত 
ইলে প্রাণ|দিমন্বের অভাবের অভাব যে প্রাণাদিমত্ব, ত হা ব্যাপক পদাথের- 
অভাব , এবং নিরাম্মকত্বের ভাব যে শাত্মকত্ব, তাহা ব্য।প্য পদার্থের অভাব । 
ঈতরাং জীবিত প্রানীর শরীরে প্রাণাদিমত্ব হেতুর দ্বারা সাত্মকত্বরূপ সাধ্য ধর্ম 
অবশ্তই অমুমান প্রমাণ সিদ্ধ হয়। | 
বস্তুতঃ গৌতমোক্ত দ্বিবিদ হেতু বাক্য ও দ্বিবিধ উদাহরণ বাক্যের লক্ষণহুত্র 
দ্বার! পূর্বোক্ত দ্বিবিধ দৃষ্টান্ত ও দ্বিবিধ ব্যাপ্তিই ৰে স্থচিত হইয়াছে, ইহা বুঝা যার 
এবং তিনি “অরধাপত্তি” প্রমাণকে অনুমান প্রমাণের অংগ্ত বলায় তদ্বারাও.. 
তাহার মতে ব্যতিরে* ব্যাপ্তি নিশ্চগ্ন যে অনুমিতির কারণ, ইহ! বুঝা: 
ষায়। তাই গোতমোক্ত ত্ৰিবিধ অনুমানের ব্যাখ্যায় প্অন্বয়ী” পব্যতিরেকী” ও-- 
“অন্ধ: ব্যতিরেকী” নামে অন্থমান প্রমাণ ভ্রিবিধ, এইরূপও ব্যাখ্যা হুইয়াছে। 
প্রাচীন স্তায়াশধ্য উদ্দোোতকরও প্রথমে ওঁ ব্যাখ্যার উল্লেখ করিয়াছেন। 
তবে উক্ত ঠিবিধ অস্থ্মানের স্বরূপ ব্যাথ্যায় ক্রমে অনেক মতষ্টের- 
হইয়াছে ৷ তন্মধ্যে প্রসিন্ধ বাখ্যা এই বে, যে স্থলে কেবল অন্বয় ৃষ্টান্তে হেতু 
পদার্থে কেবল অন্য ব্যান্তির নিশ্চয় জন্তই অনুমিতি জন্মে, সেই স্থলীয় অনুমান, 
প্রমাণের নাম ‘ অন্বয়ী’”” ও “কেবলান্বয়ী”। আর যে স্থলে অন্বয় দৃষ্ঠান্তের অভাবে 
কোন ব্যতিরেক দৃষ্টান্তে হেতু পদার্থে ব্যতিরেক ব্যাধির নিশ্চয় জন্তই অনুমিতি 
জন্মে, সেই স্থলীয় অনুমান পমাণের নাম “্বযতিরেকী”ও “কেবল ব্যতিরেকী”। 
পূর্বে ইহার উদাহরণ বলিয়াছি। আর যেস্থলে দ্বিবিধ দৃষ্টান্তে হেতু পরার্থে 
দ্বিবিধ ব্যাপ্তিরই নিশ্চয় জন্ত অনুমিতি জন্মে, সেই স্থলীয় অনুমান প্রমাণের নাম- 
“অন্ব়ব্যতিরেকী’’। বেমন ধূমহেতুর দ্বারা বহ্ধির'অনুমানস্থলে দ্বিবিধ দৃষ্টান্তই 
থাকায় কাহারও দ্বিবিধ ব্যাপ্তিরই নিশ্চয় হইলে সেখানে সেই অনুমান প্রমাণ: 
“তন্বয়ব্যতিরেকী’” হইবে। আর কেবল অন্বয় ব্যাপ্তির নিশ্চয় জন্ত অন্ুমিতি. 
হইলে উহা সেখানে “অন্বয়ী” হইবে। গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের মতে বে স্থলে সাধ্য- 
ধর্মের অভাবই অলীক, সেইরূপস্থলে ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত সম্ভব ন! হওয়ায় কেবল: 
অন্বয়ব্যাপ্তির নিশ্চয় জন্যই অনুমিতি জন্মে, সেই স্থলীয় অনুমান গ্রমাংণের. 
নামই “কেবল'স্বর়ী”। এ সকল বিষয়ে আরও অনেক মত ভেদ আাছে। অনেকে 
“অনয ব্যতিরেকী” নামে তৃতীয় প্রকার অনুমান প্রমাণ স্বীকার করেন নাই), 
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-২৫৬ ন্যায়-পরিচয় 


নীমাংনক ও বৈদাস্তিক সম্প্রদায় “কেবল ব্যতিরেকী” অন্ুমানও রি 
‘করেন নাই। কারণ তীহার! বাঠিরেক বাপ্তিজ্ঞানকে অনুমিতির কারণ 


| “অর্থাপভি নামে পৃথক্‌ প্রমাণই স্বীকার করিয়াছেন। 


বলিয়া অস্বীকার করিয় 
-তাঁহাদিগের মতে সর্ব ই অন্বয় ব্যাপ্তির নিশ্চয় জন্যই অন্তুমিতি জন্মে, 


সুতরাং জমন্ত অনুমান প্রমাণই প্অনথরী”। নব্যনৈরারিক রঘুনাথ শিরোমণিও 
-পরে স্বাধীন মতান্থসীরে সর্বত্র অন্বয় ব্যাপ্তি নিশ্চয়কেই অন্ুমিতির কারণ 
বলিয়াছেন এবং তিনি “পদার্থতত্ব নিরূপণ” গ্রন্থে মীমাংমক মতাহুদারে 
প্অর্থাপত্তি”র পৃথক্‌ প্রামাণাও স্বীকার করিয়। গিয়াছেন। কিন্ত তাঁহার 
মত গৌতম মত বিরুদ্ধ। “তত্বচিন্তামণি”কার গঙ্গেশ উপাধ্যায় 'কেবল 
ব্যতিরেকী» অনুমান সমর্থন করিতে বহু বিচার করিয় গিয়ােন। তাহার শেষ 
-কথ এই বে, যদিও অনুমানস্থলে সর্বত্রই হেতুতে অন্বয় ব্যাপ্তির নিশ্চয় হইতে 
পারে, ইহা! স্বীকারই করা যায়, তাহা হইলেও যে স্থলে কোন ব্যক্তির সেই 
-নিশ্র জন্মে নাই, কিন্তু কেবল ব্যতিরেক দৃষ্টান্তই বুদ্ধস্থ হওয়ার ভাহাতে 
.ব্যতিরেক ব্যাপ্তিরই নিশ্চয় জন্নিয়াছে, অন্ততঃ সেইরূপ স্থলেও ত দেই অ্বান 
প্রমাঁণকে “কেবল ব্যতিরেকী’” বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। বাহুল্য ভয়ে 
*এবিবয়ে এখানে আঁর অধিক আলোচনা সম্ভব নহে। 


(৩) ভদাহন্রণ 


হেতু বাক্যের পরে প্রযোজ্য উদাহরণ বাক্য ও দ্বিবিধ,-- সাঁধর্থ্্যোদাহরণ 
ন্বাক্য এবং বৈধৰ্ম্ম্যোদাহরণ বাক্য। মহধি গৌতম উহার লক্ষণ প্রকাশ করিতে 
বলিয়াছেন যে, সাধ্য ধর্মীর সমান ধর্ম্ম প্রযুক্ত যে পদার্থে সাধ্য ধর্মের ভাব 
"অর্থাৎ সত্তা থাকে, সেই ““তদ্বম্মরভীবী” পদার্থ দৃষ্টান্ত হইয়া থাঁকে। সেই 
দৃষ্টান্তের অর্থাৎ উক্তরূপ অর দৃষ্টান্থের বোধক যে বাক্য, তাহ! সাধর্ল্যোদাহরণ 
'বাক্য। আর সাধ্যধন্মীর বৈধন্্য প্রযুক্ত যে পদার্থে হেতু পদার্থ নাই, সেই 
পদ্দার্থকে বলে, বৈধন্থ্য দৃষ্টান্ত, সেই দৃষ্টান্তের বোধক যে বাক্য, তাহা 
“বৈধর্দ্যোদাহরণ বাক্য। পূর্বে হেতু বাক্যের ব্যাখ্যায় ইহার উদাহরণ এবং 
“সে বিষয়ে ভীষ্যকীরের বিশেষ মতও বলিয়াছি। 
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3 দ্বাদশ অধ্যায় ২৫৭ 
(৪) উপনস্ত্ 


উদাহরণ বাক্যানুসারে উপনয় বাক্যও দ্বিবিধ। তাই যহর্ধ গৌতম উহার 
লক্ষণ বলিয়াছেন যে, সাধ্যধন্মীতে পূর্বোক্ত উদাহরণ বাক্যাহুসারী “তথা” 
এইরূপ অথবা “ন তথা” এইরূপ যে উপসংহার, অর্থাৎ হেতু পদার্থের বোধক 
উক্তরূপ বাকা বিশেষ, তাহা *উপনয়» | যেমন পূর্বোক্ত প্শন্দোহনিত্যঃ উৎ- 
পত্তি ধর্মমকত্বাৎ ইত্যাদি ন্যায় প্রয়োগ স্থলে নৈয়য়িক যদি “যথাঁৎটঃ* এইরূপ 
সাধর্টযোদীহরণ বাক্য বলেন, তাহা হইলে উহার পরে উপনয় বাক্য ঝলিবেন-.. 
এতথাচোৎপত্তি ধর্মকঃ শব্দঃ*। উক্ত বাক্য হইবে-__দ্সাধন্ট্্যোপনর*। 
উহার দ্বারা বুঝা যায়, শব্দও ঘটের ন্যায় উৎপত্তি বিশিষ্ট । এইরূপ উক্তস্থলে 
নৈয়ায়িক যদি “যথা আত্মা” এইরূপ বৈধর্ম্ম্যোদাহরণ বাক্য বলেন, তাহা হইলে 
পরে বৈধন্ম্যোপনয় বাক্য বলিবেন,_-“নচ তথানুৎপত্তিধর্মকঃ শব্দঃ”। উক্ত 
বাক্যের দ্বারা বুঝা যায় যে, শব্দও আত্মার স্ায় অন্থুৎপত্ভি ধর্ম বিশিষ্ট নহে। 
‘কোন মতে পূর্বোক্ত স্থলে ““তথাচারং» এইরূপ বাক্যও উপনয় বাক্য হইতে 
াঁরে। উপনয় বাক্যের আকার বিষয়ে আরও অনেক মতভেদ আছে। * 


(0) নিগমন 
“্উপনয়* বাক্যের পরে পঞ্চম অবয়ব «ণনিগমন” বাঁক্য। গৌতম পরে 


ইহার লক্ষণ বলিয়াছেন-_-"হেত্বপদেশাৎ গ্রতিজ্ঞায়াঃ পুনর্ববচনং নিগমনং”। অর্থাৎ 


+ নব্য নৈয়ায়িক সংপ্রদায়ের মধ্যে অনেকেই উপনয়বাক্যে “তথা” শব্দের প্রয়োগ করেন নাই। 


ঘৃত্তিকার বিশ্বনাথ বলিয়াছেন বে, উপনয়বাক্যে “তথা” শব্দের প্রয়োগ যে অবস্য কর্তব্য, ইহ! হুক 
কারের তাৎপর্য্য নহে । তবে “তথা” শব্দের প্রয়োগ করিয়াও উপনয়বাক্য হইতে পারে ॥ যেদন 


“পপর্ববতো বহিমান্‌ ধূমাৎ,যধামহানমং” ইত্যাদি স্তায়প্রয়োগস্থলে “বহিব্যাপ্য ধুমবাংশ্চারং” অথবা 


থাচায়” এইরূপ বাক্য “উপনয়” হইবে! ভাস্তকার কিন্তু গৌতমের উক্ত সুত্রান্থারে উপনর 

বাক্যে স্বব্রই “তথা” শব্দের প্রয়োগ কারয়াছেন। পরস্ত তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, উপনয় 

'বাকোর দ্বার যে বোধ জন্মে, তাহা উপমান প্রমাণ জন্য । সুতরাং তাহার মতে উপর বাক্যে 

সাদৃগ্যবোধক “তথ!” শব্দের প্রয়োগ অবশ্য কর্তব্য, ইহ! বুঝা যায় এবং ভাহার মতে উপ্‌মান : মা 

দারা যে শব্দ শির স্থায় অন্ত পদার্থেরও বোধ জন্মে, ইহাও বুঝা যাদ যায়! পুর্বে উপমান প্রাণের 

ব্যাখ্যায় এ বিষয়ে ভাস্তকারের কথ! বলিয়াছি। 
১৭ 


স্যায়-পরিচয় 

পীমাংসক ও বৈদীস্তিক সম্প্রদায় “কেবল ব্যতিরেকী” অনুমানও স্বীকার 
‘করেন নাই। কারণ তীহারা ব্াতিরেক বাণ্তিজ্ঞানকে অন্ুমিতির কারণ 
“বলিয়া অস্বীকার করিয়া! “অর্থাপ্ডি” নামে রঃ প্রমাণই স্বীকার করিয়াছেন। 
i ত সর্বরই অন্বয় ব্যাধির নি 
দল পআন্বরী”। নব্যনৈরারিক রঘুনাথ শিরোমণিও 
পরে স্বাধীন মতানুসারে সর্বত্র অন্বয় ব্যাপ্তি নিশ্চয়কেই অন্ুমিতির কারণ 
“বলিয়াছেন এবং তিনি “পদার্থতত্ব নিরূপণ” গ্রন্থে মীমাংসক মতাুনারে 
প্তর্থাপণ্ডি”র পৃথক্‌ প্রামাণাও স্বীকার করিয়! গিয়াছেন। কিন্ত তাহার 
প্রমত গৌতম মত বিরুদ্ধ। “তত্বচিস্তামণি”কার গঙ্গেশ উপাধ্যায় 'কেবল 
ব্যতিরেকী”” অনুমান সমর্থন করিতে বহু বিচার করিয় গিয়াহেন ৷ তাহার শেষ 
-কথ এই যে, যদিও অনুমানস্থলে সর্বত্রই হেতুতে অন্বয় ব্যাপ্তির নিশ্চয় হইতে 
পারে, ইহ! শ্বীকারই করা যায়, তাহা হইলেও বে স্থলে কোন ব্যক্তির সেই 
'নিশ্টয় জন্মে নাই, কিন্ত কেবল ব্যতিরেক দৃষঠন্তই বুদ্ধি হওয়ার তাহাতে 
.ব্যতিরেক ব্যান্তিরই নিশ্চয় জন্বিয়াছে, অন্ততঃ সেইরূপ স্থলেও ত দেই অনুমান 
প্রধাঁণকে “কেবল ব্যতিরেকী» বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। বাহুল্য ভুয় 

“এবিবয়ে এখানে আর অধিক আলোচনা সম্ভব নহে। 


-২৫৬ 


(৩) উদাহজ্লঞ 


হেতু বাক্যের পরে প্রযোজ্য উদাহরণ বাক্য ও দ্বিবিধ,-- সাধন্দের্যাদাহ রণ 
ন্বাক্য এবং বৈধর্ম্ম্যোদাহরণ বাক্য। মহধি গৌতম উহার লক্ষণ প্রকাশ করিতে 
“বলিয়াছেন যে, সাধ্য ধর্মীর সমান ধর্ম প্রযুক্ত যে পদার্থে সাধ্য ধর্মের ভাব 


“অর্থাৎ সত্তা থাকে, সেই “তদ্বন্্ভাবী” পদার্থ দৃষ্টান্ত হইয়া থাকে। সেই 


'ৃষ্টান্তের অর্থাৎ উত্তরূপ অয় দৃষ্াস্থের বোধক যে বাক্য, তাহ! সাধর্ম্ম্যোদাহরণ 
‘বাক্য । আর সাধ্যধরন্মীর বৈধর্্য প্রযুক্ত যে পদার্থে হেতু পদার্থ নাই, সেই 
পদ্দার্থকে বলে, বৈধর্ম্্য দৃষ্টান্ত, সেই দৃষ্টান্তের বোধক যে বাক্য, তাহা 


*বৈধর্দমোদাহরণ বাক্য। পূর্বে হেতু বাক্যের ব্যাখ্যায় ইহার উদাহরণ এবং 
“মে বিষয়ে ভীব্যকাঁরের বিশেষ. মতও বলিয়াছি। ৃ 
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শ্চয় জন্তই অন্জুযিতি জন্মে, 


. ১০ 
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(৪) উপলস্ 


উদাহরণ বাক্যানুসারে উপনয় বাঁক্যও দ্বিবিধ। তাই মহার্ঘ গৌতম উহার 
লক্ষণ বলিয়াছেন যে, সাধ্যধর্মীতে পূর্ববোক্ত উদাহরণ বাক্যাহুদারী “তথা” 
এইরূপ অথবা “ন তথা" এইরূপ যে উপসংহার, অর্থাৎ হেতু পদার্থের বোধক 
উজরূপ বাকা বিশেষ, তাহ! “উপনয়”৮। যেমন পূর্বোক্ত “শব্দোহনিত্যঃ উৎ- 
-প্তি ধর্্মকত্বাৎ” ইত্যাদি ন্যায় প্রয়োগ স্থলে নৈয়!য়িক যদি “যখাঘটঃ* এইরূপ 
সাধর্থেযাদাহরণ বাক্য বলেন, তাহ! হইলে উহার পরে উপনয় বাক্য বলিবেন-_ 
“তথাচৌৎপত্তি ধর্মকঃ শব্ঃ”| উক্ত বাক্য হইবে-_"সাধর্থ্যোপনর*্। 
উহার দ্বারা বুঝা যায়, শব্দও ঘটের ন্যায় উৎপত্তি বিশিষ্ট। এইরূপ উত্তস্থলে 
নৈয়ায়িক যদি “যথা আত্মা” এইরূপ বৈধস্থ্্যোদাহরণ বাক্য বলেন, তাহা! হইলে 
পরে বৈধন্ম্যোপনয় বাক্য বলিবেন,__“নচ তথানুৎপত্তিধরম্মকঃ শব্দ:*। উক্ত 
বাক্যের দ্বারা বুঝা যায় যে, শব্দও আত্মার স্তাঁয় অনুংপত্তি ধৰ্ম্ম বিশিষ্ট নহে। 
“কোন মতে পূর্বোক্ত স্থলে “তথণচারং» এইরূপ বাঁক্যও উপনয় বাক্য হইতে 
-পাঁরে। উপনয় বাকোর আকার বিষয়ে আরও অনেক মতভেদ আছে। * 


(9) ন্নিগস্নন 


«“উপন্য়* বাক্যের পরে পঞ্চম অবয়ব £নিগমন” বাক্য । গৌতম পরে 
ইহার লক্ষণ বলিয়াছেন-__“হেত্বপদেশাঁৎ গ্রতিজ্ঞায়ীঃ পুনর্ব্চনং নিগমনং৮। অর্থাৎ 


* নব্য নৈয়ায়িক সপ্ররদায়ের মধ্যে অনেকেই উপনযবাক্যে “তথা” শব্দের প্রয়োগ করেন নাই। 
ৃত্তিকার বিশ্বনাথ বলিয়াছেন যে, উপনয়বাক্যে “তথা” শব্দের প্রয়োগ যে অবস্য কর্তব্য, ইহা! সুত্র 
কারের তাৎপর্য নহে। তবে “তথা” শব্দের প্রয়োগ করিয়াও উপনয়বাক্য হইতে পারে ৫ যেন 
“পর্বতে বছিমান্‌ ধুমাত্যখামহানসং" ইত্যাদি স্কায়প্রয়োগস্থলে “বহিব্যাপ্য যুমবাংশ্চারং” অথবা 
থাচায়ং" এইরূপ বাক্য “উপনয়” হইবে। ভান্তকার কিন্তু গৌতমের উক্ত সুত্রানুসারে উপ্‌নয় 
বাক্যে সর্বত্রই “তথ” শব্দের প্রয়োগ কারয়াছেন। পরস্ত তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, উপনয় 
বাব্যের দ্বারা যে বোধ জন্মে, তাহ! উপমান প্রমাণ জন্ত। সুতরাং তাহার মতে উপনয় বাক্যে € 
নাদুগ্ভবোধক “তথ!” শব্দের প্রয়োগ অবশ্য কর্তব্য, ইহা বুঝ যায় এবং তাঁহার মতে উপমান মাচ 
দ্বারা যে শব্দ শক্তির ন্যায় অন্ত পদার্থেরও বোধ জন্মে, ইহাও বুঝা না! পুর্বে উপমান প্রমাং 
ব্যাখ্যায় এ বিষয়ে ভায়কারের কথা বলিয়াছি। 

১৭ 
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ন ন্যায়-পরিচয় 


প্রতিজ্ঞা বাক্যের পরে যে হেতুবাক্য কথিত হইয়াছে, তাহার উল্লেখ পূর্বক 
নেই প্রতিজ্ঞা বাক্যের যে পুনর্কচন, তাহা! নিগমন বাক্য । যেমন পূর্বোক্ত 
স্থলে সর্বশেষে বলিতে হইবে,_“তন্মাদুৎপত্তি ধর্মকত্বাৎশব্দোহনিত্যঃ৮। 
উক্তরূপ বাক্যই নিগমনবাক্য ॥ উক্তস্থলে ভাষ্যকার পূর্বে «অনিতাইশব্‌* ১. 
এইরূপ প্রতিজ্ঞ বাক্যের প্রয়োগ করায় তিনি পরে “তন্মাদুংপত্তি ধর্মকত্বাদনিভ্যঃ' 
শব: এইরূপ নিগমন বাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন এবং তিনি গৌতমের উত্ত 
সত্রে-_“হেত্বপদেশীৎ* এই বাক্যান্থসারে নিগমন বাক্যে “তন্মাৎ” এই" 
পদের পরে পূর্বোক্ত *উৎপত্তিপর্মকত্বাং" এই হেতু বাক্যেরও উল্লেখ 
করিয়াছেন । কিন্তু পরবর্তী নব্য নৈয়ায়িকগণ কেবল “তন্মাৎ” এই পদের দ্বারা" 
পূর্বোক্ত হেতু পদার্থেরই উল্লেখ পূর্বাক নিগমন বাক্য বলিয়াছেন। হেতু বাকা, 
উদাহরণ বাক্য ও উপনয় বাক্য দ্বিবিধ হইলেও শেষোক্ত নিগমনবাক্য সর্বত্রই" 
একরূপ। কারণ, সাধর্ম্যহেতুই হউক, অথবা বৈধর্ম্যহেতুই হউক, তাহার' 
' উল্লেখ পূর্বাক পুনর্বার প্রতিজ্ঞা বাক্য বলিলে সেই নিগমন বাঁক্যের প্রকার- 
' ভেদ হইতে পারে না। কিন্তু শৈবাচার্য্য ভাসর্কজ্ঞ ( “ন্তায়সার’’ গ্রন্থে) নিগমন: 
বাক্যকেও দ্বিবিধ বলিয়াছেন। 


“অন্রবেল্ সহশ্যাহিবক্পে অতন্ভেদ ও 
গৌতমমতেল্ ম্মুক্ত। 


মীমাংসক ও কোন কোন বৈদান্তিক সম্প্রদায় বলিয়াছেন যে, প্রতিজ্ঞা 
প্রভৃতি তিনটি অথবা উদাহরণ প্রভৃতি তিনটি অবরবের দ্বারাই যখন: 
বাদীর শ্যায়-প্রয়োগের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, তখন স্বেচ্ছান্ুলারে উহার 
মধ্যে উক্ত কোন অবয়বত্রয়ই প্রযোজ্য। পঞ্চাবরব স্বীকার অনীবশ্তক। 
' কোন জৈন সম্প্রদায় প্রতিজ্ঞা ও হেতু এই ছুই অবয়বই স্বীকার, 


| করিয়াছেন (১। পরবতী অনেক বৌদ্ধ সম্প্রদায় উদাহরণ এবং উপনয় 
এই অবয়ব দয়ই স্বীকার করিয়াছেন । (২) 


নি ক জা কা 
২.১ “দ্বাববয়বৌ প্রতিজ্ঞা হেতুশ্চ ৷” জৈন ্যায়দীপিকা”। 


২! হক রক্ষা কার বরদরাজ বলিয়াছেন--"মৌগতাস্ত লোগনীতিসমাহতিং। এইরপ 
আরও অনেক গ্রন্থকার বৌদ্ধমতে উদ্নাহরণ ও উপনয় এই অবয়বদ্বয়ই বলিয়ান্েন। কিন্তু বৌক্ক: 
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ভাষ্যকার ব্যাংস্তায়ন গৌতমোক্ত পঞ্চাবয়ববাদ সমর্থন করিভে 
বলিয়াছেন যে, বাদী প্রথমে প্রতিজ্ঞা বাক্য না বলিলে তাহার ন্যায় 
প্রয়োগই হইতে পারে না। .কারণ, বাদীর সাধনীয় কি? তিনি কি 
সিদ্ধ করিতে চাহেন, ইহা প্রথমে না বলিলে তিনি কিসের অন্ত 
হেতু বাক্যাদির প্রয়োগ করিবেন? অর্থাৎ বাদী প্রথমে প্রতিজ্ঞা বাক্যের দ্বারা 
তাঁহার সাধ্য নির্দেশ না করিলে আকাঙ্জার অভাবে তাঁহার হেতু বাক্যাদিরু 
প্রয়োগ সংগতই হয় না। কারণ, বাদী প্রথমে প্রতিজ্ঞাবাকা বলিলেই 
তাহার কথিত সাধ্য ধর্মের সাধন কি? এইরূপ আকাজ্কাবশতঃই হেতু 
বাক্যের প্রয়োগ হইয়া থাকে । হেতু বাক্যের প্রয়োগ না করিলে তাহার 
সাধা ধর্মের সাধন বলা হয় না, সুতরাং তাঁহার স্তায়-প্রয়োগ ব্যর্থ হয় । 
কিন্তু হেতু বাক্য বলিলেও তাহার কথিত নেই হেতু পদার্থে যে, তাহার 
সেই সাধ্য ধর্মের ব্যাপ্তিরপ সধন্ধ আছে, ইহা বুঝা যায় না। সুতরাং ূ 
উহ! বুঝাইতে বাদী পরে উদাহরণ বাক্যের অবপ্ত প্রয়োগ করিবেন। 

. যেমন পূর্বোক্ত স্থলে শব্দের অনিত্যত্ব সংস্থাপন করিতে বাদী নৈরাহ্িক 
“উৎপত্তি ধর্মকত্বাৎ”--এই হেতু বাক্যের প্রয়োগ করিয়া পরে “যো .ফ 
উৎপত্তি ধর্্মকঃ সোহনিত্যঃ, যথা ঘট.» এইরূপ উনাহরণ বাক্য প্রয়োগ 
করিয়! বুঝাইবেন যে, উৎপত্তি ধর্ম্ম বিশিষ্ট পদার্থ মাত্রই যখন অনিত্য, 
তখন উৎপত্তি ধৰ্ম্মকত্বরপ হেতু পদার্থে অনিত্যত্ব রূপ সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্তি 
সম্বন্ধ আছে। কিন্তু উক্ত উদাহরণ বাক্যের দ্বারা উক্ত হেতু ত অনিত্যত্ব- 

এ EET 
নশ্রনায়ের মধ্যে উক্ত বিবয়ে ক্রমে মতভেদ হইয়াছিল । অনেকে প্অন্তবর্ণাপ্তি" স্বীকার করিয়! সর্বত্র 
উদাহরণ বাক্যের আবগ্তকত| স্বীকার করেন নাই। ভাহাদিগের মতে ব্যাপ্তিবোধের অন্ত বাহ, 
উদাহরণ ব্র্ঘ। অনেকন্থলে বাহ্য উদাহরণ বাতীতও ঝ্াপ্তির বোধ হওয়ায় উহার নাম "অন্তবরঠান্তি & 

- বৌদ্ধ নৈয়ারিক রত্বাকর শাস্তি “অন্তবযাপ্তি সমর্থন” গ্রন্থে ইহা বিশেষরপে সমর্থন করিয়াছিলেন। 
কিন্তু বাৎস্তায়ন প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণ উহা স্বীকার করেন নাই। তবে যে স্থলে হেতু পদার্থে সাধ্য: 
ব্শের ব্যাপ্তি সব্বনিত্ধ অর্থাৎ তদ্বিযয়ে কোন বিবাদের আশঙ্কাই নাই, সেইরূপ স্থলেই উদবাহরপ 
বাক্য প্রয়োগ অনাবস্তক, ইহা পরে অনে:ক স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু রঘুনাথ শিরোমণি 
“প্রভৃতির, মতে সেইরূপ স্থলেও বাদীর নিজ কর্তব্য নির্বাহের জন্য উদাহরণ বাক্য প্রয়োগ 
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হত ন্যায়-পরিচয় 


কূপ সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্তি প্রতিপাদন করিলেও সেই অনিত্যত্বের ব্যাপ্তি 
বিশিষ্ট উৎপত্তি ধৰ্ম্মকত্বরপ হেতু যে, শব্দে আছে, ইহা উক্ত উদাহরণ 2৮৪8 
বারা বুঝা যায় না। তাহা না বুঝিলেও উক্ত অনুমান প্রমাণ i 
“আনবে অনিত্যত্ব বুঝা যাঁয় না। কারণ যে ধর্মীতে কোন ধর্মের অনুমি:ত 
হইবে, দেই ধর্মীতে সেই সাধ্য ধর্মের ব্যাপ্তি বিশিষ্ট সেই হেতু পদার্থ 
আছে, এইরূপ যে নিশ্চমাতুক জ্ঞান, (যাহা “লিঙ্গ পরামর্শ” নামে 
কথিত হইয়াছে) তাহা অন্থমিতির অব্যবহিত পূর্বে আবগ্তক। নচেৎ 
মেই অন্ুমিতি জন্গিতে পারে না। সুতরাং বাদী তাঁহার প্রতিবাদী 
অথবা মধাস্থ ব্যক্তিদ্রিগের উক্তরূপ অনুমিতির চরমকারণ উক্ত রূপ জ্ঞান 
(লিঙ্গ পরামর্শ ) জন্মাইবার জন্ত পরে পূর্বোক্ত রূপ উপনয় বাক্য অবশ্যই 
বলিবেন। সর্বশেষে বাদী তাহার পূর্বোক্ত প্রতিভাদি চারিটা বাক্যের 
‘পরন্পর সাঁকাজ্ষতা বুঝাইবার জন্য পূর্বোক্ত রূপ নিগমন থাক্য ও 
'ক্অবশ্তই বলিবেন। কারণ ওঁ চার্ট বাক) যে পরম্পর সম্বন্ধ বিশিষ্ট বা 
' স্বাকাজ্ষ, ইহা ন৷ বুঝিলে উহার দ্বারা বাদীর প্রতিপাগ্ধ অর্থ বুঝা যায় 
না। ভাষ্যকার “নিগমন* শব্দের বুৎপত্তি প্রকাশ করিতেও বলিয়াছেন 
পনিগম্যন্তেংনেন প্রতিজ্ঞা হেতুদাহরণৌপনয়া একব্রেতি নিগমনং | অর্থাৎ 
যে বাক্যের দ্বারা পূর্বোক্ত প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণও উপনয় এই চারিটা 
' বাক্য একই প্রতিপাদ্য অর্থে পরস্পর সম্বন্ধ বিশিষ্ট হয়, তাহ] নিগমন। = 
রামানুজ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণববৈদাত্তিক শ্রীনিবাস দাস “্যতীন্দ্রমত দীপিকা” 

স্রুন্থে পূর্বোক্ত মত ভেদ বর্ণন করিয়া বলিয়াছেন যে (১) আমাদিগের মতে 
₹_ ভাষ্যকার পরে নিগমন বাক্যের আবশ্যকতা সমর্ঘন করিতে ভাহার নেষকথা বলিয়াছেন 
; ব্য, সর্বশেষে নিগমন বাক্য না বলিলে বাদীর সেই অনুমানের আশ্রয় বা ধন্মাতে ভাহার 
ব্দহুমেয় ধর্ম আছে কি না এইরূপ বিপরীত শঙ্কার নিবৃত্তি হয় না এবং সেখানেও বাদীর কথিত 
“হের তুল্য বল বিরোধী অপর কোন হেতু যে নাই, ইহাও ব্যক্ত করা হয় না। অর্থাৎ বাদীর 
: বা নহে" এবং উর নহে, ইহা ব্যক্ত করিবার জন্যও পরে তাহার 
জা বই 

হেত্বাভাস বুঝিলে ইহা বুঝা যাইবে। 


(১) “অল্মাকব্বনিয় মঃ, কচিৎ পঞ্চাবয়বাঃ...... 
ন্হার উপপদ্যত ইত্যনিয়মএব”। “তীর মত দীন চস SEES 


৫ Ree 
৮০2 
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৮০ গাজর 


“metre এত স্৯০ সত এত উক্তি 


দ্বাদশ অধ্যায় ২৬১৮. 


কিন্তু অবয়ব প্রয়োগ বিষরে কোন নিয়ম নাই। কোন স্থলে পঞ্চাবয়ব, 
কোন স্থলে অবয়বত্রয় এবং কোন স্থলে অবয়বদয়ই প্রযোজ্য | তীক্ষ- 
বুদ্ধি ব্যক্তিগণ উদাহরণ ও উপনয় এই হুইটি মাত্র অবয়ব প্রয়োগ করিলেই 
বাদীর বক্তব্য বুঝিতে পারেন। সুতরাং তীাঁহাদিগের নিকটে উক্ত অবয়ব- 
দ্বয়ই গ্রধোজা। মধ্যম বুদ্ধি ব্যক্তিদিগের নিকটে পরে নিগমন বাক্যও 
প্রযোজা। কিন্তু কোমল বুদ্ধি ব্যক্তিদিগের নিকটে প্রতিজ্ঞাদি 
পঞ্চ|বয়বই প্রযৌজ্য। কোন. জৈন. দার্শনিক সম্প্রদায়ও এইরূপ কথাই: 
বলিয়াছেন (১)। 

কিন্তু ইহাতে বক্তব্য এই যে, জিগীষা মূলক প্জল্প” ও পবিতও1* নামক 
কথায় বাদী কখনই পূর্বে প্রতিবাদী ও মধ্যস্থগণের বুদ্ধির তারতম্য 
নিশ্চয় করিয়া! তদন্ুসারে বাক্য প্রয়োগ করিতে পাঁরেন না। পরন্ত অনেক: 
সময়ে তীক্ষবুদ্ধি মধ্যস্থও বাদীর বক্তব্য নিঃসন্দেহে বুঝিতে ন! পারিয়া ূ 
তাহাকে স্পট করিয়া বলিতে বলেন,__ইহাঁও দেখা যাঁয়। সুতরাং উজ্তরূপ 
জিগীষামূলক বিচারস্থলে বাঁদী ও প্রতিবাদীর বাকা সংক্ষেপ কখনই উচিত নহে । 
কারণ, তাহাতে তীঁহাঁদিগের অনেক পনিগ্রহ স্থান” সম্ভব হওয়ায় পরাজয়ের 
আশঙ্কা আছে। পরস্ত-উদাহরণ বাক্য ও উপনয় বাক্যে বাদী বা! প্রতিবাদী 
অভিমত সেই ধর্মীতে তাহাঁদিগের সাধ্যধর্ম্মের: বোধক কোন শব্দ প্রয়োগ না 
হওয়ায় কেবল এ. ছুইাট বাঁক্যের দ্বার! তীহাদিগের সাধ্য ধর্ম বুঝাও যায় 
না তাই মীমা-সক - সন্প্রদায়ও পক্ষান্তরে উদাহরণ ও উপনয় বাক্যের, 
পরে নিগমন বাক্যকে তৃতীয় অবয়ব রূপে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্ত 
তীহাদিগের মতে ও দ্বিতীয় পক্ষে হেতু বাক্যের প্র:য়াগ ন! করিয়া? 
সর্বাগ্রে উদাহরণ বাক্য প্রয়োগে কোন সংগতি নাই। কারণ প্রথমে 
হেতুবাক্য দ্বারা হেতু পদার্থ কথিত হইলে পরে মগ্যস্থের প্রশ্নীনুমারেই 
সেই হেতু পদার্থে সাধ্য ধর্শের ব্যান্তি প্রদর্শনের জন্তই উদীহরণ বাক্য 
বক্তব/। আর সর্বাগ্রে প্রতিজ্ঞাবাক্য না বলিলে যে, হেতু বাক্যেরু 
গ্রয়োগও সংগত হয় না_-ইহা' পূৰ্বেই বলিয়াছি। 


(১) “যোগ পরিপাটী তপরতিগাাছ সাত জনম কারিকা-।, .. , 


০ 
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২৬২ ন্যায়-পরিচয় 


পরস্ত যাহার! স্থল বিশেষেও পঞ্চাবয়বের প্রয়োগ কর্তব্য বলিয়াছেন, 
ভাঁহারাও ত *পঞ্চাবয়ববাদ*” স্বীকারই করিয়াছেন। সাংখা স্ুত্রকারও 
“পঞ্চাবয়ব যোগাৎ সুখ সংবিত্বিঃ (৫1২৭ ) এই সূত্রের দ্বারা সর্বত্র পধশৎয়বই 
সাংখ্য সম্পদায়ের সম্মত বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। গৌতমের মতানুসারে 
“নায় সারে” ভাসর্বজ্ঞও তাহাই বলিয়াছেন। প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য 
প্রশস্ত পাদ ও পঞ্চাবয়বেরই উল্লেখ - করিয়াছেন। তবে তিনি হেতুবাক্যকে 
*অপদেশ” নামে এবং উদাহরণ বাক্যকে পনিদর্শন* নামে এবং উপনয় 
বাক্যকে "অমুসন্ধান” নামে এবং নিগমন বাক্যকে “প্রত্যান্নায়” নামে উল্লেখ 
করিয়াছেন। “5রক সংহিতার” বিমান, স্থানে ও গৌতমোক্ত পঞ্চাবয়বই 
উদাহংণের সহিত কথিত হইয়াছে। “বিষ্ণু ধৰ্ম্মোত্তর” ম্থৃতিতেও উক্ত 
পঞ্চাবয়বই স্বীকৃত হইয়াছে (১) | মহাভারতের সভাপর্বেও নারদের গুণ বর্ণনায় 
কথিত হইয়াছে--পঞ্চাবয়ব যুক্তস্ত বাক্যন্ত গুণদ্রোযবিৎ” | (৫1৫) সুতরাং 

উক্ত পঞ্চাবয়ববাদই যে; বহু সন্মত সুপ্রাচীন মত, এ বিষয়ে সংশর নাই। 
ভাষ্যকার বাংস্তায়নের পূর্বে কোন প্রাচীন নৈয়ায়িক সম্প্রদায় উক্ত 
প্রতিজাদি পর্চাবয়বের সহিত জিজ্ঞাস! ও সংশয় প্রভৃতি আরও পীচটি অবয়ব 
স্বীকার করিয়া “্দশাবয়ববাদ* সমর্থন করিয়াছিলেন। বাৎস্তায়ন উক্ত মতের 
উল্লেখ পূর্বক খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, জিজ্ঞাসা ও সংশয় প্রভৃতি. ন্যায়ের 

অঙ্গ বনিয়া স্বীকার করিলেও এঁ সমস্ত যখন পর প্রতিপাদক বাক 
তখন উহাদিগকে ন্যায়ের অবয়ব বলা যাইতে তে 
পারে না। পর প্রতিপাদক 

বাক্যবিশেষই পায়” নামক মহাবাকোর অংশরূপ অবয়ব হই 
শুতরা' গৌতমোক্জ প্রতিজ্ঞা গ্রভৃতি নামক পঞ্চ টি 
বাক্যই পঞ্চাবয়ব। 


0৬) তৰ্ক 

রা হইতেই “তর্ক” শবের নানা অর্থে প্রয়োগ হইতেছে (১)। 

" ভধ্যে গৌতমোক্ত, যোড়শ পদার্থের অন্তত যে তর্ক পদার্থ, তাহা প্রমাণের 
২১ 


' ১। প্রতিজ্ঞা-হেতু-ষ্টা্া বুপদং 
চা মি বুগসংহার এবচ। . 


ঠা বিগ: প্চাবরবমিবাতে ॥ বিষ্ণুর্ম্মোত্তর 1৩1৫1৫। 
>I অনুমান প্রমাণ অর্থেও “তর্কু শব্দের বহু প্রয়োগ তা এবং 


অন্য ষে মনন, তাহাকেও : তর্ক বলা হইয়াছে। সাংখ্যাচাধ্য ঈশ্বর te 


কৃষ্ণের “উহঃ 
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চি ৯৫০৩ সত 


/ 


দ্বাদশ অধ্যায় ২৬৩ 


সহকারী জ্ঞান বিশেষ ।  প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বরূপ স্তায়প্রয়োগের দ্বার! 
তত্ব নির্ণয়াদি করিতে এওঁ তর্ক আবশ্যক হওয়ায় মহযি গৌতম “অবয়ব 
"পদ্ধার্থের পরেই প্র তর্ক পদার্থের উল্লেখ করিয়া পরে উহার লক্ষণ-স্থত্র 
বলিয়াছেন 
অবিজ্ঞাততত্বেহর্থে ক:রণোপপত্তিত 
স্তত্ব জ্ঞানার্থ মুহন্তর্কঃ ॥ ১1১৪০ ॥ 

ভাষ্যকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যে পদার্থের তৰ্বনিশ্চয় জন্মে নাই, 
"তাহার তত্ব নিশ্চয়ার্থ সেই তর-নিশ্চয়ের কারণ যে প্রমাণ, তাহার 
উপপত্তি প্রযুক্ত সেই পদার্থে যে উহ, তাহা তর্ক। অর্থাৎ সন্দিহামান, 
ন্থর্য়ের মধ্যে এই বিষয়েই প্রমাণ প্রবৃত্ত হইতে পারে, এই বিষয়েই 
প্রমাণ সম্ভব হয়, এইরূপ যে উহ অর্থাৎ মানসজ্ঞান বিশেষ, তাহার 
‘নাম তর্ক। উহা কোন প্রমাণ নহে, এবং প্রমাণের ফল তত্ব-নিশ্চও 
নহে, কিন্তু প্রমাণের অনুগ্রীহক বা সহকারী জ্ঞান বিশেষ । গৌতমের উক্ত 
স্যত্রের দ্বারাও ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। 

ভাষ্যকার এওঁ তর্কের একটি উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন যে, আত্ম 
“আছে, ইহা জানিলেও আত্মার নিত্যত্বরূপ তত্ব-নিশ্চয় যাহার জন্মে নাই, 
"তাহার আত্মতত্বজিজ্ঞাসা জম্মে। কিন্তু কৌন কারণে তাহার আত্মার 
নিত্যত্ব বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইলে তখন আত্মার নিত্যত্ব সাধক যে. 
প্রমাণ, তাহা! তদ্দিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে পাঁরে না। পরে তবজিজীসা বশতঃ 
মেই ব্যক্তি মনের দ্বারা এইরূপ তর্ক করেন যে, আত্মা যদি উৎপত্তি 


শব্দোইধ্যয়নং” ইত্যাদি (৫১শ) কারিকায় “উহ” শব্দের দ্বারা বাচন্পতি মিশ্র মননরূপ তর্কই 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন পরে গৌড় পাদের ব্যাথ্যাত অর্থও বলিয়াছেন। যোগীদিগের যোগান্গের - 


মধ্যেও: “তর্ক” আছে। কৃষ্ণযজুর্কেদীয় অমৃতনাদোপনিষদে কথিত হইয়াছে-_ প্রত্যাহার 


_-ব্তথাধ্যানং প্রাণায়ামোহথ ধারণ! ॥ তর্কণ্চেব সমাধিশ্চ বড়ঙগে! যোগ উচ্যতে । ৬ তৰ্ক 


শান্তর অর্থেও “তর্ক” শব্দের বহু প্রয়োগ আছে। রাজশেখর সুরি তাহার "কাব্য মীমাংসা” 


“পুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বৌদ্ধ জৈন ও চার্কবাক দর্শন এবং চুসাংখ্য স্কায় ও বৈশেধিক দর্শনকে 


তর্ক শাস্ত্র বলিয়৷ “ষট্‌ তর্ক’ বলিয়াছেন। তাই ষট্‌ সংখ্যা অর্থেও "তর্ক" শব্দের প্রয়োগ 
লহইয়াছে। মতান্তরে উহার অন্যরপ কারণও আছে। 
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২৬৪ হ্যায়*পরিচয় 


ষন্্ক হয়, অর্থাৎ যদি জীবের দেহোৎপত্তিকালে অভিনব আত্মারই 
উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে তাহার সংসারও মোক্ষ হইতে পারে না। 
কারণ আত্মার পূর্বক্ৃত কর্ম্মফল' ব্যতীত তাহার বিচিত্র জন্ম বা সংসার; 
সম্ভব হইতে পারে না এবং আত্মার উৎপত্তি স্বীকার করিলে কোনকালে 
তাহার বিনীশও স্বীকার্য্য হওয়ায় তাঁহার মুক্তি বলা যায় না। অতএব 
আত্মার উৎপত্ধিবিনাশ-শৃন্তত্ব রূপ নিত্যত্ব বিষয়েই প্রমাণ প্রবৃত্ত হইতে 
পারে। উক্তরূপ তর্কের ফলে তখন সেই ব্যক্তির আত্মার নিত্যত্ব বিষয়ে 
সংশয় নিবৃত্ত হওয়ায় আত্মার নিত্যত্ব সাধক সেই প্রমাণই নিজ বিষয়ে 
প্রবৃত্ত হইয়া আত্মার নিত্যত্ব রূপ তব্-নিশ্চয় জন্মায়। পূর্কোক্তরূপ তর্ক 
শী প্রমাণকে অনুগ্রহ করায় তত্্বনিশ্চয় কার্য্যে উহার সহকারী হইয়া, 
থাকে। তর্ক প্রমাণকে অনুগ্রহ করে--ইহার অর্থ এই যে, তর্ক প্রমাণের. 
বিষয়ে সংশয় নিবৃত্ত করিয়া প্রমাঁণকে সেই বিষয়ে প্রবৃত্ত করে। ভাষ্য- 
কারের অন্তকথার দ্বারাও তীহার মত বুঝা যায় যে, এই বিষয়েই এইরূপে 
প্রমাণ প্রবৃত্ত হইতে পারে, এইরূপ সম্ভাবনাত্মক জ্ঞানই তর্ক (১)। কিন্তু. 
টুর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতেও বাঁচম্পতি মিশ্র অনিষ্টাপত্তিকে 
হার সংপারও মোক্ষ না হউক*?. 
এইরূপ আপত্তিকে তর্ক বলা যায়। পরে ইহা ব্য. 
| ব্যক্ত হইবে। 

ও টি তা উট 
টি ও শেষ এবং কেহ কেহ নির্ণয় বিশেষ: 
০2 অনুমান প্রমাণই বলিতেন। প্রাচীন | 
te Te oS ES 

0 ্ীতার “তর স্তিন মপোহনকা (১৫১৫) এই 
“পোহ” শবে ঘারা ভাষ্যকার রামানদ গৌতমোত তব ব্যাখ্যা টি ক 
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দ্বাদশ অধ্যায় ২৬৫ 


বৈশেষিকাচার্ধয প্রশস্তপাদ তর্করূপ জ্ঞানের পৃথক্‌ উল্লেখ না করায় প্্তার-- 
কন্দলী” কার শ্রীধর ভট্ট বহু বিচার করিয়। উহা যে পৃথক্‌ কোন জ্ঞান 
নহে, অনেক স্থলে, উহ] অনুমান প্রমাণেরই অন্তর্গত, এইরূপ অনেক: 
কথা বলিয়াছেন। কিন্তু তাহার বহু পূর্বে প্ায়বার্তিকপ্কার উদ্ব্যোতকর€ 
এঁ সমস্ত মতেরই খণ্ডন করিয়া তীহার সিন্ধান্ত বলিয়াছেন যে, ‘এই 
পদার্থ এইরূপই হইতে পারে’ এইরূপ সন্তাবনাত্বক জ্ঞান বিশেষই তর্ক। 
উহা! সংশয়ও নহে, নির্ণ্ও নহে। তাই মহধি গৌতমও সংশয় ও নিৰ্ণয়ত 
পদার্থের উল্লেখ করিয়াও তর্কের পৃথক্‌ উল্লেখ করিয়াছেন । কিন্তু পরে, 
উদয়নাঁচার্ধ্য প্রভৃতি পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই। তীহাদিগের' 
মতে যাহ! সম্ভাবনা! নামক জ্ঞান, তাঁহাও সংশয় বিশেষ । যে সংশয়ে: 
কোন এক কোটিই অধিক সম্ভব বলিয়। মনে হয়, তাহাকে বলে উৎকট- 
কোঁটিক সংশয় এবং উহাঁরই নাম সন্ভাবনা। কিন্তু পূর্কোক্ত তর্ক পদার্থ 
সংশয়াত্মক জ্ঞান নহে। কারণ তর্ককারী মনের দ্বারা তাহার এ জ্ঞানকে - 
অংশরতরূপে বুঝে না। 

তবে উহা কিরূপ জ্ঞান? তর্কের স্বরূপ কি? '' পতাৎপর্য/পরিগুদ্ধি- 
গ্রন্থে উদয়নীচার্য; বলিয়াছেন--পতস্য চ স্বরূপ মনিষ্টগ্রসঙ্গ ইতি*। অর্থাৎ. 
অনিষ্ট পদার্থের বে প্রসম্ম বা আপত্তি তাহাকে বলে তর্ক । প্তার্কিক-- 
রক্ষাস্কার বরদরাজ ইহা! বিশদ করিয়। বলিয়াছেন-_ 

তর্কোহনিষ্ট-প্রসঙ্গ:ন্ত। দনিষ্টংদ্বিবিধং স্থৃতং 
প্রামাণিক পরিত্যাগ স্তথেতর-পরিগ্রহঃ ॥ | 

অর্থাৎ অনিষ্টের আপত্তিকে তর্ক বলে। সেই অনিষ্ট ছিবিধ | প্রমাণ-. 
সিদ্ধ পদার্থের পরিত্যাগ এবং অপ্রামাণিক পদাথের ম্বীকার যেমন কেহ 
বলিলেন-_জলপান পিপাসা নিবর্ভক নহে। তখন অপর ব্যক্তির 'আঁপত্তি- 
হইল যে, তাহা হইলে পিপান্থ ব্যক্তিরা কেহই জলপান না করুক?” 
উক্ত স্থলে জলপানের পিপাসা নিবর্তকত্ব যাহা! সর্বসম্মত প্রমাণফিদ্ধ পদার্থ, 


তাহার পরিত্যাগ বা অপলাপ প্রথম প্রকার অনিষ্ট, উক্ত অনিষ্টের ফে 


আঁপক্তি, তাহা! তর্ক। এবং কেহ. বলিলেন_-জলপান অন্তর্দাহ জন্মায়। 


৬৮৩০৬১১২২৭২ ২ 


মরি em SU 


তখন অপর ব্যক্তির আপত্তি হইল যে, তাহা হইলে জলপান আমারও: . 
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-২৬৬ ন্যায়-পরিচয় 
"অন্তর্দাহ উৎপন্ন করুক? উক্তস্থলে পীতজলের অন্তর্দ1হ জনকত্ব অপ্রামাণিক 
-পদ্ার্থ, সুতরাং উহ! পূর্বোক্ত দ্বিতীয় প্রকার অনিষ্ট। এঁ অনিষ্টের যে 
“আপত্তি, তাহাও তর্ক। এইরূপ অন্তান্ত স্থলেও পূর্বোক্ত যে কোন অনিষ্ট 
"পদার্থের আপত্তিই তর্ক। 
পরবন্তাঁ নব্যনৈয়াগিকগণ উক্ত সিদ্ধান্তান্ুসারে আরও হুস্মবিচার 
করিয়া বিশদভাবে তর্কের স্বপ্নপ বলিয়াছেন যে, বাপ্যপদার্থের আরোপ- 
প্রযুক্ত ব্যাপকপদার্থের আরোপরূপ আসত্তিই তর্ক। তাই বৃত্তিকার বিশ্বনাথ 
প্রভৃতি নব্য ব্যাথ্যাকারগণ গৌতমের উক্তন্ত্রে “কারণ” শব্দের দ্বারা বাপ্য- 
“পদার্থ এবং “উপপত্তি” শবের দ্বারা আরোপ: অর্থ গ্রহণ করিয়। গৌতমোক্ত 
তর্কের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যেখানে ব্যাপক পদার্থ নাই, ইহা 
নির্ণীত বা সর্বসম্মত, সেখানে ব্যাপয পদার্থের আরোপপ্রযুক্ত সেই 
ব্যাপক পদার্থের আরোপ রূপ যে উহ বা আপত্তি, তাহাকে বলে তর্ক। 
"যেমন ধুম বির ব্যাপ্য পদার্থ, বহি তাহার ব্যাপক পদার্থ। ব্যাপ্য পদার্থ 
যেখানে থাকে, দেখানে তাহার ব্যাপক পদার্থ অবশ্যই থাকিবে, নচেৎ 
তাহাকে ব্যাপক পদার্থ বলা যায় না। সুতরাং কোনস্থানে ব্যাপ্য 
'পদার্থটি আছে বলিলে তাহার আরোপপ্রযুক্ত তাঁহার ব্যাপক পদার্থ টির 
আরোপরূপ আপত্তি হইতে পারে। কিন্তু যেখানে সেই ব্যাপক. পদার্থাট 
নাই আছে, সেখানে তাহার আপত্তি তর্ক নহে। উহাকে বলে 
ইষ্টাপত্তি”। যেমন পাঁকশীলায় যখন ধূমও ও বহি উভয়ই আছে, তখন 
“কেহ সেখানে ধূম আছে বলিলে অপরে যদি আপত্তি করেন যে তাহা 
হইলে বহিও থাকুক ? উক্ত আপত্তি ইষ্টাপত্ি, উহা তর্ক নহে কিনতু 
যেখানে ধৃমও নাই বহিও সর 
Bs নাই, সেইস্থলে কেহ ধূম আছে বলিলে 
অপরের উক্তরপ আপত্তি, তর্ক হইবে। কিন্ত যে কোন পদার্থের আরোপ- 
প্রযুক্ত যে কোন পদার্থের আরোপরূপ আপত্তি তর্ক নহে। যেমন 
কেহ এখানে হন্তী আছে ইহা বলিলে অপরে যদি আপত্তি 
তাহা হইলে গর্দভও থাকুক, উক্তরপ বর 
কার , আপত্তি তর্ক হইতে পারে না। 
৮ ইভা গর্ভের ব্যাপ্য পদার্থ নহে। অর্থাৎ হস্তী থাকিলেই যে 
ঃণেখানে গর্দভ 'থাকিবে, এইরূপ নিয়ম বা ব্যাপ্তি নাই ঃ 
হই। স্থতরাং উক্ত 
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দ্বাদশ অধ্যায় ২৬৭ 


রূপ আপত্তি ব্যাপ্য পদার্থের আরোপ প্রযুক্ত ব্যাপক পদার্থের আরোপ না 
হওয়ায় তর্ক হইবে না ই 
পূর্বোক্ত লক্ষণাক্রান্ত আপণ্ডিরপ তর্ক মনের দ্বারাই জন্মে, উহা 
মানস প্রত্যক্ষ রূপ জ্ঞান। আমর! কত সময়ে নীরবে কত বিষয়ে মনের 
দ্বারাই এরূপ তর্ক করি এবং প্রয়োজন হইলে বাক্যের দ্বারা তাহা 
প্রকাশ করি। কিন্তু সেই বাক্য তর্ক নহে, পূর্বোক্ত লক্ষণ ক্রাস্ত মীন 
প্রত্যক্ষ রূপ আপত্তিই তর্ক। উহা! সংশয়াত্মক জ্ঞান নহে, কিন্তু নিশ্চয়াত্মক 
ভ্রম জ্ঞান (১)। ভ্রম জ্ঞান হইলেও উহার সাহায্যে পরে প্রমাণের দ্বার 
তত্ব নিশ্চয় জন্মে ও জন্মিতে পারে। কিরূপে তাহ! জন্মে, তাহাও এখানে 
ক্ষেপে বলিতেছি। কিন্তু তাহা বুঝিতে হইলে প্রথমে বুঝা আবন্তক 
যে, সর্বত্রই তর্ক স্থলে যে ব্যাপ্য পদার্থটার আরোপ করিয়া তাহার 
ব্যাপক পদার্থের আপত্তি করা হয়, সেই: ব্যাপ্য পদার্থটি হয় আপাদক ।- 
এবং তাহার ব্যাপক নেই পদার্থটি হয়, আপাদ্য। কারণ যে পদার্থের 
আপত্তি কর] হয়, তাহাকে বলে আপাদ্য এবং যে পদার্থের আরোপ 
প্রযুক্ত সেই আপত্তি হয়, তাঁহাকে বলে আপাদক। যেমন বদি ধুম থাকে, 
তবে বহি থাকুক? এইরূপে কোনস্থানে ধূমের আরোপ প্রযুক্ত. বহর 
আপত্তি করিলে সেখানে বহ্ধি হইবে আপাস্ভ এবং ধুম হইবে আপীদক | 
“আপাদক শদার্থটি হইবে আপা পদার্থের ব্যাপা পদার্থ, সুতরাং আপাত 
পদার্থ টি হইবে তাহার ব্যাপক পদার্থ । 
তাহা হইলে এখন বুঝা আবশ্যক যে, বাঁপ্য পদার্থ থাকিলে. সেখানে: 


যখন তাহার ব্যাপক পদার্থ অবগ্তই থাকিবে, তখন সেই ব্যাপক . 


(১) যাহ! আরোপাত্মক জ্ঞান, তাহা ভমজ্ঞানই হয়। ভ্রমেরই অপর নাম আরোপ ও 
ভ্রম্ঞান আহারধ্য ও অনাহাধ্য নামে দ্বিবিধ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে । “আহাধ্য' শব্দের অর্থ 
কত্রিম। ভ্রমের বাধক নিশ্চয় সত্বেও ইচ্ছাপুর্বক যে আরোপ করা হয়, তাহাকে বলে “আহার্ধ্-” 
ব্রম। যেমন জলে ধুম ও বহি উভয়ই নাই, ইহা! নিশ্চয় থাকিলেও যদি জলে ধুম থাকে 
ভবে বহি থাকুক ? এইরূপে জলে ধুম ও বহর যে স্বেচ্ছাকৃত আরোপ, ভাহ। আহাধ্য ভ্রম ৷ 


‘সুতরাং উক্ত রপ তর্ক ভ্রমান্মক নিশ্চয়রূপ জ্ঞান এবং উহ! মানস প্রত্যক্ষরশ জ্ঞান। বৃতিহা 


*বিশ্বনাথও লিখিয়াছেন “উহ ত্বঞ্চ মানস ব্যাপ্যো! জাতি বিশেষ)" | 
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হ্যায়-পরিচয় 


পদার্থের অভাব নিশ্চয় হইলে তন্বীরা সেই ব্যাপ্য পদার্থের অভাবনিশ্চয়ও 
জন্মিবে | কারণ ব্যাপক পদার্থের অভাব থাকিলে সেখানে ব্যাপ্য পদার্থেরও- 
অভাব থাকায় ব্যাপক পদার্থের অভাবে ব্যাপ্য পদার্থের অভাবের, 
ব্যান্তি আছে। উক্তম্থলে উক্তরূপ তর্ক সেই ব্যাপ্তির স্মরণ জন্মাইয়া' 
সেখানে (জলং ধুমীভাববদ্ বঙ্যুতাঁবাৎ” এইরূপে) জলে ধুম1ভাবের. 
সাধক অনুমান প্রমাণ উপস্থিত করে। সুতরাং উক্তরূপে এ তর্ক সেখানে: 
সংশয় নিবৃত্ত করিয়া জলে ধৃমাভাবরূপ তন্ত নির্ণয়ে সহায় হইয়া থাঁকে।' 
উক্ত স্থলে আপাদক ধুম পদার্থে আপাদক বহি পদার্থের যে ব্যাপ্তি 
আছে, তাহাই ওঁ তর্কের মূল ব্যাণ্থি। উহা না থাকিলে উক্তরপ আপত্তি 
কখনই তর্ক হইতে পারে না। তাই আপাদক পদার্থে আপাগ্ভ পদীথের. 
যে ব্যাপ্তি, তাহাই তর্কের প্রথম অঙ্গ । তর্কের আরও চারিটি অঙ্গ 
আছে। সেই পঞ্চানন সম্পন্ন তর্কই প্রকৃত তর্ক। সুতরাং উহাই প্রমাণ, 
দ্বারা তত্ব নিশ্চয়ে প্রমাণের সহায় হইতে পাঁরে। তাই বরদরাজ- 
বানিয়াছেন_-“অন্বপঞ্চকসম্পন স্তব্-জ্ঞানায়কল্পতে”। পঞ্চাঙ্ের মধ্যে কোনও 
অন্ধহীন হইলেও তাহা তর্ক হইবে নাঁ-তাহাকে বলে “্তর্কাভাদ* 
(১)। হুতরাং কোন তর্ক উপস্থিত হঃলে উহা তর্ক বাঁ তর্কাভাস, তাহাও 
বিচার করিয়া বুঝিতে হইবে। তর্কের যে সমস্ত দোষ কথিত হুইযাছে,. 
তাহাও বুঝিতে হইবে। সুতরাং কাহারও কোনও তর্ককে কুতর্ক 
বলিতে হইলেও কেন তাহা কুতর্ক, তাহাতে তর্কের কোন্‌ অঙ্গ নাই, 
এবং কি দোষ আছে, তাহা বিচার করিয়া বলিতে হইবে। 


=== EEE EEE 


(3) “তার্কিক রক্ষা” গ্রন্থে বরদরাজ বলিয়াছেন--“ব্যাপ্তিত্তর্কা প্রতিহ্তি রবসানং বিপধ্যয়ে |. 


টি ইতি তর্কানপঞ্চকং”। অঙ্গান্ততমবৈকল্য তর্ন্তাভাসতা ভবে” ॥ অর্থাৎ, 

) আগাদক. পদার্থে আপাদ্য পদার্থের বাতি, (২) নেই তর্কের ব্যাধাতক অপর প্রতিকু্গ তর্কের 
রা অগ্রতিঘাত, (ও) বিপর্যয়ে অর্থাৎ আগাদা পদার্থের অভাবে পধ্যবদান, (৪) আপাছ 
পদার্থের অনিষটত্ব এবং (৫) দেই আপাতত অননৃকৃলত্ব অর্থাৎ প্রতিপক্ষের অসাধকব, এই পাঁচটি: 


সর্কের অঙ্গ। উহার কো 
চি কোন একটি অঙ্গ শূন্ত হইলেও তাহা তর্ক হইবে না, তাহা হইবে. 
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৮০৮৬, ৬২। 


দ্বাদশ অধ্যায় ২৬৯ 


তর্কে প্রন্কান্স কেদে 

নানাস্থানে নানারূণে পূর্বোক্ত আপন্তিরূপ- তর্ক উপস্থিত হয়]. তাই 
অহানৈয়ায়িক উদয়নাঁচারধ্য *আত্ম-তত্ববিবেক” গ্রন্থে উক্ত তর্কপদার্থকে 
(১) “আত্মাশ্রয়” (২) “ইতরেতরাশ্রয়* (৩ “্চক্রক* (৪) “অনবস্থা* ও 
(৫) “অনিষ্ট'প্রসঙ্গ” নামে পঞ্চবিধ বলিয়াছেন । তদ্দহুসারে  “তার্কিক রক্ষা” 
গ্রন্থে বরদরাজ ও বলিয়াছেন”_ণআত্মাশ্রয়াদিতেদেন তর্কঃ পর্চবিধঃ 
স্থৃত১”।॥ শেষোক্ত পঞ্চম প্রকার তর্ক প্বাধিতার্থ প্রসঙ্গ” নামেও কথিত 
হইয়াছে। “প্রসন্ন” শব্দের অর্থ আপত্তি। যে পদার্থ প্রমাণ বাধিত হওয়ায় 
অনিষ্ট অর্থাৎ অস্বীকৃ, এমন পদার্থের আপত্তিই প্বাধিতার্থ প্রসঙ্গ” 
যদিও পূর্বোক্ত আত্মাশ্রয়াদি চতুর্কিধ তর্কও বাধিতার্থ-প্রসঙ্গ, তথাপি 
ওঁ সমস্ত তর্কে যে বিশেষ আছে, তাহা! গ্রহণ করিয়াই পৃথক্‌ সংজ্ঞার দ্বার 
উহার পৃথক উল্লেখ হইয়াছে । ওঁ চতুর্কিধ তর্ক তিন্ন আর যে সমস্ত 
বাধিতার্থ প্রসঙ্গ বা. অনিষ্টাপত্তি, তাহাই শেষোক্ত পঞ্চম প্রকার তর্ক? 
'তাই বৃশ্তিকীর বিশ্বনাথ উহাকে “্তদন্তবাধিতার্থ-প্রসঙ্গ” নামে উল্লেখ 
করিয়াছেন। * 


* “সর্ব দর্শন সংগ্রহে” ( অঙ্ষপাদদর্শনে ) মাধবাচারয্য পুববোক্ত আল্মাশয়াদি চতুর তর্ক এবং 
প্ৰ্যাঘাত" প্রভৃতি নামে আরও সপ্ত প্রকার তর্কের উল্লেখ করিয়া গৌতমোক্ত তর্ককেই একাদশ 
প্রকার বলিয়াছেন। কিন্ত তিনি উহার কোন ব্যাখ্যা করেন নাই! কোন অপ্রনিনধ গ্রন্থে 
‘উহার ব্যাখ্যা পাইলেও তাহার মূল পাওয়! যায় না। "স্থার়-পরিশুদ্ধি” গ্রন্থে বেঙ্কটনাথ তর্কের 
"প্রকার ভেদ বিষয়ে “প্রজ্ঞা-পরিত্রাণ” নামক গ্রন্থের মত প্রকাশ করিতে আত্মা অয়াদি চতুবরিধ 
“তর্ক এবং “বিরোধ” ও "অসম্ভব" নামে বট, প্রকার তর্ক বলিয়াছেন। “নান মেয়োদয়ৎ গ্রন্থে অনুমান 
“পরীক্ষায় নারায়ণ ভট্ট উক্ত আত্মাশ্রয়াদি চতুবিবধ তর্ক এবং গৌরব ও লাষব নামে ফট. প্রকার 
"তর্ক বলিয়াছেন। কিন্তু তিনিও যে উনয়নোক্ত পঞ্চম প্রকার তর্কের কেন উল্লেখ করেন নাই 
-তাহা চিন্তনীয়। মতান্তরে “প্রথমোপস্থিতত্ব" ও “বিনিগমনাবিরহ" ও তর্ক বলিয়া কথিত হইত, 
ইহা বৃত্তিকার বিশ্বনাথের কথায় বুঝা! যায়। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত আত্মাশ্রয়াি পঞ্চবিধ তর্কই যে 
+নৈয়ারিক সম্প্রদায়ের সন্মত, ইহা সমর্থন করিতে বৃর্তিকার শেষে বলিয়াছেন যে, *প্রথমো- 
পস্থিতত্ব” ও লাঘব গৌরব প্রভৃতি আপত্তি স্বরূপ না হওয়ায় উহা বস্তুতঃ তর্ক পদার্থ নহে। কিন্তু 
এও মমস্তও তর্কের স্তায় প্রমাণের সহকারী হওয়ায় প্রমাণ মহকারিত্ব রূপ সাধ্য বশতঃ তর্কবশু। 
ব্যবহৃত হয়। 
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২৭০ হ্যায় পরিচয় 


কোন পদার্থ নিজের উৎপত্তি অথবা! স্থিতি অথবা জ্ঞানে নিজেকেই 
'অব্যবধানে অপেক্ষা করিলে তৎপ্রযুক্ত যে অনিষ্টাপত্তি হয়, তাহার নাম 
(১) “আত্মাশ্ৰয়’। এইরূপ অপর একটী পদার্থকে অপেক্ষা করিয়া অর্থাৎ 
এক পদার্থব্যবধানে আবার নিজেকেই অপেক্ষা করিলে তৎপ্রযুক্ত যে 
'অনিষ্ঠাপত্তি হয়, তাহার নাম (২) "ইতরেতরাশ্রয়” ও ্তৃন্যোন্তাশ্য়* ॥ 
এইরূপ অপর দুইটি পদার্থ বা ততোইধিক পদার্থকে অপেক্ষা করিয়া শেফে 
আবার নিঙ্গেকেই অপেক্ষা, করিলে তংগ্রযুক্ত যে অনিষ্টাপত্তি হয়, তাহার 
লাম (৩) “চক্রকাশ্রয়’ ও প্চক্রক”। যেরূপ আপত্তির কুত্রাপি বিশ্রাম বা. 
শেষ নাই, এমন যে সমস্ত ধার! বাহিক অনন্ত আপত্তি, তাহার নাম, 
4৪) “অনবন্থা”। কিন্তু যে স্থলে এরূপ আপত্তি প্রমাণসিদ্ধ, সেখানে উহা! 
'্অনবন্থা। হইবে, নাঁ। কারণ সেখানে তাহা সকল মতেই ইষ্টাপত্তি। 
পূর্বোক্ত রূপ অনন্ত আপত্তি মূলক যে অনিষ্টাপত্তি, তাহাঁকেও অনেকে 
শ্অনবস্থা”ই বলিয়াছেন। যেমন পরমাণুর অবয়ব স্বীকার করিলে তাহার, 
অবয়ব ও তাহার অবয়ব প্রভৃতি অনন্ত অবয়বের ধারাবাহিক অনন্ত 
আপত্তি হয়, এবং সেই অনন্ত অবয়ব স্বীকার করিলে পর্বত ও সর্ষপের, 
" তুল্য পরিমাণীপত্তিরপ অনিষ্টাপত্তি হয়। পূর্বে ষষ্ঠ অধ্যায়ে ইহা! বলিয়াছি। 
পূর্বোক্ত আত্মাত্রয় প্রভৃতি ত্রিবিধ তর্কের প্রকার ভেদে বহু উদাহরণ আছে 
কিন্ত সংক্ষেপে তাঁহার কোন কথাই ব্যক্ত করা যায় না। বহু লিখিলেও: 

: "তাহ! বুঝা বায় না| গুরুমুখে শ্রবণ করিয়াই তাহা বুঝিতে হইবে। 
পূর্বোক্ত চতুর্বধ তর্ক ভিন্ন সমস্ত তর্কই পঞ্চম প্রকার তর্ক | উহাঁও- 
আবার ব্যাপ্তিগ্রাহক ও বিষয়পরিশোধক এবং অনুকূল তর্ক ও প্রতিকূল 
তর্ক প্রভৃতি নামে নানাগ্রকার কথিত হইয়াছে। পূর্বে যে তর্কের 
. উদ্দাহরণ বলিয়াছি, তাহা বিষয় পরিশোধক "অনুকূল তর্ক। আর অনুমান 
থলে যে তর্ক হেতু পদার্থে সাধাধর্শের ব্যভিচার সংশয় নিবৃত্ত করে, 
: তাঁহাকে বলে, ব্যাপ্তিগ্রাহক অনুকুল তর্ক। যেমন ধূমের দ্বারা বির 
শিহুমান স্থলে ধুম বন্ধির ব/ভিচারী কি না? অর্থাৎ বহি শূনতস্থানেও 
7 হু জন্ত না হউক?* অর্থাৎ বনি ব্যতীতও ধু 
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| দ্বাদশ অধ্যায় ২৭১, 


উৎপন্ন হউক? এই প্রকার আপত্তি রূপ তর্ক। কারণ উক্তরূপ তর্কেরঃ 
ফলে (্ধুমো ন বহিবব্যভিচারী বহি জন্তত্বাৎ” এইরূপে) উক্তস্থলে ধুমেঃ 
আপাদ পদার্থের অভাব রূপ (বহিজনত্ব) হেতুর দ্বারা অ.পাদক: 
পদার্থের অভাব (বহি ব্যভিচারিত্বাভাব ) সিদ্ধ হওয়ায় ধূমে বহির ব্যভি- 
চার সংশয় নিবৃত্ত হইলে তখন তাহাতে বির ব্যাপ্তি নিশ্চয় হইয়া থাকে | 
সুতরাং উক্তস্থলে পূর্বোক্ত রূপ তর্ককে বলে ্যাপ্তিগ্রাহক অনুকূল: 
তর্ক। কিন্তু অন্ঠান্ত প্রমাণ দ্বারা তত্ব নির্ণয়েও অনেক স্থলে বিষয় 
পরিশোধক তর্ক আবশ্যক হয়। তাই উক্ত তর্ক পদার্থের স্বরূপ বিষয়ে. 
মতভেদ থাকিলেও উহা যে সর্ব প্রমাণেরই অন্ুগ্রাহক, ইহা অন্ত সম্প্রদায় ও” 
বলিয়াছেন (১)। বেদাদি শাস্ত্রের তাৎপর্য বিষয়ে সংশয় হইলে তাহার নিবৃত্তির 
অগ্যও বিচার বা মীমাংসারপ তর্ক আবগ্তক হয়। তাই মীমাংসক সঙ্খদার- 
তর্ককে বিচার ও মীমাংসা নামেও উল্লেখ করিয়াছেন এবং উহাকে. 
প্রমাণের "ইতিকর্তব্যতা” (সহকারিবিশেষ ) বলিয়াছেন. বস্তুতঃ প্রকৃত, 
তর্কের সাহায্য ব্যতীত বেদাদি শাস্তার্থ-নির্ণযনও সম্ভব হয় না। তাই” 
ভগবান্‌ মনও বলিয়াছেন | 

“আর্বং ধর্মোপদেশঞ্চ বেদশীস্ত্রাবিরোধিন!। 

যস্তর্কেণীনু সন্ধত্তে সধর্ম্মং বেদ নেতরঃ” 1১২1১০৬ 


নির্শন্র 


তর্কের পরে নির্ণয়। যে কোন প্রমাণের দ্বার] পদার্থের অবধাঁরগই" 
নির্ণয়, কিন্তু গৌতমোক্ত ষোড়শ পদার্থের অন্তর্গত যে নির্ণর পদার্থ, তাহা’ 


১1. “মান মেয়োদর” গ্রন্থে মীমাংসক নারায়ণ ভট্টও বলিয়াছেন 
যতঃ প্রত্যক্ষ শব্াদি প্রযাগান্যখিলাস্তপি । 
তর্কং বিনা ন জীবস্তি প্রতাক্ষে তাব্দীক্ষাতাং ॥ 
এবং সর্বত্র তর্কৌবৈ রর্থাভাম-নিরাসতঃ| 
বাক্যার্থ স্থাপনী সৰ্ব্বা মীমাংসা তকরূপিণী ॥ 
তন্মাৎ সর্ব প্রমাণান!ং তর্কৌইস্গ্রাহকঃস্থিতঃ। 
সাধ্যেবিপ্যয়া শঙ্কাবিচ্ছেদন্তদনগ্রহঃ ॥ প্রনাণপঃ ১২1২৩ ৪ 
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৮. ১০, 


ঢা; ৮2 


হর স্যায়-পরিচয় 


অবয়ব ও তর্কসাধ্য নির্ণরবিশেষ। তাই গৌতম অবয়ব ও তর্ক পদার্থের 
পরেই “নির্দয়” পদার্থের উল্লেখ করিয়! পরে উহার লক্ষণ বলিয়াছেন-__ 


নবিমুগ্ত পক্ষ গ্রতিগক্ষাড্যামর্থাবধারণং নির্ণরঃ” ॥১/১/৪১ 

অর্থাৎ সংশয় করিয়! বাদী ও প্রতিবাদীর ন্জিপক্ষ স্থাপন ও প্রতিপক্ষ 
খওনের ছারা যে পদীর্থীবধারণ, তাহা নির্ণয়। তাৎপর্য এই যে, 
বাদী ও গ্রতিবাদীর স্বস্থ পক্ষে তাহাদ্দিগের নিজের নিশ্চয় থাকিলেও মধ্য স্থগণ 
সেই বাদী ও প্রতিবাদীর বিপ্রতিপ্রত্তি বাক্য হবণ করিয়া! তজ্জন্ত যেখানে 
-তবিষয়ে সংশয় করেন, সেখানে তীহাদিগের সেই সংশয় নিবৃত্তির জন্য বাদী 
ও প্রতিবাদী নিজপক্ষ স্থাপন ও পরপক্ষ খণ্ডনে প্রবৃত্ত হন। কারণ মধ্যস্থগণের 
একতর পক্ষের নিণয় না হওয়! পর্য্যন্ত তাঁহারা সেই পক্ষের অনুমোদন 
করিতে পারেন না। উক্তরূপ স্থলে মধ্যস্থগণের সেই সংশয়ের পরে বাদী ও 
প্রতিবাদীর স্বপক্ষ স্থাপন ও প্রতিপক্ষ খণ্ডন দ্বারা মধ্যস্থগণের একতর পক্ষের 
“যে অবধারণ, তাহাই পূর্বোক্ত নির্ণয় পদার্থ। ফলকথ! লিগীযু বাদী ও 
-প্রতিবাদীর প্জল্প* বাঁ বিতওী”র ছার] মধ্যস্থগণের যে নির্ণয় জন্মে, 
তাহাকেই গৌতম “নির্ণয়” বলিয়াছেন। তাই উক্ত লক্ষণ হুত্রে প্রথমে 
-*বিৃশ্* এই পদের প্রয়োগ করিয়াছেন। দ্বিমুগ্ঠ*--এই পদের অর্থ 


' সবিমর্শ করিয়া অর্থাৎ মধ্যস্থগণ কর্তৃক সংশয়ের অনন্তর | 


কিন্তু জিগীষ শুন্ গুরু শিষ্য প্রভৃতি বাদী ও প্রতিবাদী হইয়া কোন 
“বিষয়ের তব নির্ণয়োদোশ্তে যে “বাদ” কথায় প্রবৃত্ত হন্‌, তাহাতে মধ্যস্থ 
"আবশ্যক না হওয়ায় সেই “বাদ” কথার দ্বারা যে তত্ব নির্ণয় হয়, তাহা 
মধ্যস্থ কর্তৃক সংশয় পূর্বক নহে। স্থতরাং উক্ত কুত্রের প্রথমোক্ত 
“বিমৃহ্"_ এই পদ পরিত্যাগ করিয়া শেষোক্ত অংশের দ্বারাই “বাদ” 


কথা স্থলীয় নির্ণয়ের লক্ষণ ও বুঝিতে হুইবে এবং কেবল "অর্থাবধারণং 


নির্ণয*--এই অংশের দ্বারা নির্ণয় মাত্রেরই সীমান্ত লক্ষণ বুঝিতে হইবে । 
অর্থাৎ যে কৌন প্রমাণ দ্বার! যে অর্থাবধারণ বা পদার্থ নিশ্চয়, তাহাই 


সামান্ততঃ বধার্থ নির্ণয় পদার্থ। আর প্রমাণীভাঁষের দ্বারা যেখানে কোন 
পদার্থের নিশ্চয় জন্মে, তাহা! ভ্রমাত্মক নির্ণয়। 


চে 
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দ্বাদশ অধ্যায় ২৭৩ 
(৮) বাদ (৯) জঙ্গ ও (১০) বিতপ্ডা 


মহর্ষি গৌতম যে, “্বাদ", “জনন” ও “বিতওা”” নামক পদার্থরয় 

ন্বলিয়াছেন, উহার নাম “কথা”। ভাষ্যকার উহার ব্যাখ্যা করিতে প্রথমেই 
বলিয়াছেন--“তিঅ্রঃ কথা ভবস্তি, বাঁদোজল্লো বিতণ্ডাচেতি*। এ “কথা”, 
শব্দটি গৌতমোক্ত বাদ, জন্প ও বিতগ্ডার বোধক পারিভাষিক । গৌতম 
নিজেও পরে ( ৫২১৯/২৩) উক্ত পারিভাষিক “কথা” শব্দের প্রয়োগ 
করিয়াছেন। বালীকি রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডেও (২1৪২) ওঁ পারিভাষিক 
“কথা” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। এখন ওঁ “কথাশ্র সামান্ত লক্ষণ কি, 
তাহা বুঝা আবশ্যক । “তার্কিকরক্ষা” গ্রন্থে মহাঁনৈয়ারিক বরদরাজ 
"বলিয়াছেন 

*বিচারবিষয়ো নানা বক্বৃকো বাক্য-বিস্তরঃ। 

কথা, তস্যাঃ যড়ঙ্কানি প্রাহুশ্চত্বারি কেচন” ॥ ৭৬ ॥ 


অর্থাৎ বিচাঁধ্য বিষয়ে নাঁনাবক্তুক যে বাক্যবিস্তর, তাঁহাকে বলে 
'নকথা”। একজন বক্তা অথবা গ্রন্থকর্তীর পূর্বপক্ষ, উত্তর পক্ষ, এবং 
দূষণ ও সমাধানের প্রতিপাদক বাক্য সমূহ কথা” নহে। কিন্তু বিচাধ্য 
বিষয়ে বাদী ও প্রতিবাদীর যথোক্ত নিয়মানুসাঁরে উক্তি প্রত্যুক্তি রূপ যে 
‘বচন সমূহ, তাহাই “কথা”। বৃত্তিকীর বিশ্বনাথ ইহা বিশদ করিয়া! বলিয়াছেন 
‘যে, তত্বনির্ণয় অথবা জয়লাভ, ইহার একতরের সম্পাদন যোগ্য যে 
্তায়াগত বাক্যসন্দর্ভ, তাহাকে বলে “্কথা*। লৌকিক বিবাদস্লে 
বাদী ও প্রতিবাঁদীর যে সমস্ত উক্তি প্রত্যুক্তি, তাহা স্তায়ানুগত ন! 
হওয়ায় অর্থাৎ সেই স্থলে যথাশাস্ত্র স্তার-প্রয়োগাদি না হওয়ার 
-তাহা “কথা” নহে। আর যেখানে কোন বাদী নিপ্রপক্ষ স্থাপনের জন্ত 
যথানিয়মে “ন্যায়” প্রয়োগ করিয়াছেন, কিন্ত যে কোন কারণেই হউক, 
প্রতিবাদী তাহার প্রতিবার করেন নাই, সেখানে বাদীর সেই সমস্ত 
'বাকাও “কথা” হইবে না। কারণ, সেখানে তদ্ঘার! কোন তত্ব্ব-নির্ণয়ও 
সম্ভব নহে, জয়লাভও সম্ভব নহে। সেখানে বাদীর সেই সমস্ত বাক 
-তর্ব-নির্দর অথবা! জয়লাভ, ইহার মধ্যে কৌনটিরই স্বরূপ যোগ্য নহে! 

১৮ 
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বস্তুতঃ বাদী ও 'গ্রতিবাদীর স্বপক্ষ সংস্থাপন ও পরপক্ষ খণ্ডনার্থ উক্তি 
প্রত্যুক্তিরপ বিচার তবনির্ণয় অথবা জয়লাভ, এই ছুই উদ্দেশ্যে হইতে, 
পারে ও হইয়া থাকে। তন্মধ্যে কেবল তত্ব নির্ণয়োদ্েস্তে গুরু 
শিষ্য প্রভৃতির যে বিচার হয়, তাহার নাম প্বাঁদ*। উহাতে কাহারও 
ছিগীযা থাকে না। কারণ, তত্বনির্ণয়ই উহার একমাত্র উদ্দেষ্য। সুতরাং: 
যে পর্য্যন্ত তত্্বনির্ণরন না হয়, সেই পর্যন্তই এ প্বাঁদ* কর্তব্য। কিন্ত 
যেখানে বাদী ও প্রতিবাদী জিগীযু হইয়া বিচার করেন, সেখানে তীহা- 
দিগের যে স্তায়ান্ছগত উক্তি প্রত্যুক্তি রূপ বাক্যসমূহ, তাহাই প্জল্প* ও 
প্বিতণডা” নামে দ্বিবিধ কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে যেখানে প্রতিবাদীও ' 
' বাদীর স্যায় নিজ পক্ষ স্বাপন করেন, সেখানে তাহাঁদিগের সেই কথাকে 
বলে, “জল্প” এবং যেখানে প্রতিবাদী নিজপক্ষ স্থাপন না করিঃা- 
কেবল পরপক্ষ খণ্ডনই করেন, সেখানে সেই কথাকে বলে *বিতওা৮। . 
মহধি গৌতম উক্ত সিদ্ধান্তানুসারে স্যায়দর্শনের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় 
আহ্নিকের প্রারস্তে যথাক্রমে পূর্কোক্ত প্বাদ”, “জল্প” ও “বিতণ্ডাঁ”র লক্ষণ! 
. সুত্র বলিয়াছেন 


“প্রমাণতর্ক সাধনোপাল্তঃ বিন্ধাস্তাবিরুদ্ধঃ 
গঞ্চাবয়বোপপন্নঃ পক্ষপ্রতিপক্ষ-পরিগ্রহোবাদঃ” ॥ 


“যথোক্তোপপয্নহল-জাতি-নিগ্ৰহ 
স্থান সাধনো পালতে জল্পঃ” ॥ 
“স প্রতিপক্ষস্থাপনাহীনো বিতণা”॥ 
| প্রথম হুত্রের দ্বারা গৌতম প্ধাঁদেশর লক্ষণ বলিয়াছেন যে, যাহাতে 
"প্রমাণও তর্কের দ্বারা সাধন (স্বপক্ষ স্থাপন) এবং উপালস্ত (পরপক্ষ খণ্ডন) 
হুর এবং যাহা সিদ্ধান্তের অবিরুদ্ধ, অর্থাৎ যাহাতে কোন অপসিদ্ধান্ত 
ফা হয় না এবং যাহ! পূর্কোক্ত প্রতিজ্ঞা পঞ্চাবয়বযুক্ত, এমন যে, 
'শপক্ষপ্রতিপক্ষপ্রিগ্রহ*, অর্থাৎ যাহাতে বাদী ও প্রতিবাদী. নিয়মতঃ 
 হুইটি বিরুদ্ধ ধর্মরূপ পক্ষ ও প্রতিপক্ষকে গ্রহণ করিয়া সংস্থাপন ্ 
ৰন যে, বাদী ও প্রতিবাদীর বাক্য সমূহ, তাহাকে-বলে বাদ" I ky 
রা ন তত্ব্নিণয়াথী . শিষ্য গুরুর. নিকটে গুতিজ্ঞাদি গঞচাঁবয়বরূপ 
রে হ্যায়”: বাকা প্রয়োগ: করিয়া আত্মার, অনিত্যত্বরূপ..পক্ষ স্থাপন করিলে: 
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দ্বাদশ অধ্যায় ২৭৫ 


শিষ্যের আত্মার 
নিত্ত্বরূপ তব্বের নির্ণর হইল। উক্ত স্থলে তীাদিগের উভয়ের সেই 
সমস্ত উক্তি প্রত্যুক্তিরপ বাক্যই “বাদ” । অবশ সেখানে আত্মার 
অনিত্যত্ব পক্ষে শিষ্যের কথিত সেই প্রমাণ ও তর্ক প্রকৃত প্রমাণ ও প্রকৃত 
তর্ক নহে। উহাকে বলে “প্রযাণাভাস” ও প্তর্কীভাস*্। কারণ আত্মার 
অপিত্যত্ব ও নিত্যত্ব এই ছুইটি বিরুদ্ধ ধর্মই কখনই প্রমাণ তর্ক সিদ্ধ হইতে 
পারে না। কিন্তু শিষ্য তাহার অভিমত সেই গ্রমাণ ও তর্কে প্রকৃত 
প্রমাণ ও প্রকৃত তর্ক বলিয়া বুঝিয়াই উহা প্রদর্শন করায় এঁ তাৎপর্য 
গৌতম তাহার পক্ষেও সেই সমস্ত বাক্যকে “প্রমাণ তর্ক সাধনোপালন্ত” 
বলিয়াছেন । কিন্তু “্জল্প” ও “বিতণ্ডা" স্থলে প্রতিবাদীর জয়লাভ 
উদ্দেগ্ত থাকায় তিনি কোন স্থলে প্রমাণাভাম ও তর্কীভাঁস বলির! বুঝিয়াও 
তাহাকে প্রমাণ ও তর্ক বলিয়া তন্বারা স্বপক্ষ স্থাপন ও পরপক্ষ খণ্ডন করিতে 
পারেন। “বাদ” কথায় প্রতিবাদী তাহা পারেন না। কারণ, প্রতারক 
ব্যক্তি প্বাদ” কথায় অধিকারীই নহে। স্থতরাং প্রমাণাভাঁস ও তর্কাভাস' 
বলিয়া বুঝিলে তদ্বার! যাহাতে স্বপক্ষ্থাপনাদি করা যায় না, তাহা “বাদ,” 
ইহাই উক্ত সুত্রে গৌতমের প্রথমোক্ত এ পদের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে? 
পরস্ত গৌতম উক্ত সুত্রে পরে প্পঞ্চীবয়বোপপন্ঃ*__এই পদের প্রয়োগ 
করিলেও প্রথমে “প্রয়াণ তর্ক সাধনোপালন্ত:*-_ এই পদের দ্বারা ইহাও সুচনা 
ক'রয়াছেন যে-কোন: স্থলে পঞ্চাবয়বের প্রয়োগ ব্যতীতও প্বাদ” কথা 
হইতে পারে} কিন্তু সেখানেও প্রমাণ ও. তর্কদবারা স্বপন্ষ স্থাপন ও পরপক্ষ 
খণ্ডন করিতে হইবে। নচেৎ প্বাঁদ”.কথা ও তাহার উদ্দেগ্ সিদ্ধ হইতে পারে 
না। ভাম্বকার রাংস্তায়ন “বাদ” কথায় সর্বত্র. পঞ্চাবয়ব প্রয়োগের" 
আবশ্যকতা’ অস্বীকার করিয়া গৌতমের উক্তরূপ অভিপ্রায়ও ব্যাখা 
করিয়াছেন।- 2: te 
কিন্তু “জল্প’ ও “বিতণ্ডা” স্থলে সর্কত্রই বাদী প্রথমে: মধ্যস্থের প্রশ্নানুসারে' 


তাহার 'সাধনীর. কি? ইহা. প্রতিজ্ঞাবাক্যের-দারা প্রকাশ করিয়া ক্রমে”: 
হেতুবাঁক্য, উদাহরণ বাক্য, উপনয় বাক্য ও নিগমন বাক্যের প্রয়োগী 
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২৭৬ 
করিবেন। কাঁরণ, তাহাতে জয়-পরাজয়ের ব্যবস্থা থাকায় *প্রতিজ্ঞাহানি*” 
প্রভৃতি সমস্ত নিগ্রহস্থানেরই উদ্ভাবন কর্তব্য বলিয়! পঞ্চাবয়ব প্রয়োগ কর্তব্য॥ 


বাদ” কথায় সমস্ত নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন কর্তব্য নহে। কিন্ত “অপদিদ্ধান্ত"ও 
বহেত্বাভাস” রূপ নিশ্রহস্থানের উদ্ভাবন অবশ্য কর্তব্য অর্থাৎ গুরুও যদি 
কদাচিৎ ভ্রমবশতঃ কৌন অপসিদ্ধান্ত বলেন, অথব! দুষ্ট হেতুর দ্বারা নিজপক্ষ 
স্থাপন করেন, তাহা হইলে সেখানে শিষ্যও তাহার উল্লেখপূর্কাক প্রতিবাদ 
করিবেন। নচেৎ সেখানে তত্ব-নির্ণররপ উদ্দেগ্তই সিদ্ধ হইতে পারে না। 
পূর্বোক্ত “বাদ” লক্ষণ সুত্রে গৌতম “সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ”_এই পদের দ্বারা “বাদ 
কথায় যে, “অপগিদ্ধান্ত’ ও “হেত্বাভাস" নামক নিগ্রহস্থানের উল্লেখ কর্তব্য 
ইহা কুচন! করিয়াছেন। ভাষ্যকার প্রভৃতি অনেক প্রাচীন আঁচার্যের 
মতে প্বাদ” কথায় পঞ্চাবয়ব প্রয়োগস্থলে “নুন” ও “অধিক” নামক নিগ্রহ 
স্থানেরও উত্তাবন কর্তব্য। পরে নিগ্রহস্থানের পরিচয় বুঝিলে ইহা বুঝা বাইবে। 

গৌতম পরে বিতীয় স্তরের দ্বার! পূর্বোক্ত “জল্পে”র লক্ষণ বলিয়াছেন 
'ষে, পূর্বোক্ত বাদ লক্ষণ হুত্রে বাঁদের যে প্রকার ধর্ম কথিত হইয়াছে, 
সেই সমস্ত ধর্মমবিশিষ্ট হইয়া যাহাতে “ছল” “জাতি” ও সর্ব প্রকার 
“নিগ্রহস্থানেস্র দ্বারা সাধন ও উপাঁলস্ত (স্বপক্ষ স্থাপন ও পরপক্ষ খণ্ডন) 
হয় অর্থাৎ হইতে পারে, এমন বিচার বাক্যই “'জল্প”। উক্ত সুত্রে 
€শীতমের শেষোক্ত ওঁ অতিরিক্ত বিশেষণ পদের ছার! ব্যক্ত হইয়াছে যে, 
“বাদ” কথায় বাদী ও প্রতিবাদীর জিগীযা থাকে না। কিন্তু “জল্প* 
কথায় তাহাদিগের জিশীধা থাকে। কারণ, জয়লীভের উদ্দেশ্যেই জিগীষু 
বাদী বা প্রতিবাদী “ছল” প্রভৃতির প্রয়োগ করেন। “জন্প” ও “বিত” 
নামক কথায় জয়লাভার্থ অস্ত্র বিশেষই “ছল” ও “জাতি নামে 


কথিত হইয়াছে। সে কিরূপ, তাহা পরে বুঝা যাইবে। ফলকথা, কেবল 
ছত্বনির্ার্থ যে বিচার, যাহাতে কাহারও জিগীযার গন্ধ নাই, তাহা 
. বাদ", এবং বিজিগীযু বাদী ও প্রতিবাদীর স্ব স্ব পক্ষ স্থাপন পূর্বক যে বিচার, 


তাহ! "জয়", ইহাই: গৌতমের উক্ত ছুই হুত্রের..ভাৎপধ্যার্থ। তদহুসারেই 


পূর্বাচার্্যগণ বলিয়াছেন--প্তত্ব-বুভুৎস্তুকথ! বাদঃ| উ পনাবতী- 
ব্বিঞ্জিগীযু কথা অন্ন: | টন 5) 
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গৌতম পরে তৃতীয় স্থত্রের দ্বারা শেষোক্ত *বিতণ্ডা”র লক্ষণ বণিয়াছেন 
যে, সেই ণজন্প”্ই প্রতিপক্ষ স্থাপনাহীন হইলে তাহাকে বলে “বিতণ্ডা*} 
অর্থাৎ “জল্প” স্থলে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েই যথাক্রমে নিজপক্ষ স্থাপন 
করেন। কিন্তু "বিতও” স্থলে প্রতিবাদী নিজপক্ষ স্থাপন ন! করিয়া কেবল 
পরপক্ষ খণ্ডনই করেন,__ইহাই "জন্ন” হইতে “বিতওডশর বিশেষ । “জল্লেশর 
অন্তান্ত লক্ষণ “বিতণ্ডা”তেও থাকিবে। কিন্তু উক্ত বিশেষ 'গ্রহণ করিয়াই 
্জন্প* হইতে উহার পৃথক্‌ নির্দেশ হইয়াছে। উক্ত বিশেষ গ্রহণ করিয়া 
“চরক সংহিতা”র বিমান স্থানের অষ্টম অধ্যায়ে চরকও বলিয়াছেন-_“জল্প 
বিপর্য্যয়ে! বিতওী, বিতও নাম পরপক্ষ দৌষ বচন মাত্রমেব” | 

যিনি “বিতও1৮, করেন, তাঁহাকে বলে বৈতত্তিক। বাদীর যাহ! 
প্রতিপক্ষ, তাহাই বৈতগ্ডিকের নিজ পক্ষ। প্রথমে বাদীর বিতণ্ড! সম্ভবই 
নহে। কিন্তু বাদী প্রথমে নিজ পক্ষ স্থাপন করিলে প্রতিবাদী যদি / 
নিজপক্ষ অর্থাৎ বাদীর পক্ষের বিপরীত পক্ষরূপ প্রতিপক্ষের স্থাপন না ( 
করিয়া কেবল বাদীর পক্ষের খণ্ডনই করেন, তাঁহী হইলে সেই সমস্ত 
বিচার বাক্য হইবে--“বিতণডাঁ”। শুষ্বাদী কৌন সম্পরদাক়বিশেষ প্রমাণাদি 
পদার্থ অস্বীকার করায় নিগ্গ পক্ষ স্থাপন করিতে ন! পাঁরিয়া কোন সময়ে 
বলিতেন যে, আঁমর| বৈতণ্ডিক, আঁমাদিগের নিদ্রের কোনও পক্ষই নাই, 
সুতরাং স্বপক্ষ সিদ্ধি আমাদিগের বিতগডার উদ্দেশ্যই নহে। মনে হয়, এই মতানু- 
সারেই আধুনিক কোন কৌন অহৈতবাঁদী বৈদান্তিকও বলেন যে, বৈভপ্ডিকের 
কোন পক্ষই নাই। কিন্তু বাৎস্তায়ন উক্ত মতের খণ্ডন করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন 
যে, বৈতণ্ডিকের ও নিজ্রপক্ষ আছে, ইহা দ্বীকর্য্য। বস্তুতঃ মহর্ষি গৌতমও 
পূর্বোক্ত বিতগ্ডার লক্ষণ সুত্রে “প্রতিপক্ষ” শব্দের পরে “স্থাপনা” শব্দের : 

. প্রয়োগ করিয়া ইহাই ব্যক্ত করিয়াছেন যে, বৈতণ্ডিকের ও নিজপক্ষু 

আছে। কিন্তু কেবল বাদীর পক্ষ খণ্ডন করিতে পারিলেই তাহার সেই 
নিৰ পক্ষ আপনিই সিদ্ধ হইয়া যাইবে_এই অভিসন্ধি বশতঃই তিনি নিজ 
পক্ষ স্থাপন করেন ন1। তাঁহার নিজের যে কৌন পক্ষই নাই, ইহানহে। 
তাঁই গৌতম “সপ্রতিপক্ষ হীনো বিতণ্া” এইরূপ সুত্র বলেন নাই। বাতিক 
কার উদ্ব্যোতকর ও গৌতমের ও সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিতে স্পষ্ট বলিয়াছেন_ £ 
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প্তত্যুপেত্য পক্ষং যো ন স্থাপয়তি সবৈতপ্ডিক ডচ্যতে?। 

পূর্বোক্ত “বিতণা” পদার্থে স্বরূপ না জানিয়া এখন অনেকেই “বিতও» 
বলিতে বাক্‌ কলহ অথবা সত্যের অপলাপ করিয়া কুতর্ক করা প্রভৃতি বুঝেন 
এবং অনেকেই এঁরপ কোন অর্থে “বাগ্বিতওা% ও প্বাদবিতগ্ডা* প্রভৃতি 
শব্দ প্রয়োগও করেন। বঙ্গভাষায় এখন প্রায়ই «“বিতও?” শব্দের প্রকৃতার্থে. 
প্রয়োগ হয় ন!। প্রাচীনকালে বাঙ্গালা গ্রন্থেও স্তায়দর্শনোক্ত “বিতওা” 
প্রভৃতি শব্দের প্রক্বতার্থে ই প্রয়োগ হইয়াছে। “চৈতন্ত চরিতামৃ” গ্রন্থে কৃষ্ণদাস্‌ 
কবিরাজও লিখিয়াছেন_-“বিতওড ছল নিগ্রহাদি অনেক উঠাল* (মধ্যষষ্ঠপঃ)। 
বস্তুতঃ “বিতগু/তে ব্যাহন্তুতে পর পক্ষোংনয়া”_এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে 


. ‘যে ণকথা’র দ্বারা প্রতিবাদী কেবল পরপক্ষ খণ্ডনই করেন, তাহাই “ব্তিও্া” 


শব্দের যৌগিক অর্থ। উহাতে জিগীষা থাকিলেও ক্রোধ বা কলহের কোন 
কথাই নাই। জিগীষা ও ক্রোধ এক পদার্থ নহে। : 
বস্তুতঃ বিচারস্থলে যাহারা ক্রুদ্ধ হইয়া কলহ করেন, অথবা সর্বজন সিদ্ধ 
অনুভবের অপলাপ করিয়া অন্থচিত কুতর্ক করেন, তাহারা “বিতণ্ডা” কথারও 
অধিকারী নহেন। তর্কশাস্তরের ব্যাখ্যাতা ও প্রচারক পূর্ব্বাচার্য্যগণ 
বিচারস্থলে জয়লাভের জন্তও কাহাকেও রূপ অনুচিত কর্তব্যের উপদেশ 
করেন নাই। পরস্ত তাহারা পূর্বোক্ত ত্রিবিধ কথার অধিকারী নিরূপণ 
করিতে স্পষ্টভাষায় বলিয়া গিয়াছেন যে, যাহারা তত্তবনির্ণর অথবা জয়লাভের 
অভিলাষী এবং সর্বজন সিদ্ধ অনুভবের অপল|প করেন না, এবং যাহারা 
নাক্য শ্রবণাদি পটু অর্থাৎ বধির ও ওম নহেন এবং কথার সম্পাদক 
মস্ত ব্যাপারে সমর্থ এবং যাহারা কলহ করেন না, তীহারাই “কথাশর 
শধিকারী। আর তন্মধ্যে যাহারা কেবল তত্ব নির্ণয়েছ, এবং নিজের 


র্ বউ বাদি নিয়ম (২) প্রতিবাদি নিয়ম (৩) সভাপতি নিয়ম ও 
বিনা চু পদ নিয়ম, এই চারিটি পূৰ্বোক জয় ও বিতঙাঁর অঙ্গ 


₹ বলিয়া পূৰ্বাচা্ণগণ একমত্যে বলিয়া সিয়াছেন। তন্মধ্যে বাদি নিয়য় ও 
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দ্বাদশ অধ্যায় ২৭৯: 


প্রতিবাঁদি নিয়ম অর্থাৎ কে বাদী, হইবেন এবং কে প্রতিবাদী হইবেন, ' 
ইহ! নির্ধারণ করিতেও প্রথমে ভাহাদিগের অধিকার-নির্ণর . আবক। 
সভাপতি, তাহা নির্ণয় করিয়া বাদী ও প্রতিবাদীর নিয়োগ করিবেন। সেই 
সভায় কোন রাজা, বা ততত্ল্য প্রভাবশালী কোন ব্যক্তি সভাপতি হইবেন। 
"অথবা তিনি অন্ত উপযুক্ত সভাপতি নিযুক্ত করিরা স্বয়ং উপস্থিত 
থাঁকিবেন। সভীপতিই তখন উপযুক্ত মধ্যস্থ নিয়োগ করিয়া বাদী ও 
গ্রতিবাদীর বিচারের প্রবর্তন করিবেন। তখন সেই বাদী ও প্রতিবাদী 
মধ্যস্থ পগ্ডিতগণের নিকটে যথানিয়মে ক্রমশঃ তাহাদিগের সমস্ত বক্তব্য 
স্বলিবেন। মহানৈয়ায়িক .উদয়নচার্য্য পরে অতি হুন্ম বিচার করিয়া 
“পরবে ধ সিদ্ধি” নামক গ্রন্থে জল্প ও বিতণ্ডার সমস্ত নিয়ম পদ্ধতি বিস্তৃতরূপে / 
লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তীহার পরে শঙ্কর মিশ্রও প্বার্দিবিনোদ” গ্রন্থে. ( 
ওঁ 'সমস্ত বিষয়ে বহু জ্ঞাতব্য লিপিবদ্ধ করেন। প্বাদ্দিবিনোদ* মুদ্রিত 
হইয়াছে। অনুসন্ধিৎস্থ উহ! পরিশ্রম করিয়া পাঠ করিলে উক্ত বিষয়ে 
"অনেক তত্ব জানিতে পাঁরিবেন। এখন কিরূপে কি প্রণালীতে “জল্প” 
বিচার কর্তব্য, তাঁহাও সংক্ষেপে বলিতেছি। : 
. প্রথমে বাদী মধ্যস্থের প্রশ্নীনুসারে প্রতিজ্ঞাদদি পঞ্চাবয়ব রূপ স্তায় প্রয়োগ 
দ্বারা নিজপক্ষ স্থাপন করিয়া পরে তাঁহার কথিত হেতু যে, নির্দোষ, ইহ! 
প্রতিপন্ন করিবেল। অর্থাৎ তাহার হেতুতে সম্ভাব্যমান সমস্ত দোষের, 
নিরাকরণের জন্য প্রথমে সামান্ততঃ উহ! হেত্বাভীস নহে, কারণ উহাতে 
“হেত্বীভাসের সীমান্ত লক্ষণ নাই এবং পরে বিশেষতঃ উহা! বিরুদ্ধ নহে, 
ব্যভিচারী নহে, ইত্যাদি প্রকারে উহ] যে কোন প্রকার হেত্বাভাঁসই হইতে 
পারে না, সুতরাং উহ! তাঁহার সাধ্যধর্ম্মের সাধক প্রকৃত হেতু, ইহা! 
-বুঝাইবেন। উক্তরূপে বাদীর সমস্ত বক্তব্য সমাপ্ত হইলে তখন প্রতিবাদী 
' মধ্যন্থগণের নিকটে বাদীর পূর্বোক্ত সমস্ত কথার অনুবাদ করিবেন। কার, .. 
বাদীর সেই সমস্ত কথা তিনি ঠিক বুঝিয়াছেন কিনা, তাহা প্রথমে 
নবুঝান তীহার আবন্তক। নচেৎ তীহার প্রতিবাদ ব্যর্থ হইবে এবং রদ ই 
বাদীর কথ! ন। বুঝি প্রতিবাদ করিলে পরে তাহার অনেক পনিগ্রহস্থান*...: 
উপস্থিত হইবে। স্তরাং তিনি প্রথমে মধ্যস্থগণের নিকটে বাদী যাহা, 
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২৮০ ন্যায়-পরিচয় 


বাহী বলিয়াছেন, তাহা বলিবেন। পরে তিনি উহার প্রতিবাদ করিতে, 
বাদীর পক্ষে প্রথণে হেত্বাভাসভিন্ন নিগ্রহস্থান: বিশেষের উদ্ভাবন 

করিবেন। তাহা সম্ভব- না হইলে পরে যথাসম্ভব হেত্বাভাসরূপ" 
নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন. দ্বারা বাদীর কথিত হেতুর হুই্টত্ব প্রতিপাদন, 
করিয়া শেষে প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চীবয়বরূপ স্তায় প্রয়োগ দ্বারা নিজ পক্ষ 

স্থাপন করিবেন। উক্তরূপে গ্রতিবাঁদীর সমস্ত বক্তব্য সমাপ্ত হইলে তখন 

বাদী তৃতীয় গক্ষস্থ হইয়া প্রতিবাদীর কথিত সমস্ত প্রতিবাদের অন্ুবাঁদ- 
করিয়া তিনি যে প্রতিবাদীর সমস্ত কথাই ঠিক বুঝিয়াছেন, ইহা! মধ্যস্থগণকে 
বুঝাইবেন। পরে তাহার নিজ পক্ষের সাধক হেতুতে গ্রতিবাদীর প্রদর্শিত 

দোষগুণির উদ্ধার করিয়া গ্রতিবাদীর নিজপক্ষ স্থাপনার খণ্ডনের জন্ত উহাতে 
প্রথমে হেত্বাভাস ভিন্ন নিগ্রহস্থান বিশেষের উদ্ভীবন করিবেন। তাহ! সম্ভব- 
না হইলে তখন যথাসম্ভব হেত্বাভাসের উদ্ভাবন অর্থাৎ উল্লেখ করিবেন।. 
পরে প্রতিবাদী তখন .চতুর্থপক্ষস্থ হুইয়া পূর্ববৎ ওঁ সমস্ত করিবেন। 
উক্তরপ প্রণালীতে সেই জিগীবু বাদীও প্রতিবাদীর বিচার চলিবে।: 
পরিশেষে যিনি নিজমতে দোষের উদ্ধার ও পরমতে দোষ প্রদর্শন করিতে 
অসমর্থ হইবেন, তিনিই পরাজিত হইবেন। মধ্যস্থগণ সেই জয়-পরাজয় 
নিৰ্ণয় করিবেন এবং তাঁহাঁদিগের নির্ণয় অবগত হইয়া নিগরহানবগ্রহ সমর্থ সভাপণত 
ay রঃ ক Del করিবেন। উত্তরূপ বিচারকালে বাদী বা, 
EE নয়ম লঙ্ঘন করিলে তিনি যধার্থরপে নিজপক্ষ- 
2 ঈম লভ্ঘন জন্য তৎকালে নিগ্রহস্থান প্রাপ্ত হইয়া 
নিগৃহীত বা পরাজিত বলিয়া কথিত হইবেন। 

__ ফলকথ। গৌতমে৷ক্ত “জনন” ও “বিতর যেরূপ নিয়মবন্ধন অবশ্ঠ স্বীকার্ধ্য, 
তদুসারেই জপ ও বিত্ কর্তব্য । সুতরাং উহাতে বাদী বা প্রতিবাদীর ক্রোধ 
= কলহের কোন অবকাশই নাই। কিন্তু এখন নিগ্রহানগ্রহ সমর্থ সর্বমা 
কোন সভাপতি এবং সর্মান্তপক্ষপাতশ্ পর্কত বোদা ৰ 

মধ্যস্থও অতি দুর্লভ । 
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দ্বাদশ অধ্যায় ২৮১, 


প্রতিবাদীরই স্থায় দর্শনের পঞ্চম অধ্যায়ে কথিত নিগ্রহ স্থানের কোন ভয় নাই 1- 
অনেকদিন হইতে নৈয়ায়িক পণ্ডিত সমাজেও ন্যায় দর্শনের পঞ্চম অধ্যায় যেন 
“পঞ্চম অন্তথ| সিদ্ধ’ ( নিতান্ত অনাঁবপ্তক ) বলিয়াই নিশ্চিত হইয়াছে । তাই 
কীলপ্রভাবে এখন স্তায়-দর্শনোক্ত বিচার-ব্যবস্থা! একরূপ বিলুপ্ত হইয়াছে। 
এবিষয়ে আর অধিক বলা অনীবগক। 

কিন্তু এখানে ইহা! বলা আবশ্যক বে, পূর্বোক্ত *বাদ” কথায় সভা! বা 
মধ্যস্থ প্রভৃতির অপেক্ষা নাই। পর্ণকুটীরে ব! বৃক্ষ মূলে বদিয়াও গুরু শিষ্য, 
প্রভৃতি তন্ব নির্ণযার্থ প্বাদ” করিয়াছেন। মুমুক্ষু ব্যক্তি তত্ব নির্ণর ও তাহার. 
দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্য প্রথমে “অ্বীক্ষিকী” বিদ্যার অধ্যয়ন, ধারণাও সতত 
চিন্তনাদিরূপ অভ্যাস এবং সেই বিগ্তাভিজ্র অনুয়] শুন্য শিষ্য, গুরু, সতীর্ঘ্য ও- 


oc 


HUME tt লাস্ট সিশিল 


শান্ত তত্বজ্ঞ অন্যান্য শ্রোয়োর্থীদিগের সমীপঞ্থ হইয়া পূর্বোক্ত “বাদ” বিচার 
করিবেন। ইহারই প্রাচীন নাম “তঘিগ্ত-_সংবাদ* ও “তন্বিগ্ক_-সন্তীষা” | 
মহর্ষি গৌতমও পরে ছুই স্থত্রের দ্বারা! উহা বলিয়াছেন (১)। পূর্কোক্তরপ 
বাদ বিচারে কাহারও কিছুমাত্র জিগীয! না থাকায় উহা! “বীতরাগ কথা” 
নামেও কথিত হইয়াছে । কিন্তু তাহ! হইলেও-_উহাতেও যথা নিয়মে পর. 
পক্ষ খণ্ডন ও কর্তব্য। নচেৎ সেই বাদ কথার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না| সুতরাং 
কেবল তত্ব নির্ণয়োদ্দেশ্যে বাদ কথাতেও প্রতিবাদী যথাসম্ভব হেত্বাভাস 
প্রভৃতির উদ্ভাবন করিয় বাদীর পক্ষের খণ্ডন করিবেন। তাহা, করিলেও: 
তাহাদ্দিগের কাহারই জিগীষা বা! পরপরাভবে ইচ্ছা না থাকায়_দেই কথার 
বীতরাগকথাত্ব ব! বাদত্বের ব্যাঘাত হইবে না। শীরীরক ভাষ্যে আচার্য্য 
শঙ্করও ইহ] বলিয়াছেন এবং সেখানে “ভ।মতী+ টীকার প্রীমদবাচম্পতি মিশ্র. 
শঙ্করের উক্তরূপ তাৎপর্য্যই সুব্যক্ত করিয়াছেন (২)। পূর্বোক্ত বাদ জল্প ও 


PEE EEE EEE ET শে রেশ যারা হালা 


(১) “জ্ঞান গ্রহণাভ্যাসস্তদ্বিদ্ধৈঃ সহ সংবাদঃ” । "তং শিল্প গুরু-সব্রন্গচারি বিশিষ্ট শ্রেয়োথিডিরন 


সুব্িভিরভ্যুপেয়াৎ”। “স্ায়র্শন” ৪1২1৪৭ ৪৮ ॥ . le 
) ণাং মোক্ষ সাধনত্বেন সমাগ দর্শননিরপনীর স্বপক্ষ স্থাপনমের কেবলং করত" 

টা) বৈ ১০৮১ পরদ্বেষ করেণ, বাঢ়মেব তথাপি মহাজন: পরিগৃহীতানি। মহাস্তি 

নাংখ্যাদি তন্ত্াদি* ইত্যাদি শারীরক ভাস্ত (২২1১ )। "ততবনি্ঘাবদানা বীতরাগ কথা, নচ পর-- 

পর্ষ দ.যণ মন্তরেণ তত্ব-নির্ণযঃ শক্াঃ কর্ণমিতি তত্-নি্দয়ায় বীতরাগেণীপি পরপক্ষো দুযততে, নতুঃ 


৬. 


পরপক্গ তয়েতি ন বীতরাগ বথাত্বব্যাহতি রিত্যর্থঃ” ৷ *ভামতী"। 
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তি  ন্যায়-পরিচয় 


শবিতণ্ডার মধ্যে বাদই সর্বশ্রেষ্ঠ । কারণ উহাতে কাহারও জিগীযার গন্ধও 
-নাই এবং উহা তত্বনির্ঘয়ের পরম পবিত্র কারণ। তাই উহা! শ্রীভগবানের 
"অন্তত বিভূতি বলিয়া কথিত হইয়াছে। তিনি নিজেই বলিয়াছেন _“বাদঃ 
প্রবদতামহং, ( গীতাঁ-১০৩২ ) অর্থাৎ বাদ, জল্প ও বিতণ্ডার মধ্যে আমি 
‘বাদ’ | ভাষ্যকার শঙ্কর ও টাকাঁকার শ্রীধর স্বামি গ্রভৃতিও ভগবহুক্ত ও 
-প্ৰাদ” শব্দের দ্বারা গৌতমোক্ত “বাদ” নামক কথাকেই গ্রহণ করিরাছেন। 

' কিন্তু স্থলবিশেষে মুমুক্ুর ও জল্প ও বিতও কর্তব্য হওয়ায় উহার তত্ব-জ্ঞানও 
তাহার আবশ্যক। তাই মহর্ষি গৌতম তাহার কথিত যৌড়শ পদার্থের মধ্যে 
“বাদে”র পরে “জন্ন এবং “বিতণ্ডা’ নামক পদীর্থেরও উল্লেখ করিয়াছেন। 

“কি কারণে মুমুক্ধু ব্যক্তিরও জিগীযু হইয়া জল্প ও বিতণ্া কর্তব্য ? তাই গৌতম 
“পরে বলিয়াছেন 
“তববাধ্যবসায়-সংরক্ষণার্থং জল্পবিতণ্ডে 
বীজ-প্ররোহ-সংরক্ষণার্থং কণ্টক শাখাবরণবৎ* 18.২.৫০। * 
তাৎপর্য এই যে, কেহ কোন ক্ষেত্রে কোন বীজ রোপণ করিলে যখন উহা 
“হইতে অনুর উৎপন্ন হয়, তখন গো মহিষাদি পণ্ডগণ উহ! বিন? করিতে উন্নত 
ডিস রি bh ডর A শাখার দ্বারা উহার 
ডাকি OA থমোৎপরন বানি রক্ষার জন্য 
তাৎপৰ্য্য ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, শা ৃ টা বি 
"যাহাদিগের সেই তকনিশ্চর দৃঢ় বা পাল কি 
তা সম্পাদনের জন যাহারা গুরুপ 7 
বি J দেশাহসারে মননে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, 


তাহাদিগের নিকটে নান্তিকগণ বিপরীত পক্ষ সমর্থন করিলে তাহাদিগের সেই 


ততব-নিশ্চয়ের হানি হইয়া থাকে। সুতরাং তখন তাহারা নিজের মেই তন্ব- 


গৌতমের উক্ত হুত্রানথসারেই কোন সময়ে কোন বৈদান্তিক “ইদন্ত কণ্টক! 
নট _বাদরায়গাৎ” এইরপ বাক্য রচনা করিয়াছিলেন। উত্ত সুত্রের দ্বার গৌতম 
ন শান্তকে কণ্টকাবরণ বলেন নাই। তিনি “্তনবস্ত বাদরায়ণাৎ” এইরূপ 

সহত্রও বলেন নাই, তাহ! বলিতেই পারেন না। _' ২০ রং 
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দ্বাদশ অধ্যায় ২৮৩ 
নিশ্চয় রক্ষার জন্যই অগত্যা জল্প বা. বিতও্ডাকে আশ্রয় করিয়া সেই সমস্ত 


ূ শাস্তিককে নিরস্ত করিবেন। কিন্তু ধন লাভ বা গোক সমাজে পুজা ও 
| খ্যাতিলাভের জন্য কখনই ত হারা উহা করিবেন না। তাই ভাষ্যকার পরে 


স্পষ্ট বলিয়াছেন 

| “তদেতদ্বিদ্াা-পরি পাঁলনার্থং, ন লাভ-পুজা খ্যাত্যর্থমিতিৎ। 

| কিন্তু *তাৎপর্ধ্যটাকা%কার বাচম্পতি মিশ্র অতি সুন্দর ভাষায় ইহাও 
বলিয়াছেন বে, দাস্তিক নাস্তিকগণ সঘিগ্কায় বিরক্তিবশতঃ অথব! লাভ, পু 

বা খাতির কামনায় আস্তিকদ্দিগকে আক্রমণ করিয়া বেদ ও ব্রাহ্মণানিব্র - 
ক খণ্ডন করিলে তদ্ৰারা সমাজ ও ধর্ম রক্ষক রাঁজারও মতি বিভ্রম হওয়ায় 
{ প্রনীবর্গের মধ্যে ধর্ম্ম বিপ্লব উপস্থিত হইয়া থাকে । সুতরাং উহার নিৰৃত্তির 

| উদ্দেশ্যে আস্তিক পণ্ডিতগণ তৎকালে জন্প বা বিতওাঁর দ্বারাও সেই সমস্ত 

নাস্তিককে নিরস্ত করিয়া দিবেন। কিন্তু তাঁহারাও বেদবিদ ও বৈদিকধৰ্ন্মের 
রক্ষার জন্তই_-উহা করিবেন। ধনলাভ বা লোক সমাজে পূজা বা খ্যাতি 

লাভের জন্ত উহা করিবেন না| বাচন্পতি মিশ্রের ওঁ সমস্ত কথার দ্বারা 

'গৌতমৌক্ত জল্প ও বিতণ্ডার উদ্দেশ্য বিষয়ে তাঁহার অভিমত এবং তাঁহার 

সময়েও ভারতে কোন কোন স্থানে বেদ বিরোধী অনেক বৌদ্ধ দার্শনিকের 

অস্তিত্ব ও প্রভাব কিরূপ বুঝ! যায়, তাহা সুধী পাঠক অবশ্যই বুঝিতে 

পারিবেন। ১২ 


প্তার্কিক রক্ষা” গ্রন্থে মহানৈয়ায়িক বরদরাঁজ ইহীও লিথিয়াছেন ষে, (১). 
ধর্ম শান্তরে "ন বিগৃহ্‌ কথাং কুর্য্যাৎ” অর্থাৎ জন্ন ও বিতণা করিবে না--এই 
নিষেধ বাক্য আছে বটে, কিন্ত অনুচিত উদ্দেশ্যে নিগীযু হইয়া শিষ্ট আস্তিকগণের 
'সহিত উহা! করিবেনা, ইহাই এ নিষেধবাক্যের তাৎপর্য | কারণ সময় 
বিশেষে অশিষ্ট বা ছুর্বিনীত নাস্তিকগণকে নিরস্ত করা প্রয়োজন হওয়ায় “ 
'তাঁহাঁদিগের সহিত জল্প ও বিতওীও কর্তব্য, মহর্ষি গৌতমও ইহ! বলিয়াছেন। 
বামানুজ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব দার্শনিক বহু বিজ্ঞ বেঙ্কটনাথ ও তাঁহার" 


| 
| 


(3) নচণ্ন বিগৃহকথাং কু্যা"দিত্যাদিতি বিগ বিবধঃ শবনী় নান্তিক নিরাকরণা্-. 
অবশ্ঠ কর্তব্যত্বেন তদিতর বিষয়ত্বা নিযেধন্ত । তদুক্তং “তত্বাধ্যবসায় সংরক্ষণার্থণ ইত্যাদি । 
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শ্ঠায়পরিশুদি” গ্রন্থে রূপ দিদ্ধান্তই বলিয়াছেন এবং ও ব্যবস্থা যে শাস্তসিছ 
ইহা সমর্থন করিতে পরে-_ভগবদ্গ্ীতার “বাদঃ গ্রবদতাঁমহং”_-এই ভগবদ্‌- 
বাঁক্যের বামানুজের ব্যাখ্যার উল্লেখ করিয়া পূর্বোক্ত রূপ ব্যবস্থা বে; 
রামাহ্জেরও সন্মত, ইহাও প্রদর্শন করিয়াছেন। (১)! 


বস্তুতঃ যে উদ্দেশ্যেই হউক, যে অবস্থাতেই হউক, চিরকাপই সময় বিশেষে. 
অনেক শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিও জিগীষামূলক শান্ত বিচার করিয়াছেন। ্রেমাবতার: 
এৈতন্তদ্রেব পরে কৌন স্থানে সেরূপ বিচার করিয়াছিলেন কিনা, তাহ. 
বলিতে পারি-না। কিন্তু ৬পুরীধামে সার্বভৌন ভট্টাচার্যের সহিত তীহীর, 
বিচার বার্তার বর্ণন করিতে “চৈতন্য চরিতামৃত” কারও লিখিয়াছেন_- 
শবিতও ছল নিগ্রহাদি অনেক উঠাল। সব খণ্ডি গুভু নিজমত সে: 
স্বাপিল” (মধ্য ব্ঠ প:ঃ)। আর রার্ধি জনকের যজ্ঞ সহায় ব্রহ্মবিৎ 
যাজ্ঞবন্্ও ত জিগীযু হইয়াই উবন্ত, কহোল ও আর্তভাগ প্রভৃতি ৰ্ৰাহ্মণগণকে' 
নিরস্ত করিয়াছিলেন এবং তখন সেই সমন্ত ব্রান্মণও যাজ্ঞবন্ধ্যের পরাভবেচ্ছ, 
হইয়াই তাঁহাকে ক্রমে বহু ছুরুত্তর ওম করিয়াছিলেন। বৃহদীরণ্যক 
উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভ হইতে সেই বিবরণ প্রকাশিত আছে। 
যদিও আমরা সেখানে সেই সমস্ত প্রশ্ন ওযাজ্ঞবন্ধযের উত্তর বাঁক্যকে গৌতমোক্ত 
প্জল্প” বা পবিতণ্ডার+” লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া বুঝিনা, কিন্তু "জীবনুক্তিবিবেক*” 
গ্রন্থে অদ্বৈত বাদী বিদ্ধারণ্য মুনিও সেখানে যাল্ঞবন্ধ্য প্রভৃতিকে “বিজিগীযু 
কথায়” প্রবৃত্ত বলিয়া তাহীদিগেরও বিদ্যা! গর্কের সমর্থন করিয়াছেন। (২) 
এবং কোন স্থলে “বিতওা” নামেও উহার উল্লেখ করিয়াছেন.। যাহা হউক, 


এবিষয়ে আর অধিক বলা অনাবশ্যক। অতঃপর “হেত্বাভাসেশ্র পরিচয় 
বলিতে হইবে। 


১). “আগম সিদ্ধাচেয়ং ব্যবস্থা, “বাদজল্প বিতণ্ডাভি” রিত্যাপ্দ বচনাৎ। ভগবদ্‌ গীতা” 
ভান্তেংপি”-_ ইত্যাদি “স্থায়-পরিশুদ্ধি" ( চৌধাম্ব। সংস্কৃত সিরিজ ) দ্বিতীয় আহিক দরষ্টব্য। 


(২) “স্তি হি যাজ্জবন্যন্ত ততপ্রতি বাদিনামুযস্ত কহোলাদীনাঞ্চ ভুয়ান্‌ বিদ্যামদঃ, তৈঃ-' 


সৰ্ক্ধেরপি বিভিগীযুকথাযাং গবৃতত্বাৎ*_ ইত্যাদি "লীবনুক্তি বিবেক" দ্বিতীয় প্রকরণ (বন্বে সংক্ষরগ' 
সখ পৃষ্ঠ!) দ্ষ্টব্য । টু এ 
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দ্বাদশ অধ্যায় ২৮৫ 
(১১) হেজ্বাভাস 


 অন্থমান স্থলে যে হেতু দুষ্ট, তাহাকে বলে “হেত্বাভামণ। বিনি ৯ 
“হেত্বাভাসের তত্ব জানেন নাঃ অর্থাৎ কোন্‌ স্থলে কিরূপ হেতু সৎ এবং কিরূপ 
হেতু দুষ্ট বা অসৎ, এ বিষয়ে বিনি বিশেষজ্ঞ নহেন, তাঁহার পূর্বোক্ত বাদ, 
জন্প ও বিতণ্ড! এই ত্রিবিধ কথার অধিকাঁরই হয় ন|। সুতরাং মহর্ষি গৌতম 
উহার পরেই “হেত্বাভাদ” পদার্থের উল্লেখ করিয়া উহার তত্ব-নিরূপণের 
জন্য পরে বলিয়াছেন 

“সব্যভিচার-_বিরুন্ধ-_প্রকরণসম-_সাধ্যসম-: 
কালাতীতা হেত্বাভাসাঃ ॥১/২৷৪৷৷ 
অর্থাৎ (১) সব্যভিচীর, (২) বিরুদ্ধ, (৩) প্রকরণসম (৪ সাধ্যনম ও (৫) 
কালাতীত নামে হেত্বাভাস পাচপ্রকার। পূর্বে প্রমাণবিভাগ সুত্রে «প্রমাণ, 
শব্দের দ্বারাই প্রমাণের সামান্ত লক্ষণ সুচিত হওয়ায় মহধি গৌতম যেমন 
'পৃথক্‌ করিয়া প্রমাণের সামান্য লক্ষণ সুত্র বলেন নাই,_-তদ্রপ, উজ সুত্রেও 
“হেত্বাভান” শব্দের দ্বারাই হেত্বাভাসের সামান্ত লক্ষণ সুচিত হওয়ায় 
পৃথক্‌ করিয়৷ উহার সামান্ত লক্ষণ স্থত্র বলেন নাই। . কারণ 
“হেতু বদাভাসন্তে” অর্থাৎ যে সমস্ত পদার্থ হেতুর লক্ষণাক্রান্ত নহে, 
‘কিন্ত হেতুর স্তায় প্রতীয়মান হয়,__এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে “হেত্বাভাস» 
শব্দের দ্বার! বুঝা যায়-_হুষ্ট হেতু (১)। 
ভাষ্যকার বাৎস্তায়নও গৌতমোক্ত হেত্বাভাসের সীমান্ত লক্ষণ ব্যাখা! 
করিতে প্রথমে বলিয়াছেন _-"হেতুলক্ষণীভাবাদহেতবো হেতু সামান্তাদ্ধেতুব- 
‘্দাভাসমানাঃ” । অর্থাৎ হেতু পদার্থের লক্ষণ না থাকায় যে সমস্ত পদার্থ 


(১) গঙ্গেশের 'তত্বচিন্তামণিপ্র টাকায় রঘুনাথ শিরোমণি “ভান” শব্দের বোষ 
' অর্থগ্রহণ করিয়া হেতুর যে ব্যভিচারাদি পঞ্চবিধ আভাম বা! দোষ, তাহাকে হহেত্বাভাম বলির! 
-ব্যাখ্যা৷ করিলেও মতান্তরে যে দুষ্ট হেতুই “হেত্থাভাস” ই বলিয়া সেই মতেরও ব্যাধ্য! 
করিয়াছেন। বস্তুতঃ গৌতমের উজ সৃত্রের দ্বারাও সরলভাবে তাহাই বুঝা! যার। ভাবা- 
স্কার প্রভৃতি প্রাচীন নৈয়ায়িকগণও “হেত্বাভান” শব্দের এ রগ. অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন 
পরবর্তী নব্য ন্যায়িক গোবর্ধন মিশ্র ও “তর্ক সংগ্রহেপ্র প্ায়-বোধিনী” টাকায় প্রাচীন, 
সতান্ুমারেই ব্যাখ্য| করিয়াছেন-_-“হেতু বাদাভামন্তে ইতি হেহাভাম। দুইহেতব ইতার্ঘ:। 
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২৮৬ : 'ন্যায়-পরিচয় 


যে স্থলে অহেতু (প্রকৃত হেতু নহে), কিন্তু হেতু সাদৃশ্ট বশতঃ হেতুর গায় 
“প্রতীয়মান হয়, সেই সমস্ত পদার্থ ই সেই স্থলে হেত্বাভাস। 
তাহা হইলে এখন হেতু পদার্থের লক্ষণ কি, ইহাই বুঝা আবশ্যক |, 
গৌতম পূর্বে দ্বিতীয় অবয়ব হেতু বাক্যের লক্ষণ সুত্রে প্দীধ্যসাঁধন২”_ 
এই পদের দার! সাধ্যধর্ম্মের সাধনত্বই যে হেতু পদার্থের সামন্ত লক্ষণ, 
ইহাঁও স্ুচন| করিয়াছেন। পরে পূর্বোক্ত পঞ্চবিধ হেত্বাভাসের লক্ষণ 
বলিয়। যেরূপ পদার্থ সাধ্যধর্ম্মের সাধন হয়, ইহাও ব্যক্ত করিয়াছেন। 
ওদ্বনুসারেই পরবর্তী স্তায়াচার্যগণ সুব্যক্ত করিয়! বলিয়াছেন যে, (১) 
প্পক্ষস্‌* (২) “সপক্ষযত্ব’? (৩) “বিপক্ষাসত্ব? (৪) অসংৎপ্রতিপক্ষিতত্ব? ও 
(৫) “অবাধিতত্ব”, এই পঞ্চরূপ বা পঞ্চধর্ম্মই হেতু পদার্থের লক্ষণ। % 
যে ধৰ্ম্মতে কোন ধর্মের অনুমান করা হয়, তাহার নাম “পক্ষ” এবং 
যে ধর্মী বা যে পদার্থ সেই অনুমেয় ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া নিশ্চিত, তাহার নাম 
প্সপক্ষ”* এবং যে পদার্থ সেই অনুমেয়-ধর্ম্ম-শূন্ত বলিয়। নিশ্চিত, তাহার 
নাম «“বিপক্ষ”। যেমন পর্বতরূপ ধর্মীতে ধুম হেতুর দ্বারা বহ্নির অনুমান 
স্থলে পর্বত “পক্ষ”, রন্ধন শালা “সপক্ষ৮* এবং জলাঁদি “বিপক্ষ?। পক্ষ 
পদার্থে বিদ্ধঘান থাকাই (১) “পক্ষ-সত্ব” এবং সপক্ষ পদার্থে বিদ্যমান থাকাই 
(২) “সপক্ষ-ত্ব” এবং বিপক্ষ পদার্থে বিদ্ধমান না থাকাই (৩) “বিপক্ষা- 
সর”। পূর্কোক্তন্থলে পর্বতরূপ পক্ষ এবং রক্ষনশালারপ সপক্ষে ধূম বিদ্ক- 
মান থাকায় এবং বিপক্ষ জলাঁদি পদার্থে ধূম বিদ্ধমান না থাকায় উহাতে 
 দুর্বোজ “পক্ষদত্ব", “সপক্ষ সত্ব” ও “বিপক্ষাসত্ব* এই ধর্মত্রয় আছে 
এবং শেষোজ ধৰ্মও আছে। কারণ, গৃহীত হেতু পদ্ার্সের 'তুল্যবহ্শালী 
বিরোধী অন্য হেতু না থাকা সেই হেতুর “অসৎপ্রতি পক্ষিতত্ব*। . এবং 
অনুমানের সেই ধন্দীতে সেই অনুমেয় ধর্ম নাই, ইহা বলবৎ প্রমাণের 
না পুর্বে নিশ্চিত না হইলে সেই: হেহুকে “অবাধিত” বলে, সুতরাং 
৬ নো কোন গ্দার্থ নাই নেই স্থলে “সপক্ষ সত্ব "কে ত্যাগ করিয়া এবং যে স্থলে 
নি গদা নাই নেই থে *-বিপক্ষাসৰকে ত্যাগ করিয়া অস্ত চাট ধর্মই হেতু পরার্থের 


৪ 
অঙ্ষণ বুঝিতে হইবে  “তর্কাসবত" গ্রন্থে জগদীশ তর্কালন্কারও ইহা বলিয়াছেন IE 
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দ্বাদশ অধ্যায় 
তাদুশ হেতু পদার্থেই “অবাধিতত্ব* ধর্ম থাকে 


নাই, ইহা বলবৎ | 
দারা নিশ্চিত না হওয়ায় উহাতে “বাধিত ধর্মও আছে। ১ 
তরা$: 


হৰ পদার্থে পূর্বোক্ত “পক্ষ” এভূতি পঞ্চৰ্ম্ম ই থাকায় উক্তস্থলে উহা 
ক্ষণাত্রান্ত হইয়াছে। সুতরাং উহার দ্বারা পর্বতে বন্ধির যথার্থ অনুমিতি 


লু এ omens 0am eit Yt tn 20 


হইবে না-ইহা স্বীকাধ্য। তাই মহযি গৌতম উক্ত পঞ্চৰ্ম্মের a 

2 পন হেত্বাভাগ বলিয়া TS 
বিপক্ষাসত্ব” ধৰ্ম্ম না থাকিলে সেই পদার্থ (১) “ মা টা ূ 
হেত্বাভাস হয়। *“সপক্ষসত্» ধর্ম না থাকিলে সেই পদার্থ (২) বিরুদ্ধ” নামক ( 
হেত্বাভাস হয়। “অসৎপ্রতিপক্ষিতত্ব* ধর্ম না থাকিলে সেই পদার্থ (৩) 

“প্রকরণ সম’’ নামক হেত্বাভাস হয়। “পক্ষসত্” ধর্ম না থাকিলে সেই; 

পদার্থ (৪) “সাধাসম” নামক হেত্বাভাস হয়। “অবাধিতত্ব” ধর্ম না! থাকিলে: 

মেই পদার্থ (৫) “কালাতীত* নামক হেত্বাভাস হর। ইসমত পদার্থে 

হেতুর কোন কোন ধর্ম থাকায় উহা হেতুর সদৃশ, তাই উহা হেতুর? 

তায় প্রতীরমান হওয়ায় পূর্বোক্ত অর্থে “হেত্বাভাষ” নামে কথিত হইয়াছে 

“তাকিক রক্ষা গ্রন্থে বরদরাজও বলিয়াছেন = 


“্হেতোঃ কেনাপি রূপেণ রহিতাঃ কৈশ্চিদন্বিতাঃ। ; ্ু 
হেত্বাভালাঃ পঞ্চধা তে গৌতষেন প্রপঞ্চিতাঃ” ॥ ৰ 
যহধি গৌতম পরে যথাক্রমে তাঁহার পূর্বোক্ত “সব্যভিচার* প্রভু, 
পঞ্চবিধ হেত্বাভামের লক্ষণ প্রকাশ করিতে পাঁচ সুত্র বলিয়াছেন 

(১) “অনৈকান্তিকঃ সব্য ভিচারঃ*। 

.(২) সিদ্ধাত্তভুপেত্য তদ্বিরোধীবিরুদ্ধঃ | 

(৩) যন্মাৎ প্রকরণ-চিস্তা স নির্ণয়ার্থ মপদিষ্টঃ প্রকরণ সমঃ। 

(৪) সাধাযবিশিষ্টঃ সাধ্যত্বাৎ সাধ্যসমঃ।' ২ 

: (৫): কালাত্যুয়নাপদ্নিষ্টং কালাতীহঃ॥ 
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৬ গ্যায়-পরিচয় 


যে স্থলে অহেতু ( প্রকৃত হেতু নহে), কিন্তু হেতুর সাদৃশ্য বশতঃ হেতুর 
প্রতীয়মান হয়, সেই সমস্ত পদার্থ ই সেই স্থলে হেত্বাভাস। 

তাহা হইলে এখন হেতু পদার্থের লক্ষণ কি, ইহাই বুঝা আবস্তক | 
গৌতম পূর্বে দ্বিতীর অবয়ব হেতু বাক্যের লক্ষণ সুত্রে “পাধ্যসাধনং 
এই পদের দ্বারা! সাধ্যধর্ম্মের সাধনত্বই যে হেতু পদার্থের সামন্ত লক্ষণ, 
ইহাও সুচনা করিয়াছেন। পরে পূর্বোক্ত পঞ্চবিধ হেত্বাভাসের লক্ষণ 
বলিয়। যেরূপ পদার্থ সাধ্যধর্ম্মের সাধন হয়, ইহাও ব্যক্ত করিয়াছেন 
ওদনুসারেই পরবর্তী ন্যায়াচার্য্যগণ হুব্যক্ত করিয়! বলিয়াছেন যে, (১) 
স্পক্ষসব” (২) “সপক্ষসত্ব’ (৩) পবিপক্ষাসত্” (৪) অসৎপ্রতিপক্ষিতত্” ও 
(৫) -“অবাধিতত”, এই পঞ্চরূপ বা পঞ্চধর্মহি হেতু পদার্থের লক্ষণ। * 


যে ধর্মীতে কোন ধর্মের অনুমান করা হয়, তাঁহার নাম “পক্ষ? এবং 
যে ধর্মী বা যে পদার্থ সেই অনুমেয় ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া, নিশ্চিত, তাহার নাম 
স্সপক্ষ”৮ এবং যে পদার্থ সেই অনুমেয়-ধর্ম-শৃন্ত বলিয়া নিশ্চিত, তাহার 
নাম “বিপক্ষ*। যেমন পর্বতরূপ ধর্মীতে ধূম হেতুর দ্বারা বহর অঙ্গুমান 
স্থলে পর্বত “পক্ষ” রন্ধন শীলা “সপক্ষ” এবং জলাদি “বিপক্ষ” । পক্ষ 
পদার্থে বিদ্যমান থাকাই (১) “পক্ষ-দত্ব” এবং সপক্ষ পদার্থে বিদ্যমান থাকাই 
€২) “সপক্ষ-সত্ষ* এবং বিপক্ষ পদার্থে বিদ্যমান না থাকাই (৩) “বিপক্ষা- 
অর”। পুর্বোক্তস্থলে পর্বতরূপ পক্ষ এবং রন্ধনশালারূপ সপক্ষে ধূম বিদ্ধ 
মান থাকায় এবং বিপক্ষ জলাদি পদার্থে ধূম বিদ্যমান না থাকায় উহাতে 
পূর্বোক্ত “পক্ষত, “সপক্ষ সত্ব” ও «“বিপক্ষাসত্” এই ধর্মত্রয় আছে 
এবং শেষোক্ত ধর্মদরও আছে।| কারণ, গৃহীত হেতু পদার্থের তুল্যবলশালী 
বিরোধী অন্ত হেতু ন! থাকা সেই হেতুর “অসৎপ্রতি পক্ষিতত্ব”। , এবং 


গায় 


অনুমানের সেই ধন্দীতে সেই অনুমেয় ধর্ম নাই, ইহ! বলবৎ প্রমাণের 
বার! পূর্বে রি না হইলে সেই হেতুকে “্অবাঁধিত” বলে, সুতরাং 


* = যে স্থলে “সপক্ষ’ কোন প্দার্থ নাই দেই স্থলে “ সগঙ্ষ সত্ব”কে ত্যাগ করিয়া এবং যে স্থলে 
“বিপন্ধ" কোন পরদার্থ নাই সেই হলে “বিপক্গাসব'কে ত্যাগ করিয়া অস্ত'চারিটী ধর্মই রো 
বাক্ষণ বুঝিতে হইবে: “তর্কামৃত" গ্রন্থে গদীশ' তর্কালঙ্কারও ইহা বলিয়াছেন । নি 
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কক টিসি ও. a 


ঘাদশ অধ্যায় ২৮৭, 


হে যা ধর্ম থাকে। পূর্বোক্ত স্থলে ধূম-হেতুর, 
পক্ষিতত্ব ধর্ম জা EL টা হজ 
দ্বারা নিশ্চিত না হওয়ায় উহাতে টা সা ও 
রা ড় ly পক্ষসত্ব” এডৃতি পঞ্চবর্ম্ম ই থাকায় উক্তস্থলে উহা! হেতুরু 
সা | তৰাং উহার দ্বারা পর্কাতে বহির বধার্থ অনুমিতিই হ্য়। 
হইলে উহার ই টা hie 0 ৰত 
কর্ম না থাকিলেও ত 
হইবে না--ইহ! স্বীকাৰ্য্য। তাই মহযি গৌতম 3 সে নি 
রি ধর্ম্মের অভাব গ্রহণ করিয়| পঞ্চবিধ হেত্বাভাঁ বলিয়াছেন। ক 
বিপক্ষাসত্ব* ধৰ্ম্ম না থাকিলে সেই পদার্থ (১) " ব্যভিচার" তি 
হেহাভাম হয়। “সপক্ষস্ব” ধর্ম না থাকিলে সেই পদার্থ (২) বিরুদ্ধ* নামক 
হেত্বাভাস হয়। “অসংগ্রতিপক্ষিতত্ব* ধর্ম না থাকিলে সেই পদ (৩ 
“প্রকরণ সম’ নায়ক হেত্বাভাম হয়। “পক্ষসত্ব” ধর্ম না থাকিলে শে 
পদার্থ (৪) “সাধ্যসম” নামক হেত্বাভাস হয়। “অবাঁধিতত্ব ধর্ম ন! থাকিলে, 
দেই পদার্থ (৫) “কালাতীত* নামক হেত্বাভাস হয়| এ সমস্ত a 
হেতুর কোন কোন ধৰ্ম্ম থাকায় উহ! হেতুর সদৃশ, তাই উহা হেতুর: 
হ্যায় প্রতীয়মান হওয়ায় পূর্বোক্ত অর্থে “হেত্বাভাস* নামে কথিত হইয়াছে 
“তার্কিক রক্ষা গ্রন্থে বরদরাঁজও বলিয়াছেন = | 


“হেতোঃ কেনাপি রূপেণ রহিতাঃ কৈশ্চিদন্বিতাঃ। 
হেত্বাভাদাঃ পঞ্চধা তে গৌতমেন প্রপঞ্চিতাঃ” ॥ 
যহধি গৌতম পরে যথাক্রমে তাহার পূর্বোক্ত “ব্যভিচার” প্রভৃতি, 
পঞ্চবিধ হেত্বাভাসের লক্ষণ প্রকাশ করিতে পাঁচটি সুত্র বলিয়াছেন 
0) “অনৈকান্তিকঃ সব্যভিচারঃ”। ? 
(২) দিন্ধান্তমভ্যুপেত্য তদ্বিরোধীবিরুদ্ধঃ ॥ 
৩) যন্মাৎ প্রকরণ-চিন্তা স নির্ণার্থ মপনিষ্ট প্রকরণ সমঃ। . 
(৪) সাধ্যবিশিষ্টঃ সাধ্যত্বাৎ সাধ্যসমঃ। : 
: ৫৫): কালাতায়াপিষ্টং কালাতীতঃ॥. 
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স্যাঁয়-পরিচয় 
অনব্য্যভিোন্র 


প্রথম হুত্রের দ্বার গৌতম বলিয়াছেন যে, থে ক 
,অর্ধাং একতর পক্ষেই নিশ্চিত নহে, তাহা সর is হে ae 
'হেত্বাভাগ। “অস্ত” শবে নিশ্চয় অর্থ গ্রহণ করিলে সাধ্যধন্ন 
টং সাধ্যধৰ্ম্ম শুন, ইহার মধ্যে কোন এক স্থানেই যাহার অন্ত বা রি 

হে তাহাকে প্র অর্থে “কাত্তিক” বলা যায়। সুতরাং উহার বিপরীত 
পরার্থই “অনৈকান্তিক", ইহা বুঝা! বায়। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যানুসারে 
যে পদার্থ সাধ্যধর্ম্ম বিশিষ্ট স্থানেও থাকে এবং সাধ্যধন্ম শুন্য স্থানেও থাকে-- 
এমন পদার্থই হেতুরূপে গৃহীত হইলে তাঁহাকেই বলে প্অনৈকাস্তিক, সুতরাং 
উহাই “‘স ব্যভিচার? নামক হেত্বাভাল। যেমন শব্দের নিত্যত্বানুমানে 
নীমাংপক যদি স্পর্শ শূন্তত্বকে হেতুরূপে গ্রহণ করিয়া বলেন-_“শব্দোঁ- 
-নিত্যঃ, অস্পৰ্শতবাৎ* তাহা হইলে উক্তস্থলে এ শ্পর্শশন্ত্ব হেতু “স 
ব্যভিচার*__নামক হেত্বীভাদ। কারণ, আত্মা প্রভৃতি অনেক নিত্যপদার্থে 
এবেমন স্পর্শ শূন্তত্ব আছে, তদ্রপ, রূপাঁদি অনেক অনিত্যপদার্থেও 
্গর্শ শুনতত্ব থাকায় উহ! নিত্যত্ব ধর্সের ব্যভিচারী | উক্তস্থলে 
নিত্যত্ব শৃষ্ত রূপাদি পদার্থই “বিপক্ষ, সেই বিপক্ষে সাই নিত্যত্বের 
‘ব্যভিচার । স্থতরাং উক্তস্থলে স্পর্শশৃষ্তত্ব হেতু ব্যভিচার সহিত বাঁ ব্যভিচার 
বিশিষ্ট বলিয়া উহাকে “স ব্যভিচার” বলা যাঁয়। এইরূপ বহিকে হেতুরূপে 
গ্রহণ করিয়া! ঘুমের অনুমান স্থলে (প্ধুমবান্‌ বহে”) বৃহিও “সব্যভিচার” 
নামক হেত্বাভাম। কারণ ধূম বিশিষ্ট স্থানে (সপক্ষে) যেমন বহি থাকে, 
তদ্বপ ধ্শূন্য স্থানেও (বিপক্ষেও) বহ্ধি থাকে । সুতরাং বহি ধূমের 
“ব্যভিচারী পদার্থ। যে পদার্থে সাধ্য ধর্মের ব্যভিচার নিশ্চয় হয়, তাহাতে 
‘উহার ব্যাপ্তি নিশ্চয় হইতে পারে না॥ কারণ ব্যভিচারের অভাবই ফলতঃ 
ব্যান্তি। সুতরাং বাভিচীর-নিশ্চয় ব্যাপ্তি নিশ্চয়ের প্রতিবন্ধক হওয়ায় ব্যাপ্তি 
“নিশ্চয়ের অভাবে পূর্বোক্ত রূপস্থলে অনুমিতি হইতে পারে না। পরন্ত 
উক্ত হেতুরূপ সাধারণ ধর্ম্মের জ্ঞানজন্ত পূর্বোক্ত স্থলে শব্দ নিত্য কিনা? এবং 
পর্বত ধুম বিশিষ্ট কি না? এইরূপ সংশয় হইতে পারে। সুতরাং এ 
নরপ ব্যভিচারী হেতু প্রকৃত হেতু নহে, উহা হেত্বাভাস, ইহা ্বীকাধ্য। 


-২৮৮ 
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দ্বাদশ অধ্যায় ২৮৯ 


মহর্ষি গৌতমও পরে প্ব্যভিচারাদ হেতু,” (৪81১/৫) এই হৃত্রের দ্বার! 
উহা স্পষ্ট প্রকাশ করিয়া হেতুপপদার্থে সাধ্য ধর্ম্মের ব্যভিচারের অভাবই 
"যে, ব্যাপ্তি, এবং সেই ব্যান্তিনিশ্চয় ব্যতীত যে অন্থমিতি হইতে পারে 
'না-ইহাও সুচনা করিয়াছেন। বৈশেধিক দর্শনে মহধি কণাদও বলিয়াছেন 
-প্রসিদধ পুর্ববকত্বাদপদেশস্ত* (৩1১1১৪)। উক্তহৃত্রে কণীদ পপ্রসিদধি* শব্দের 
ধারা ব্যাপ্ডির স্মরণ বা সেই স্বরণ বিষয়ীভূত ব্যাপ্তিকেই প্রকাশ করিয়াছেন। 
“উপস্থার* টাকাকার শঙ্কর মিশ্রও ব্যাখ্যা করিয়াছেন-_"প্রসিদ্ধিঃ স্বর্ধযাণা 
ব্যাপ্তি । ফলকথা হেতু পদার্থের পূর্বোক্ত পঞ্চ ধর্মের মধো বিপক্ষে 
অর্থাৎ সাধ্যধ্মশূন্ত বলিয়া নিশ্চিত স্থানে হেতুর অনত্তাই ব্যাপ্তি এবং 
সেই ব্যাপ্তি না থাকিলেই তাহাকে বলে “ব্যভিচার” 

“তার্কিকরক্ষা্কার বরদরা্গ উক্ত “ব্যভিচার” নামক হেত্বাভাদকে 
“সাধারণ” ও. “অসাধারণ নামে দ্বিবিধ বধিয়াছেন। "তন্মধ্যে যে হেতু 
পক্ষ, সপক্ষ ও বিপক্ষে থাকে, তাহা সাধারণ সব্যভিচার। পূর্বোক্ত 
'(“শব্দোনিত্যঃ অম্পর্শত্বাৎ”, “পর্কতে| ধূমবান্‌ বহে ইত্যাদি) স্থলেই 
ইহার উদাহরণ বুঝিতে হইবে। আর যে হেতু সপক্ষেও থাকে না, 
বিপক্ষেও থাকে না, কিন্তু কেবল পক্ষমাত্রেই থাকে, তাহা “অদাধারণ* 
নামে দ্বিতীয় প্রকার সব্যভিচার | * 


* “তত্তব-চিন্তামণি”কার গঙ্গেশ উপাধ্যায় “অন্থ্পদংহারী* এই নামে তৃতীয় প্রকার সব্যভিচারও 
'বলিয়াছেন। পরবর্ততকালে উক্ত “সাধারণ", “অসাধারণ” ও প্অনুপসহারী” এই ভ্রিবিধ 
ব্যভিচারের নানারপ ব্যাখ্যাও হইয়াছে। গঙ্গেশ প্রভৃতির মতে “সর্ব প্রমেরং* এইরপে 
সমস্ত পনার্থেই প্রমেরত্ ধর্মের অনুমান করিতে যে কোন হেতু গৃহীত হইবে, তাহাই “অনুপ- 
“নংহারী”' সব্যভিচার। কারণ, উক্তস্থলে সমস্ত পদার্থই পক্ষরূপে গৃহীত হওয়ায় সপক্ষ বা 
“বিপক্ষরূপ দৃষ্টান্তের অভাবে সেই হেতুতে প্রমেরররূপ সাধ্য ধর্মের ব্যাপ্তি নিশ্চয় হইতে 
"পারে না। ফলকথা, যেরূপেই হউক, সমস্ত পদার্থই কোন অনুমানে পক্ষরপে গৃহীত হইলে 
ডিক্তমতে সেখানে যে কোন হেতুই “আনুগসংহারী” হইবে। অনেক নব্য নৈয়ারিকের মতে 
সমস্ত পদার্থে বর্তমান বাচ্যত্ত ও প্রমেরত্ প্রভৃতি কেবলান্বয়ী ধর্ম সাধাধর্মরপে অথবা! হেতু 
‘রূপে গৃহীত হইলে মেই স্থলীয় হেতু “অন্পদংহারী”। অনেকের মতে যে হেতু কেবল বিপক্ষে 
"অর্থাৎ সাধ্যধর্মশূস্ত স্থানেই থাকে, তাহাই “সাধারণ” নামক প্রথম প্রকার ম্ব্যভিচার ৪ 
কিন্তু অনেকের মতেই উহা! “বির্ধ* নামক পৃথক্‌ হেস্বাভাম। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে। 
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যেমন শব্দে নিত্যত্বের অনুমান করিতে শবরূপ পক্ষমাত্রস্থ অর্থাৎ 
বের অসাধারণ ধর্ম শব্ত্বকে হেতুরূপে গ্রহণ করিলে উহা 
প্রত হেতু হইবে নাঁ। কারণ, অনুমান ঘারা শবে নিত্যত্ বা 
. অনিত্যত্বরূপ কোন ধর্মের নিশ্চয় না হওয়। পর্য্যন্ত শব্দ সপক্ষও: 
নহে বিপক্ষও নহে, কিন্তু পক্ষ। উক্তন্থলে সপক্ষ আত্মাদি নিত্য 
পদার্থে যেমন শব্দত্ব নাই, তদ্রপ, বিপক্ষ ঘটাদি অনিত্য পদার্থেও শব্দত্ব- 
নাই] সুতরাং সপক্ষ বা বিপক্ষরূপ কোন পদার্থই উত্তস্থলে দৃষ্টান্ত 
সম্ভব না হওয়ায় দৃষ্টান্তের অভাবে এ শবত্বরূপ হেতুতে নিত্যত্বরূপ 
সাধ্য ধর্মের কৌন ব্যাপ্তি নিশ্চয় হইতে পারে না। পরস্ত শবে এ শবত্ব 
রূপ অসাধারণ ধর্ম্মের জ্ঞানজন্ত শব্দ নিত্য কি অনিত্য, এইরূপ" 
সংশয় জন্মে। সুতরাং উক্তরূপ হেতুও “সব্যভিচার”। উত্তমতে গৌতমের- 
উব্তসুত্রে “অনৈকাস্তিক” শবের দ্বারা উক্তরূপ (“অসাধারণ”) হেতু গৃহীত 
হুইয়াছে। কিন্তু ভাষ্যকার বাস্তায়ন সেরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই। | 


(২) বিিক্ষু্া 


গৌতম পরে দ্বিতীয় হুত্রের দ্বারা পবিরুদ্ধ* নামক দ্বিতীয় প্রকার হেত্বা- 
ভাসের লক্ষণ বলিয়াছেন যে, সিদ্ধান্তকে স্বীকার করিয়া তাহার বিরোধী 
বা ব্যাঘাতক কোন পদার্থকে হেতুরূপে গ্রহণ করিলে তাহা! (২) “বিরুদ্ধ”” | 
অর্থাৎ বাদী বাঁ প্রতিবাদী কোন সিদ্ধাস্তকে সাধ্য ধর্ম রূপে প্রকাশ করিয়া, 
তাহার বিরোধী অর্থাৎ সেই সাধ্যধর্থের অভাবের সাধক কোন পদার্থকে: 
বদি হেতু বলেন, তাহ! হইলে সেই হেতু হইবে “বিরুদ্ধ” নামক হেত্বাভাস। 
যেমন শব্দের নিত্যত্ববাদী মীমীংসক “শব্দোনিত্যঃ”_এই প্রতিজ্ঞা-. 
বাক্যের দ্বারা শবে নিত্যত্ব সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া যনি ভ্রম. বশত: 


হেতু বাক্য বলেন-_"উৎপত্তি ধৰ্ম্মকত্বাৎ”--তাহা হইলে তাঁহার গৃহীত এ" 


হেতু হইবে--“বিরদ্ধ* নামক হেত্বাভাদ। কারণ, উৎপত্তি ধর্ম নিত্যত্বের 
“বিরোধী, উহ! নিত্যত্বকে বিশেষন্ধপে রুদ্ধ করে অর্থাৎ ব্যাহত করে। 
কারণ, যে যে পদার্থে উৎপত্তিমব ধর্ম থাকে, তাহা অনিত্যই হয়, ইহা 
অর্বসন্মত। সুতরাং উৎপত্তিমত্ব ধর্মে অনিত্যত্বেরই ব্যাপ্তি থাকায়. 
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দ্বাদশ অধ্যায় ২5১ 


হেতু লক্ষণ নাই। সুতরাং 

ন 1ং সপক্ষ সত্বের অভাব প্রযুক্ত উহা প্রকৃত হেতু 
ফলকথ! যে পদার্থ কেবল পক্ষ ও বিপক্ষেই থাকে, সপক্ষে থাকে নী, 

সেই পদার্থ সাধ্য ধর্মের অভাঁবেরই ব্যাপ্য পদার্থ হওয়ায় উহা “বির 

নামক হেত্বাভাস বলিয়া কথিত হইয়াছে। “তার্কিকরক্ষাকার ব্রদরাজও 

বলিয়াছেন--«বিকুতধঃ স্তাদ্‌ বর্তমানে! হেতুঃ পক্ষ বিপক্ষয়োঃ” ৷ * 


(৩) প্রকল্প সম ন, 


গৌতম পরে তৃতীয় স্ত্রের দ্বারা পপ্রকরণসম* নামক তৃতীয় প্রকার 
হেত্বাভাসের লক্ষণ বলিয়াছেন যে, যে পদার্থ প্রযুক্ত প্প্রকরণ* বিষয়ে চিন্তা 
জন্মে অর্থাৎ বাদীর সাধ্য ধর্ম ও প্রতিবাঁদীর সাধ্য ধর্ম্ম বিষয়ে সংশয় জন্মে, 
এমন পদার্থ যদি সেই সাধ্য ধর্মের নির্ণয়ের জন্য হেতুরূপে অপদিষ্ট বা প্রযুক্ত 
হয়--তাহ| হইলে সেই পদার্থ হইবে (৩) প্প্রকরণ সম নামক হেত্বাভাস। 


* প্রাচীন স্তায়াচার্য্য উদ্দ্যোতকর গৌতসের উক্ত সুত্রের তাৎপৰ্য্য ব্যাখ্যা কঠিয়াছেন যে, 
বে পদার্থ স্বীকৃত সিদ্ধান্তের ম্বরূপতঃই বিরোধী অথবা যে পদার্থ স্বীকৃত সিদ্ধান্তের সাধমই হয়! 
না, তাহ! “বিরুদ্ধ” নামক হেত্বাভাস। উক্ত রূপ তাৎপর্য না হইলে অনেক হেবাভাদ 
আছে, যাহা গৌতমের সুত্রদ্বারা সংগৃহীত হয় না। উদ্যোতকর ইহ! বলিয়া বলিয়াছেন 
যে, বে পদার্থ সাধাধর্মের সাধনই হয় না তাহা বিরুদ্ধ, ইহ! বলিলে ফর্ববপ্রকার হেত্বাভামই 
“বিরুদ্ধ” নামক হেত্বাভাসের অন্তর্গত হয়। তবে “সব্যভিচার’ প্রভৃতি নামে পৃথক্‌ রূপে 
কখিত চতুরবধ হেত্বাভামে যে মমস্ত বিশেষ ধর্ম আছে, তাহা! গ্রহণ করিয়াই গৌতম পঞ্চবিধ 
হেতাতান বলিয়াছেন। উদ্দ্যোতকর হেত্বাভাসের ব্যাধ্যায় বহুপ্রকারে উহার যে সমস্ত অবান্তর, 
ভেদ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অতি বিস্তৃত ও অতি দুর্ববোধ। সংক্ষেপে তাহার কিছুই ব্যক্ত কর! 
স্থায় ন|। এ শি 
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২৯২ ন্যায়-পরিচয় 


যেমন বাদী নৈয়ায়িক বলিলেন-_“শব্দোংনিত্যঃ, নিত্যধৰ্ম্মানুপলক্ধেঃ” । 
অর্থাৎ যেহেতু শব্দে নিত্য পদার্থের কোন ধর্ম্মের উপলব্ধি হয় না, অতএব 
শব্ধ অনিত্য। প্রতিবাদী মীমাংসকও পরে তুল.ভাবে বলিলেন--“শব্দোনিত্যঃ, 
'অনিত্যধর্মান্ুপলবে:”। অর্থাৎ যেহেতু শব্দে অনিত্যপদার্থের কোন ধর্মের 
উপলব্ধি হয় না,__অতএব শব্দ নিত্য । 

উত্তস্থলে বাদী ও প্রতিবাদী যদি স্ব স্ব পক্ষ সমর্থন করিতে অপরের হেতুর 
খণ্ডন করিতে না পারেন, অর্থাৎ তীহাঁদিগের উভয়ের উভয় হেতুই যদি 
সেখানে তুল্য বলশালী বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা! হইলে সেখানে কাহারও 
হেতুই তাহার সাধ্য ধর্মের সাধক হইতে পারে না। .কারণ, বাদীর হেতুর 
দ্বারা তাহার সাধাধর্মের অন্ুমিতি করিতে গেলে তখন প্রতিবাদীর 
হেহুর “পরামর্শ” বাদীর সাধ্যধর্মের অভাবের অন্মিতির কারণ রূপে 
উপস্থিত হইয়া বাদীর সাধাধর্শের অন্ুমিতির বাঁধা জন্মাইবে এবং 
তুল্যভাবে বাদীর হেতুর পরামর্শ উপস্থিত হইলে উহা প্রতিবাঁদীর 
সাধ্যধর্থের অনুমিতির বাঁধা জন্মাইবে। সুতরাং সেখানে সেই হেতুদয় 
“প্রকরণ” বিষয়ে চিন্তা অর্থাৎ সংশয়াত্মক জ্ঞানেরই প্রযোজক হওয়ায় উহা 
«প্রকরণ সম” নামক হেত্বাভাস। 
বাদী ও প্রতিবাদীর নিজ পক্ষ ও তাহার অভাবরূপ প্রতিপক্ষ নামক 
ধর্মই উক্ত “প্রকরণ” শব্দের দ্বার! বিবক্ষিত। যেমন শব্দে অনিত্যত্ব ও 


তাহার অভাব নিত্যত্ব এই উভয়ই উক্তস্থলে প্প্রকরণ*্। সেই. 


প্রকরণ-সিদ্ধিতে বাদী ও প্রতিবাদীর উভয় হেতুই তুল্য বলিয়া গৃহীত হইলে 
হী তাৎপর্ধো সেই উভয় হেতুই “প্রকরণসম” নামে কথিত হইয়াছে । 

পূর্বোক্ত “ব্যভিচার” নামক হেত্বাভীস স্থলেও বাদী ও প্রতিবাদীর 
বাধ্য ধর্ম ও তাহার অভাব বিষয়ে মধাস্থগণের সংশয় জন্মে বটে, কিন্ত 
সেখানে বাদীর গৃহীত হেতুর তুণ্যবল বিরোধী অন্ত হেতুর প্রয়োগ ন! 
হওয়ায় বাদীর সেই হেতুকে “প্রকরণসম* বলা যায় না। 
; বাচন্পতি মিশ্র প্রভৃতি উক্ত *গ্রকরণসম”কেই “সংপ্রতিপক্ষ? নামে 
উজ করিয়াছেন । পরবর্তী গঙ্গেশ প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণ-_প্রারশঃ 
সতপ্রতিপক্ষ” নামেই উহার, উল্লেখ করিয়াছেন। কোন স্থলে উহা 
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*্সৎগ্র তি 4 » 
ইহ টা ঢ় বন বিলম 
বিরোধী অপর তুল্য বল বিরোধী | যে হেতুর তুল্যবল 
) হেতু সৎ অর্থাৎ বিদ্ধমান আছে এই অর্থে উক্তরপ হেতুঘরই 
NY ” নামে কথিত হইয়াছে। অন্ত কথা পরে ব্যক্ত হইবে। ই 

রঃ £ অর্থাৎ অসিদ্ধত্ব বশতঃ যে পদার্থ “সাধ্য 
বিশিষ্ট” অর্থাৎ সাধ্যধৰ্ম্ের তুল্য, তাহা (৪) প্সাধ্যসম”। তাৎপর্য এই 
সিদ্ধ পদার্থই হেতু হইতে পারে। রথ সি 
নিকাব টি? পদার্থ সাধ্যধর্ম্মের স্তায় অসিদ্ধ বা 

সাধক হুইতে পারে না.। সুতরাং 

কৌন সাধ্যধর্শোর দাধকরপে গৃহীত হেতু পদার্থ যদি দেই সাধ্য ধর্মের স্থায় 
অসিদ্ধ পদার্থ হয়, তাহা হইলে উহা-_হেত্বাভাস, উহা সাধ্যধর্ম্মের তুল্য বলিয়া 
উহার নাম “সাধ্যসম”। 

যেমন ছায়। বা অন্ধকারের দ্রব্যত্ব সাধনের উদ্দেশ্তে মীমাংসক নৈয়ার়িকের 
নিকটে বলিলেন-_-ছায়া দ্রব্যং গতিমত্বাং:”। অর্থাৎ যেহেতু ছায়া গমন করে, 
তাহাতে গতিক্রিয়া আছে, অতএব উহ! দ্রব্য পদার্থ। কিন্ত প্রতিবাদী 
নৈয়া কের মতে ছায়াতে গতিক্রিয়া বস্তু: নাই। কোন ব্যক্তির গমনকালে। 
তাঁহার শরীর উপরিস্থ আলোক বিশেষের আচ্ছাদক হওয়ায় ভূমিতে সেই 
আলোক বিশেষের অভাবই তখন দেখা যায় এবং উহাঁরই নাম ছায়া 
গ্রমনকারী সেই ব্যক্তির গতিক্রিয়াই উহাতে আরোপিত হয়, অর্থাৎ ছায়াও : 
গমন করিতেছে-এইরূপ ভ্রম জন্মে। বস্তুতঃ অভাব পদাথরপ ছায়া 
গমন করে না| সুতরাং বাদী মীমাংসকের কথিত গতিমত্ব হেতুতে উক্তস্থলে 
“পক্ষস্ধ” রূপ হেতু লক্ষণ না থাকায় উহা “সাধ্যসম” নামক হেত্ব'ভাস। 

ভাব্যকারের পরে অনেক নৈয়ায়িক এবং স্তায়ৈক দেশী ভাসর্কজ্ঞ গুভূতি ও 
মীমাংসক প্রভৃতি সম্প্রদায় উক্ত “সাধ্যসম* নামক হেত্বাভাসকে “অসিদ্ধ** 
নামে উল্লেখ করিয়া উহার অনেকপ্রকার ভেদ ও তাঁহার অবাস্তর ভেদ বলিয়া 
উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। ক্রমে উক্ত বিষয়ে সম্প্রদায় ভেদে নানামতের 
সৃষ্টি হইয়াছে। পরব্তাঁ নব্য মীমাংদক নারায়ণ ভট্ট ও “মানমেয়োদয়” গ্রন্থে 
হেত্বাভাসের ব্যাখ্যায় অনেক মতের বর্ণন করিয়াছেন। বাহুল্য ভঙ্বে উক্ত, ' 
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বিষয়ে সকল মতের প্রকাশ করা এখানে সম্ভব নহে! তবে কিছু কিছু বলিতে 
হইবে। প্রথমে প্রাচীন স্তায়াচার্য উদ্যোতকরের কথাই সংক্ষেপে 
বলিতেছি। 

তায বাৰিক" গ্রন্থে উদ্যোতকর পুর্বোক্ত “সাধ্যসম'” বা “সিদ্ধ” নামক 
হেত্বাভামকে “স্বরূপামিদ্ধ*, “আশ্রয় সিদ্ধ* ও অন্তথীসিদধ” নামে ত্রিবিধ ব'লয়া 
পূর্বোক্ত স্থলেই তাঁহার উদ্নাহরণ ব)ক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, ছায়াতে গতিমন্ 
বা গতিক্রিয়া স্বপতঃই অসিদ্ধ হইলে উহা (১) “ন্বরপাসিদ্ধপ। অ র যদি বাদী 
নীমাংশক বলেন যে, ছায়া যখন একস্থানে দৃষ্ট হইয়া অন্ত্রও দৃষ্ট হয়, তখন 
তাহাতে গতি ক্রয়! অবশ্য শ্বীকাঁধ্য। কারণ একস্থানে দৃষ্ট পদার্থের যে অন্যত্র 
দর্শন, উহা সেই পদার্থের গতিক্রির ব্যতীত সম্ভব হয় না। কিন্তু ইহ বলিলেও 
& হেতু (২) "আশ্রয়াসিদ্*। কারণ ছায়াতে দ্রব্যত্ব সিদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত 
তাহার মতে উহাতে স্থানাস্তরে দর্শনরূপ হেতুও সিদ্ধ হয় না। নুতরাং দ্রব্যরূপ 
ছায়া সিদ্ধ না হওয়ায় তাহাকে আশ্রয় করিঞ্া কথিত যে স্থানান্তরে দর্শনরপ 
হেতু, তাহা “আশ্রয়াসিদ্ব*। পরস্ত আলোক বিশেষের অভাবকে ছায়া! 
বলিলেও--তাহার স্থানান্তরে দর্শন হইতে পারে। কারণ--অভাবপদার্থ 
(বিশেষের ও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। সুতরাং অন্তথা অর্থাৎ ছায়া দ্রব্য 
পদার্থ না| হইলেও তাহার স্থানান্তরে দর্শন সিদ্ধ হওয়ায় ও হেহু (৩) 
“অন্তথা সিদ্ধ । 

+ বস্তুতঃ পূৰ্ব্বোক্ত স্থলে বাদী মীমাংদকের মতে ছায়াতে গতিমন্ব সিদ্ধ 
হইলেও প্রতিবাদী নৈয়ায়িকের মতে যখন উহা অসিদ্ধ, তখন উহা হেতু হইতে 
পারে না। কারণ নৈয়ায়িকের মতে মীমাংসকের ওঁ হেতু ও তাহার সাধ্যধর্ম্মের 
ভুল্য। মহর্ষি গৌতম *অসিদ্ব* শব্দের প্রয়োগ না করিয়া__“সাধ্যাবিশিষ্টন 
বন্ধের দ্বারা উহার লক্ষণ প্রকাশ করিয়া ইহাই সুচনা করিয়াছেন। অর্থাৎ 
গ্রে হেতু কেবল প্রত্বাদীর মতেও অসিদ্ধ, তাহাও “্সাধ্যসম* নামক. 
কদর রে পাঁদ. উক্তন্নপ অসিদ্ধকে প্অন্যতগাসিদ্ধক্ 
যে উল্লেখ করিয়াছেন এবং বে. হেতু বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ের মতেই অসি, 
তাহাকে “উ য়াসিছ” নামে উল্লেখ. করিয়াছেন. 'যেমন শব্দে অনিত্যত্বের 
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“অনুমান করিতে চান্ষুষত্ব প্রভৃতিকে হেতু বলিলে উহ! বাদী ও প্রতিবাদী 
উভয়ের মতেই শব্দে অসিদ্ধ বলিয়! প্উভয়াসি৮১। 
বাচম্পতিমিশ্র “একদেশাসিদ্ধ’ নামে আরও একপ্রকার অসিদ্ধ বলিয়াছেন। 
কিন্তু উদ্দ্যোতকর প্রভৃতির মতে উহা পূর্বোক্ত “স্বরূপাসিদ্ধেরই প্রকার বিশেষ ! 
ভাসর্বজ্ঞ প্রভৃতি অনেকে উহাকে “ভাগাসিন্ধ” নামে উল্লেখ করিয়াছেন! 
“যেহেতু অনুমানের আশ্রয় বা পক্ষের. কোন . অংশে আছে এবং কোন 
শে নাই, তাহাই «একদেশাসিদ্৮ বা! “ভাগাসিদ্ধ*। নব্যনৈয়ার়িকগণও 
উহ্থাকে “ভাগ দিদ্ধ” নামে স্বরূপাসিদ্ধই বলিয়াছেন এবং যেহেতু অনুমানের 


“আশ্রয়ে উভয় মতেই সন্ধিগ্ণ, তাহাও “দ্দিপ্ধা সিদ্ধ" নামে স্বরূপাসিদ্ধই 
বলিয়াছেন। 


মহানৈয়ায়িক উদয়নীচার্ধা পায় কুন্মাগুলি* গ্রন্থে (৩৭) বিচার পূর্বক 
বলিয়াছেন যে, ব্যাপ্তপদার্থের যে পক্ষধর্্মতা বোধ অর্থাৎ সাধ্যধর্মের ব্যাপ্তি 
বিশিষ্ট সেই পদার্থ অনুমানের পক্ষ বা আশ্রয়ে আছে, এইরূপ যে জ্ঞান, তাহার 
নাম «সিদ্ধি” | সেই সিদ্ধির অভাব অন্নিদ্ধি এবং উহা! যথাক্রমে "্অন্তথাসিদ্ধি” 
“"আশ্রয়াদিদ্ধিৎ ও পন্বরূপাঁসিদ্বি” নামে ভ্রিবিধ। তন্মধ্যে "আশ্রয়াসিছি* 
আবার দ্বিবিখ | অনুমানের আশ্রয় সেই পদার্থের ম্বরূপের অসিদ্ধি প্রযুক্ত 
প্রথম প্রকার আঁশ্রয়াসিদ্ধি এবং মেই আশ্রয় পদার্থের পক্ষত্ব রূপ বিশেষণের 
"অসিদ্ধি প্রযুক্ত দ্বিতীয় প্রকার আশ্রয়াসিন্ধি | 

যেমন আকাশকুনুম প্রভৃতি, অলীক পদার্থকে আশ্রয় করিয়া, তাহাতে 
“কৌন ধর্ের অনুমান করিতে গেলে সেখানে সেই আশ্রয়ের স্বরপই অসিদ্ধ 
বলিয়া! যে কোন হেতুই প্রথম প্রকার আশ্রয়ামিদ্ধ | এবং যাহারা জগৎ 
কর্তা ঈশ্বর মানেন না, তাহারা ঈশ্বরকে আশ্রয়. করিয়া “ঈশ্বরে ন জগৎ 
কর্তা"__ইত্যাদি প্রকারে তাহাতে জগৎকর্তৃত্বাভাবের অনুমান করিতে 
গেলে সেখানে তীহাদিগের গৃহীত যে কোন হেতুও প্আশ্রয়ামিদ্ |. 

আর কেহ যদি কোন পদার্থে সিদ্ধ পদার্থেরই সাধনের জন্ত কৌন হেতু 
বলেন, তাহা হইলে সেখানে উহা! দ্বিতীয় প্রকার "আশ্রয়ামিন্ব*। কারণ 
অনুমানের আশ্রয়ে সাধ্যধর্ সিদ্ধ পদার্থ হইলে সেই আশ্রয় পক্ষ হয় না, সন্দি্ধ 
=হইলেই পক্ষ হয়। প্রাচীনগণ সন্দিঞ্ধ সাধ্যবস্বকেই পক্ষত্ব বলিয়াছেন । মৃতরাং 

cco. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | 


চে 


| 
৷ 


২৯৬ স্যায়-পরিচয় 
উদ্তরপন্থলে (“মিদ্ধসাধন’” স্থলে ) অনুমানের সেই আশ্রয়রূপ পক্ষে পক্ষত্বরপা 
বিশেষণ অসিদ্ধ বলিয়া! সেই স্থলীয় হেতুও "আশ্রয়াসিদ্ব”। কোন সম্রদায় 
উ্তরপ স্থলে “সিদ্ধ সাধন” নামে পৃথক্‌ হেত্বাভাস স্বীকার করিয়াছিলেন। 
কিন্তু উদয়নাচাৰ্য্য পূর্বোক্ত কথ! বলিয়া উক্তমতও খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। 

পূর্বোক্ত মতে সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্তি বিশিষ্ট যে পক্ষধর্ম্ম অর্থাৎ অনুমানের. 
আশ্রয়রপ পক্ষে বিদ্ধমান পদার্থ, তাহা সাধ্যধর্ম্মের তুল্য অর্থাৎ অগিদ্ধ হইলে 
নেই হুলীয় হেতুই “সাধ্যসম” নামক হেত্বাভাস, ইহাই গৌতমের উক্ত সুত্রের- 
তাৎপরয্যার্থ। স্তরাং হেতু পদার্থে সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্তি অসিদ্ধ হইলে: 
অথবা অনুমানের আশ্রয়প পক্ষ অসিন্ধ হইলে অথবা সেই পক্ষে, 
সেই হেতুই স্বরূপতঃ অসিদ্ধ হইলে “্ব্যাণ্ডিবিশিষ্ট পক্ষধর্ম্ম* অসিদ্ধ - 
হওয়ায় এ সমস্ত স্থলেই প্সাধ্যসম” নামক হেত্বাভাস হইবে। তন্মধ্যে 
যেখানে গৃহীত হেতুপদার্থে সাধ্যধর্মের ব্যাপ্তি অস্দ্ধি, সেই স্থলীয় হেতুই: 
ডট্য়নাচার্য্যের মতে প্অন্তথাসিদ্*। প্রকাশ টীকাকার বর্ধমান উপাধ্যায় - 
উদয়নোজ *অ্থাসিদ্ধি”্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন-_-“অন্তথাসিদ্ধিঃ সোপাধিত্বং”। 
অর্থাৎ যে হেতু সৌপাধি, তাহাকে বলে, প্অন্তথা সিদ্ধ” 

এখন উপাধি কাহাকে বলে, তাহা বুঝ! অত্যাবএক। অনুমান স্থলে: 
যে পদার্থ সাধ্যধর্মের ব্যাপক ও ব্যাপ্য এবং হেতুপদার্থের অবাপক, তাহাই 
উদ্য়্নের মতে মুখ্য উপাধি। আর যে পদার্থ সাধ্যধর্থের ব্যাপ্য না হইলেও, 
ব্যাপক এবং হেতু পদার্থের অব্যাপক, তাহাও তুল্য যুক্তিতে উপাধি হয়। 
যেমন পর্বতে ধূমের অনুমান করিতে বন্ধিকে হেতুরূপে গ্রহণ করিলে ( পর্ববতো, 
বান বহে:) সেই স্থলে আর্ত ইন্ধন উপাধি। কারণ আর্ত ইন্ধনের সহিত, 
বির সংযোগ ব্যতীত ধুম জন্মে না। সুতরাং যে যে স্থানে ধূম থাকে, . 
সেই সমস্ত স্থানেই আর্ত ইন্ধন থাকায় উহা! উত্তস্থলে সাধ্য ধূমের ব্যাপক" 
পদার্ঘ- এবং তপ্যলৌহপিণ্ডে বন্ধ থাকিলেও সেখানে আর্ত ইন্ধন না থাকায় 
উদ বহিরপ হেতুর অব্যাপক পদার্থ। হুতরাং শেষোক্ত লক্ষণানুসারে উক্ত 
হলে সাইফ উপাধি হওয়া হিপ হেতু লোপা হই়াছে। 
বি, তির মিনি ছে ঘিবিধ। যে পদার্থে সাধ্যধর্ণবের 

বিহু পদাধের অব্যাপকত্ব অথবা ও উভয়ই সনদিষ্ক, তাহাঁকে- 
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= 
93088 উপাধি। 'ইহারও অনেক উদাহরণ আছে। স্গিগ্ধ উপাৰি হিল 
হেতু পদার্থে সাধ্যধর্ম্মের ব্যভিচার সংশয় হওয়ায় সেই 
অনুমিতি হয় না। আর নিশ্চিত উপাধি RE 
ধহ্থলে সেই উপাধি পদার্থের বাভিচারিত্ব« 
ভচাঁর নিশ্চয়রূপ প্রতিবন্ধক বশতঃ ২ £ 

অন্মিতি হয় না। তি 
যেমন পূর্বোক্ত স্থণে আরজ ইন্ধন শুন্ত তগ্রলৌহপি্ডে বহি থাকায় 
বিত্ত আর্ ইন্ধনের ব্যভিচারী পদার্থ, সুতরাং উহ! সাধ্যধরম ধূমেরও: 
ব্যভ্চারী পদার্থ । কারণ যাহা ব্যাপক পদার্থের ব্যভিচারী, তাহা তাহার... 

ব্যাপ্য পদার্থের ও ব্যভিচারী হইয়া থাফে। সুতরাং উক্ত স্থলে (প্রহর 

ব্যভিচারী আর্জে্ধন-ব্যভিঠারিত্বাৎ* এটরূপে ) অনুমান প্রমাণ ছারা বহি 
হেতুতে ধুমের ব্য'ভচার নিশ্চয় হইয়া থাকে। এইরূপ উপাধি পদার্থের অভাবন্ূপঃ 
হেতুর দ্বারা অনুমানের আশ্রয়রূপ পক্ষে সাধ্যধর্মের অভাব নিশ্চয় হইলে 

উহা সেই অন্মিতিরই প্রতিবন্ধক হয়। সুতরাং অনুমান স্থলে উক্তরপ 
উপাধি পদার্থ নানারপেই হেতুর দুষক হইয়া থাকে। কিন্ত উহা, 
কোন হেত্বাভাস নহে। কারণ উহা! হেতুরূপে প্রযুক্ত হয় না, উহাতে. 
হেত্বাভামের লক্ষণই নাই। ন্তায়শাস্ত্রের অনুগানকান্ডে উক্ত উপাধি পদাখের- 
লক্ষণাদি; ও তৎসম্বন্ধে বিবিধ বিচার অতি বিস্তৃত ও দুরহ। . সংক্ষেপে 

তাহার কিছুই ব্যক্ত করা যাঁর না। * ৃ 

মুলকথা উদয়নাচার্যের মতে--সোপীধি হেতুর নামই প্অন্তথাসিদ্ধ*- 
এবং উহা! গৌতমোক্ত «সাধাসম* বা “অসিদ্ধ” নামক হেত্বাভামেরই প্রকার 
' বিশেষ। কোন সম্প্রদায় উক্তরূপ উপাধিস্থলে "অপ্রযে'জক” নামে পৃথকৃ 
হেত্বাভাস স্বীকার করিয়াছিলেন এবং কোন সম্প্রদায় সন্দিঞ্ধ উপাধিস্থলে 
হেতুকে “সন্দিঞ্ধা নৈকাস্তিক* বলিয়াছিবেন। কিন্তু উদয়নাচার্য এ সমস্ত, 
মতের খণ্ডন করিয়া নিজসিদ্ধাত্ত বলিয়াছেন যে, যে স্থলে হেতুপদার্থে 
সাধাধর্মের ব্যভিচার-সংশয়ের নিক অনুকূল তর্ক নাই, সেই স্থনীয় হেতুকে 
বলে প্অপ্রযোজক” এবং উহা *শৃঙ্কিতোপাধি*ও পনিশ্চিতোপীথি” নামে” 
1 উপাধি ররর লক্ষণ ও উদাহরণাদদি ব্যাখা মংসম্পাদিত স্তাযদর্শনের দ্বিতীয় থণ্ে জষ্া £- 
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23৮ | হ্যায়-পরিচয় 


“বিবিধ | নুতরাং উহা পূর্বোক্ত “অসিদ্ধেপ্রই অন্তর্গত হওয়ায় পৃথক্‌ হেত্বাভাস 
নহে, উদয়নীচার্ধোর মতে উহার বিশেষ নাম “অন্তখাসিদ্ধ”। এবং যে 
“হেতু অনুমানের আশ্রয়ে দ্বরূপতঃই অসিদ্ধ তাহাকে বলে “স্বর্ূপাসিদ্ধ” 
“পূর্বে ইহার উদাহরণ ও প্রকারভেদ বলিয়াছি। মতান্তরে “বিশেবণীসিদ্ধ” ও 
£বিশেষ্যা সিদ্ধ" প্রভৃতি নামে উহার আরও অনেক প্রকারভেদ কথিত হইয়াছে। 

(কন্ত পরবর্তী কোন কোন নৈয়ায়িক সম্প্রদায় সোপাধি হেতুকে 
-বলিয়াছেন_“্্যাপাত্বাসিস্৮ |  প্তর্কসংগ্রহ্কার : অন্নংভ্ট ও তাহাই 
রলিয়াছেন। প্তর্কভাঁষ।সকার কেশবমিশঁও বলিয়াছেন যে, প্ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ* 
দ্বিবিধ। ব্যাপ্তি নিশ্চায়ক প্রমাণের অভাব প্রযুক্ত এবং উপাধির সন্ত প্রযুক্ত। 
: ধতন্ব-চিন্তামণি*কার গঞ্গেশ উপাধ্যায়ও “আশ্রয়াসিদ্ধি”, “স্বরূপাসিত্ি” ও 
“্ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি” নামে ত্রিবিধ অসিদ্ধি বলিয়া উক্ত অসিদ্ধকে ত্রিবিধই 
“বলিয়াছেন ' কিন্তু তিনি ব্যর্থ বিশেষণাঁদি প্রয়োগস্থলেই “ব্যাপ্যত্বীসিদ্ধি দোষ 
'বলিয়াছেন। যেমন পর্বতে বন্ছির অনুমান করিতে *নীলধুমাৎ” এইরূপে 
“নীলধূমকে হেতু বলিলে তাহাতে নীলত্ব বিশেষণ ব্যর্থ বলিয়া ওঁ হেতু *ব্যাঁপ ত্বা- 
সিদ্ধ”! কারণ ধূমত্বরূপেই ধুমে বডির ব্যাপ্যত্ব সিদ্ধ হয়, নীলধূমত্ব গুরুর 
-বলিঃ উহ বহর ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক না হওয়ার তদ্রপে ধূমে বঙ্থির ব্যাপ্তি নাই। 

কিন্তু “দীধিতি* টাকাকার রঘুনাথ শিরোমনি__-উক্ত উদাহরণ খণ্ডন 
করিতে বলিয়াছেন যে, প্রক্কৃত হেতু পদার্থে কোন ব্যর্থ বিশেষণ . প্রয়োগ 
করিলে তজ্জন্ত সেই হেতুর কোন দোষ হইতে পীরে না। কিন্তু সেখানে সেই 
ব্যর্থ বিশেষণ প্রয়োগকারী বাদী বা প্রতিবাদীরই দোষ হইবে অর্থাৎ সেই ব্যর্থ 
বিশেষণ প্রয়োগ তাহাদিগের সম্বন্ধে «নিগ্রহস্থান” হইবে (১)। ফলকথা, 


EEE SE NEE জা বিকার 
+ (>) “বিশেষ ব্যাপ্তি দ্ীধিতি"র টাকার শেষভাগে রঘুনাথ শিরোমণির উক্ত মতের প্রকাশ 
করিতে জগদীশ তর্কালঙ্কার লিখিয়াছেন “অধিকেনৈব . নিগ্রহস্থানেন পুক্রুষো নিগৃহৃতে’ ৷ 
তদম্বসারে আমি পূর্বে ্তায়দর্শনের টিগ্পনীতে ব্যর্থবিশেষণ প্রয়োগস্থলে রঘুনাথ শিরোমণির মতে 
5 গতম "অধিক" নামক নিগ্ৰহ স্থানই লিখিয়াছি। কিন্তু পরে দেখিয়াছি_্তন্চিন্তামণিশর 
টস রা রঘুনাথ শিরোমণি উত্তস্থলে গৌতমের অমুক্ত পৃথক নিগ্রহস্থানই 
de সর্বশ্যেহৃত্রে "৮ শব্দের অমুক্ত যমুচ্চয় অর্থগ্রহণ করিয়া 
[লিখিযাছেন--'চকারে সমুজ্িতংপৃথগেষ নিগ্রহস্থানং”। 
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বুনাথ'শিরোমণির মতে ব্যর্থ বিশেষণ বিশিষ্ট হেতু “ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ” নহে? 
কিন্তু সাধ্য. ধৰ্ম্ম বা হেতুপদার্থের বিশেষণ, অসিদ্ধ হইলে সেই স্থুলীয় হেতু 
“ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ”। যেমন “পর্বঃ. সুবৰ্ণময় বহিমান্” এই রূপ প্রতিজ্ঞা বাক্য 
বলিলে সেখানে সাধ্যধর্ম্ম বহিতে স্থবর্ণময়ত্ব বিশেষণ অসিদ্ধ। এবং পু 
অয় ধুমাৎ’'_এই রূপ হেতু বাক্য বলিলে সেখানে হেতু পদার্থ ধূমে বর্ণ 
ময়ত্ব বিশেষণ অসিদ্ধ। সুতরাং উক্তরূপ স্থলে হেতু পদার্থে সাধ্যধর্ম্বের ব্যাপ্তি 
নিশ্চয় পূর্্বক লিঙ্গ পরামর্শ সম্ভব ন! হওয়ায় উহা! “্ব্যাপত্বাসিদ্ধ” নামে তৃতীয় 
প্রকার-অসিদ্ধ’। এইরূপ আরও অনেক স্থলে ইহার উদাহরণ ‘কথিভ 
হুইয়াছে।  বৃত্তিকার বিশ্বনাথ ও রঘুনাথ শিরোমণির মতানুপারে পূর্কোক্রূপ 
স্থলেই ব্যাপ্যত্ব। নি দ্বর উদাহরণ বগিয়াছেন। কিন্তু তিনি পূর্বে “ভাষা! 
পরিচ্ছেদে” গঙ্জেণের মতানুসারেই লিখিয়াছেন -“ব্যাপযত্বাসিদ্ধির পর! নীল 
ুমাদি কে ভবে | 


(0) ক্ষালাতীত: 


মহর্ষি গৌতম শেষে. তীহার কথিত পঞ্চম হেত্বাভীসের লক্ষণ সত্ব 
বলিয়াছেন-__«কালাত্যয়াপদিষ্টঃ কালাতীতঃ”। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন ইহার 
“অন্তরূপ অর্থ ব্যাখ্য৷ ও উদাহরণ প্রদর্শন করিলেও “্তাৎপর্য্যটীকা* কার 
'বাচম্পতি মিশ্র ভাষ্যকারেরও ইহাই নিজমত . বলিয়া উহার ব্যাখ্যা 
-করিরাছেন যে, যেহেতু অনুমানের কালাত্যয়ে অপদিষ্ট (প্রযুক্ত) হয়, তাহাকে 
"বলে “কালাঁতীত”। তাৎপৰ্য্য এই যে, যে কাপ পর্য্যন্ত অনুমানের আশ্রন্ ৰ 
‘বা ধৰ্ম্মাতে অনুমেয় ধর্মের সংশয় থাকে অথবা বলবৎ প্রমাণের দ্বারা 
তাহার অভাব নিশ্চয় না হয়, সেই কাল পর্যন্তই তাহাতে সেই ধর্মের 
“অনুমানের জন্য হেতুর প্রয়োগ করা যায়। কিন্তু যে স্থলে বলবৎ প্রমীণের 
হারা সেই খর্খীতে সেই অনুমেয় ধর্মের অভাব নিশ্চয় জন্মিয় ছে, সেই স্থলে 
‘তাহাতে কোন হেতুর দ্বারাই সেই ধর্ম্মের অন্ুমিতি হইতে পাঁরে না; 
সেই বিষয়ে তখন সংশয় ও জন্মিতে পারে না। কারণ তাহাতে সেই 
ধর্মের অভাব নিশ্চয় তদ্বিষয়ে সংশয় .ও অন্থমিতির বিরোধী হয়! 
লুম্তরাং তখন তাহাতে সেই ধর্মের সংশয় ও অনুমিতিরকাঁল অতীতত 
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৩৩ হ্যায়-পরিচয় 


হওয়ায় উহার অনুমানের জন্তু যে কোন হেতু প্রযুক্ত হইবে-তাঁহাই" 
কাঁলাতায়ে প্রযুক্ত বলিয়া প্কালাতীত” নামক হেত্বাভাস। উহা! “অতীত 
কাল” এবং “কালাত্যয়াপিঃ” নামেও কথিত হইয়াছে। ু 

যেমন বহুতে উষ্ণত্ব প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ। স্থতরাং তাহাতে কোন: 
হেতুর দ্বারাই অনুষ্চত্বের অন্মিতি হইতে পারে না। কারণ উক্ত স্থলে: 
প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা বহিতে অনুষ্ত্বরপ অনুমেয় ধর্মের অভাব: 
নিশ্চয় হওয়ায় সেই বিষয়ে সংশয় ও অন্ুমিতির কালই নাই । অতএব 
*বহিরনুষঃ”-. এইরূপে বহিতে অনুষ্ণত্বের অন্তমানে প্রযুক্ত যে কোন হেতুই' 
“কালাতীত* নামক হেত্বাভীস। এইরূপ “্যাগো ন স্বর্গ সাধনং”--এইরূপে 
বেদ বিহিত ন্বর্গকনক যাগে স্বর্গ সাধনত্বাভাবের অনুমান করিতে প্রযুক্ত 
“যে কোন হেতু ও “কালাতীত” নামক হেত্বাভাস। কারণ যাঁগের সর্গপাধনত্ব 
বলবৎ প্রমাণ বেদবাক্যের দ্বার! পূর্বসিদ্ধ হওয়ায় তাহাতে উহার অভাবের 
হনুমানের কালই নাই। এইরূপ আরও বহু উদাহরণ আছে। 

ফল কথা যে কোন বলবৎ প্রমাণের দ্বারা অনুমানের আশ্রয়রূপ পক্ষে 
অনুমেয় ধর্শের বাধ নিশ্চয় হইলে সেই স্থলীয় হেতুই “কালাত'ত*। পরবস্তী 
নৈয়াহিকগণ এইরূপ হেতুকেই প্বাধিত” নামে এবং প্ৰাধিত সাধ্যকস্ 
লামেও উল্লেখ করিয়াছেন। *তার্কিকরক্ষা” কার বরদরাজও বলিয়াছেন 
শকালাতীতো বলবা প্রমাণেন প্রবাধিতঃ”। 


হেজ্বাভাসেন্স প্রকান্বভেদে মতভ্তেছ 

- বৈশেযিক দর্শনকার মহর্ষি কণাদের মতে হেত্বাভাস ত্ৰিবিধ! তিনি 
গৌতমোক্ত “প্রকরণসম*ও *কালাতীত" হেতুকে হেত্বাভাস বলেন নাই । 
সদিও য্যোমশিবাচাধ্য কণাদের মতেও. উক্ত হেত্বাভাসদয় গ্রহণ করিয়া, 
পঞ্চবিধ হেত্বাভাসই বলিয়াছেন, কিন্তু কণাদ্ের মতে যে, হেত্বাভাস, 


ত্রিবিং, ইহাই তাঁহার হুত্রের দ্বারা সরলভাবে ন্ট 
৫ যায় ং 
ইহাই সুপ্রসিদ্ধ আছে। ২ 


(১) বা 
স্অশ্ুসিক্বোহসন্‌ সনদিদষশ্চান পদ্েশ+* (৩১১৫)। “ন্ধনপদেশ" অর্থাৎ অহেতু বা হেতবাভা্ 
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অনুমানের হেতুকে “অপরেশ" নামে উন্নেখ করিয়া পরেই বলিয়াছেন 


| 


দ্বাদশ অধ্যায় ৩০১ 


কণাদের অভিপ্রায় বুঝা যায় যে, কোন স্থলে কোন হেতুর তুল্য 
ঘলবিরোধী অপর হেতু সেই সাধ্য ধর্মের অভাবের সাধকরূপে উপস্থিত 
‘হইলে সেখানে কোনও পক্ষেরই অন্থমিতি হইবে না, ইহা সত্য, কিন্ত 
যদি সেই হেতুদধয়ে পপক্ষ সব”, প্ৰপক্ষ সত্ব” ও “বিপক্ষ সত্ব” এই 
ধর্মত্রঃ থাকে, তাহা হইলে উহ! হেতু লক্ষণাক্রান্ত হওয়ায় হেত্বাভাঙ্গ 
“হইতে পারে না। এবং অনুমানের আশ্রয় রূপ পক্ষে কোন বলবৎ প্রমাণ 
ছারা অনুমেয় ধর্মের অভাব নিশ্চয় স্থলে সেই বাধ নিশ্চযরূপ প্রতিবন্ধক 
বশতঃ.অনুমিতি না হইলেও সেই স্থলীয় ছেতুতে বদি পূর্বোক্ত ধর্ম্রয়রূপ 
হেতু লক্ষণ থ.কে, তাহা হইলে তাহাকেও হেত্বাভাস বলা যায় না? 
“অর্থাৎ উক্তরূপ স্থলদ্বয়ে হেতুতে যথাক্রমে অসৎ প্রতিপক্ষত্বও অবাঁধিতত্ব না 
'থাঁকিলেও উহা! হেতুর দৌষ বলা যায় না। সুতরাং “অদৎ প্রতিপক্ষত্ব ও 
'“অবাধিতত্ব”, হেতুর লক্ষণের মধ্যে গ্রহণ কর' যায় না। পূর্বোক্ত ধর্মরয়ই হেতুর 
লক্ষণ । অর্থাৎ উক্ত ত্রিলক্ষণ বিশিষ্ট পদাৰ্থই প্রকৃত হেতু এবং উহার মধ্যে এক 
বা দুই ধৰ্ম্মের অভাব থাকিলে তাহা হেত্বাভাঁস। সুতরাং হেত্বাভাস ত্রিবিধ। = 


"ত্ৰিবিধ, “অপ্রসিদ্ধ" (বিরুদ্ধ ), "অসন্* ( অমিন্ধ ), “সন্দিধধ” (সব্যভিচার)। কিন্তু বোমশিবাচার্য 
-নিজমত রক্ষার জন্ বলিয়াছেন যে, কণাদের উক্ত সুত্রে “চ” শব্দের অর্থ অনুক্র যযুচ্চয়। স্থতরাং 
"উহার দ্বারা কণাদের অন্ৃক্ত "প্রকরণসম” ও কালাতীত" নামক হেত্বাভাস্বয় ও তাঁহার সন্মত 
বুঝা যায়। “উপস্কার” টাকাঁয় শঙ্করমিশ্র বৃত্তিকারের মৃত বলিয়া ব্যোমশিবাচার্য্যের উক্ত 
"অতেরই উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও উক্ত মত গ্রহণ করেন নাই। কারণ প্রশস্ত গার 
"কণাদ্বের সম্মত হেতুও হেত্বাভাসের লক্ষণ বোধক যে দুইটি শোক উদ্ধত করিয়াছেন তম্বারা 
-কণাদের মতে পূর্ব্বোক্ত “পক্ষদত্ব” প্রভৃতি ধর্শ্ম্রয়ই যে হেতুর লক্ষণ এবং হেত্বাভাস পূর্বোক্ত - 
“তিন প্রকার,_ইহাই স্পষ্ট বুঝা যায়। প্রশস্ত পাদ নিয়েও উহার ধরপই ব্যাথ্যা করিয়াছেন । 
পরস্ত তাহার উদ্ধত দ্বিতীয় শ্লোকের পরাংঘ্ধ স্পষ্ট কথিত হইয়াছে_পবিরুদ্ধাসিধ সন্ধিন্ধ 
“অলিঙ্গং কান্যপোহংতব্ৰবীৎ’। অর্থাৎ কথ্যপের পুত্র কণাদ “বিরুদ্ধ; “অসিদ্ধ' ও “সন্দিখ 
{ সব্যভিচার ) এই ত্রিবিধ “অলিঙ্গ” ( অহেতু বা হেত্বাভাষ) বলিয়াছেন! ব্যোমশিবাচাধ্য 
নিজমত রক্ষার জন্য অধ্যাহার ও কষ্ট কল্পনা করিয়া এ সমস্ত স্থলে যেরণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 
- তাহা গ্রহণ করা যায় না। “য্যোমবতী বৃত্তি" পকাদীচৌখাঘা সংস্কৃত সিরীদ” ৫৬৫-৬৯ পৃষ্ঠা টব্য। 
* প্টর্ফসংহিতার" বিমান স্থানেও (অষ্টম অঃ) "প্রকরণসম,” “সংশয়মম” ও “বর্ণাদ্ষ* : 
নামে ত্রিবিধ অহেতু (হেত্বাভান) কথিত হইয়াছে। কিন্তু চরক সর্বসম্মত "বরদ্ধ'কে 
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০০২ 


“হেতু স্ত্িক্ষণো। জেয়ে| হেত্বাভালাবিপর্য্যয়াং”। স্থতরাং তাহার মতেও: 
পূর্বোক্ত ধর্মতয়ই হেতুর লক্ষণ এবং তাহার এক একটি ধর্মের অভাব প্রযুক্ত 
হেত্বাভাস ত্রিত্ধি! শ্বেতাম্বর জৈন সম্প্রদায়ও “অসিন্ধ,” “বিরুং? ও. 
=অনৈকান্তিক*_ এই ত্রিবিধ হেত্বাভাস বলিয়াছেন (১)। দিগম্বর জৈন 
সম্প্রদায় “অকিঞ্চিংকর” নামে আরও এক. প্রকার হেত্বাভাস স্বীকার; 
করিয়া! হেত্বাভাস চতুর্কিধ বলিয়াছেন (২)। 
নীমাংসাচারধ্য গুরু প্রভাকরও গৌতমোক্ত “প্রকরণসম* ও “কালাতীত*” 
নামক হেত্বাভাস স্বীকার করেন নাই। পরস্ত তীহার মতে কোনগ্বলে 
ভুল্য বলবিরোধী হেতুদ্বয় সম্ভবই হইতে পারে না। কারণ, তাহা হইপে' 
“সেখানে সাধ্যধর্ম বিষয়ে কোন দিনই সংশয়ের নিবৃত্তি হইতে পারে না।- 
সুতরাং “সৎপ্রতিপক্ষ’’ নামে কোন হেত্বাভাসের উদাহরণ সম্ভব ন! হওয়ায় 
উহা স্বীকার করা যায় ন!। y 
কিন্তু ভট্ট কুমারিলের মতের ব্যাখ্যাত! পার্থদারধি মিশ্র “শান্তর দীপিকা”*র: 
তর্কপাঁটে প্রভাকরের যুক্তি খণ্ডন করিয়া “সংপ্রতি পক্ষ” হেত্বাভাস ও সমর্থন 
করিয়াছেন। তবে তাহার মতে উহ! অনৈকাস্তিকেরই দ্বিতীয় একার, অতিরিক্ত: 


স্বহেতু কেন বলেন নাই, তাহা বুঝা যায় না। -পরন্ত চরক “প্রকরণসমে"র যে অন্তরূপ 
উদাহরণ বলিয়াছেন, তদ্যার! গৌতমোক্ত "প্রকরণনমণই বে তাহার সন্মত, ইহা বুঝা যায়: 
লা! কিন্তু তথাপি টাকাকার গন্গাধরও সেখানে উহার ব্যাখ্যা করিতে গোঁতমোজ 'প্রকরণ 
লষে'র লক্ষণ সুত্র উদ্ধত করিরাছেন। গৌতমোক্ত সব্যভিচার ও সাধ্যমমকেই চরক যথাক্রমে' 
শর সম" ও “বর্ণামম" নামে উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। 


0): “অসিদ্ধ-বিরুদ্ধানৈকান্তিকা ঘয়োহেত্বাভাসাঃ'। জৈন বাদিদেব শ্ুরিকৃত “প্রমাণনয় 
সত্বালোকালক্কার"- যঠপঃ ৩৭ । “হেত্বাভানা - জমিদ্ধ-বরুদ্ধানৈকান্তিক| কিক্িৎক্রাঃ”। পরীক্ষা 
সুখে) ৃ এ 
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দ্বাদশ অধ্যায় ৩০৬ 


“কান হেত্বাভাস নহে। পার্থনারধি মিশ্র বলিয়াছেন যে, “সব্যভিচার" হেত্বাভাদ 
স্থলে যেমন সাধ্যবন্মীতে সাধ্যধর্্ম বিষয়ে সংশয় জন্মে, তদ্রুপ “সৎ প্রতিপক্ষ* 
ও তুল্যবল বিরোধী হেতুদয স্থলেও সাধ্যধর্ম বিষয়ে সংশয় জন্মে সুতরাং" 
'অনৈকাস্তিক” নামক. হেত্বাভাসই সব্যভিচার ও “সপ্রতিমাধন* (সৎপ্রতি- 
পক্ষ ) নামে দ্বিবিধ। ফলকথা, উক্ত মতেও সামান্ততঃ হেত্বাভাঁস ত্রিবিধ। 
সংপ্রতিপক্ষ হেতুদ্বয়ও "অনৈকাস্তিক” হেত্বাভাস । 

তাহা হইলে সৎপ্রতিপক্ষ স্থলে উভয় হেতুর তুল্য বলত্ব কিরূপে সন্তব- 
হইবে? কোন হেতুর দবর্বলত্ব নিশ্চয় না হইলে ত তৎ্প্রযুক্ত সেই সাধ্য 
ধৰ্ম্ম বিষয়ে সংশয়ের [নবৃত্তি হইতে পারে না। এতছুত্তরে পার্থনারথি 
মিশ্র বলিয়াছেন যে, যে কাল পর্যন্ত উভয় হেতুর মধ্যে কোন হেতুর দুর্বল 
নিশ্চয় না হয়, সেই কাল পৰ্য্যন্তই সেখানে সেই হেতুদবয়ের তুল্য বলত 
ও সংপ্রতি পক্ষত্ব। অর্থাৎ সৎপ্রতিপক্ষ স্থলে অনিশ্চিত বলাবলত্বই হেতু 
ছয়েক তুল্যবলত্ব । 

প্রাচীন নৈয়ায়িক সম্প্রদাযও এরূপ বলয়া হেতুদ্বয়ের সংপ্রতিপক্ষত্ব. 
' দোষকে অনিত্য দোয বলিয়াছেন। অর্থাৎ ও দোষ সাময়িক, যে সময়ে 
কোন হেতুর দুর্বলত্ব নিশ্চয় হইবে তখন আর ওঁ দোষ থাকিবে না. 
তখন সেখানে অপর হেতুর বলবন্তা নিশ্চয় হওয়ায় তদ্বারাই অনুমতি হইবে, 
তখন সেই 'হেতুর £ষ্টস্থ থাকিবে না। অবশ্য পরে অনেক নব্য নৈয়ায়িক 
“উক্তমত স্বীকার করেন নই। ততীহাদিগের মতে বাঁধদৌষের ন্যায় তুল্যভাবে- 
সংগ্রতি পক্ষত্ব ও নিত্যদৌষ। বাহুল্য ভয়ে উক্তবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা: 
এখানে সম্ভব নহে। 

মহধি গৌতমের অভিপ্রায় এই যে, যথোক্ত “প্রকরণদম* ও “কালাতীত”" 
হেতুর দ্বারা যখন সাধ্য ধর্ম্মের যথার্থ অনুমিতি হয় না, তখন সেট স্থলীয় 
কোন হেতুকেও প্রকৃত ক্চেতু বলা যায় না।: অতএব “অসৎ প্রতিপক্ষ” 
এবং প্অবাধিতত্ব এই ধর্ম্বয়কেও হেতুর লক্ষণ বলিতে হইবে। ফলকথাট- 
গৌঁতমের মতে “হেত্বাভাস” শব্দের অন্তর্গত “হেতু” শব্দের অর্থ যথার্থ: 
অনুমিতির প্রযোজক হেতু । তাই তিনি উক্ত যুক্তি অনুসারে পঞ্চবিধ হেত্বাভানই- | 
বলিয়াছেন প্সব/ভিচার" হইতে, প্রকরণ মমে?র স্পষ্ট ভেদ পূর্বে বলিয়াছি ॥ 
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oo ন্যায়-পরিচয় 
শৈবাচাৰ্যয ভানৰ্কজ্ঞ “ন্তায়স'র’” গ্রন্থে “অনধ্যবসিত”” নামে ষ্ঠ আর এক 
প্রকার হেত্বাভাদ বলিয়াছেন! “তার্কিক রক্ষা” গ্রন্থে বরদরাজও কোন 
‘সম্প্রদায়ের মত বলিয়া উক্ত মতের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্ত গৌতমের 
মতে উহা গ্রথমোক্ত সবাভিচারেরই অন্তর্গত । কারণ, যে হেতু সপক্ষ ও বিপক্ষে 
থাকে না, কেবল পক্ষ মাত্রেই থাকে, তাহা “অসাধারণ” নামে দ্বিতীয় 
প্রকার সবাতিচার। যেমন “শব্দো নিত্যঃ শবত্বাংত_-এই স্থলে শব্ধ হেভু। 
“পুর্বে ইহ! বলিয়াছি। 
প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদ অসাধারণ ধর্মের জ্ঞান জন্য "অনধ্যবসায়” 
নামক পৃথক্‌ জ্ঞান স্বীকার করায় তিনি উক্তরূপ স্থলে প্অনধ্যবসিত” নামে 
'হেত্বাভাসের উল্লেখ করিলেও তাঁহার মতেও উহা অতিরিক্ত কোন হেত্বাভাস 
“নহে। “াঁয়কন্দলী*কার শ্রীধরভট্রও সেখানে বলিয়াছেন যে, কণাদের সুত্রে 
-প্অগ্রসিদ্ধ* শব্দের দ্বার! “বিরুদ্ধ” ও "অসীধারণ* হেত্বাভাস সংগৃহীত হইয়াছে । 
গ্রশস্তপাঁদ সেই “অসাধারণ”কেই “অনধ্য বসিত” নামে উল্লেখ করিয়াছেন । 
"বস্তুতঃ প্রশস্তপাদ যে হেত্বাভাঁ কে ত্রিবিধই বলিয়াছেন, সে বিষয়ে তীহাঁর 
‘কথা পুর্বে বলিয়াছি। 
পরস্ত ভাসর্কজ্ঞ “অনধ্যবসিত” নামে যে ষষ্ঠ হেত্বাভীসের অনেক প্রকার 
“ভেদ ও তাহার উদাহরণ বলিয়াছেন, সেই সমস্ত স্থলেই গৌতমোক্ত কোন 
“হেত্বাভাস সম্ভব হওয়ায় ষষ্ঠ. হেত্বাভাস স্বীকার কর] অনাবশ্তক। অবশ্ঠ 
*:গৌতমের মতেও একই হেত্বাভাস ব! দুষ্ট হেতু অন্তপ্রকার হেত্বাভীসও হয় | 
কারণ, একই স্থলে একই হুঃ হেতুতে ব্যভিচারাদি অনেক দৌষও থাকিতে 
"পারে ।কিন্ত সেই ব্যভিচারাদি দোষগুলি পরস্পর ভিন্ন বলিয়া সেই পঞ্চবিধ 
“দোষ গ্রহণ করিয়াই গৌতম পঞ্চবিধ হেত্বাভাস বলিয়াছেন। রঘুনাথ শিরোমণি 
: "প্রভৃতি সেই পঞ্চবিধ দৌষকেই হেত্বাভাস বণিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 
সে যাহা হউক, মূলকথা, গৌতমের মতে হেত্বাভাস পঞ্চবিধই। কোন সম্প্র- 
‘দায় যে “অগ্রযোজক” নামে এবং “সিদ্ধসীধন* নামে পৃথক্‌ হেত্বাভীস স্বীকার 
করিয়াছিলেন, তাহা গৌতমোক্ত "সাধ্যসম” বা "অগ্িন্ধের”ই অন্তর্গত। অনেকের 
মতে সিন্ধ সাধন" স্থলে হেতুতে ব্যভিচারাদি অন্ত কোন দোষ না থাকিলে 
"তাহা হেত্বান্তাসই নহে। রি বিষয়ে উদয়নাচার্য্যের কথা পূর্বে বলিয়াছি। 
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Ld 


দ্বাদশ . অধ্যায় রর: 


গৌতমের মতানুসাঁরে উদয়নাচার্য্ প্রভৃতি নৈয়ারিকগণ পকালাভীত* 
আমক হেত্বাভাস স্থলে হেতুর ছুই্ত্বই সমর্থন করিয়া -সেই দোষের" নাম 
বলিয়াছেন “বাধ” এবং সেই বাধদোষ বিশিষ্ট এই অর্থে উক্ত হেতুকে 
বলিয়াছেন “বাধিত?” |. “তবচিন্তামণি”কার গঙ্গেশ উপাধ্যায় উক্ত “বাধ” 
'দোষকে দণবিধ বলিয়া প্রত্যক্ষ-বাধিত, অনুমান-বাধিত, উপমান 
বাধিত এবং শব্দ প্রমাণ বা শান্্র-বাঁধিত স্থলে উহার উদাহরণ প্রদর্শন 
ক্রিয়াছেন। ' 


কিন্তু বৈশেষিক সম্প্রদায় এবং বৌদ্ধ জৈন ও মীমাংসক প্রভৃতি সম্প্রদায় 
উজরূপ গুলে হেতুর দোঁষ অস্বীকার করায় প্ক্ষাভাস*বা “প্রতিজ্ঞাভাস্‌” 
নামে পৃথক্‌ দোয বলিয়াছেন এবং তাঁহারা নানাপ্রকার “প্রতিজ্ঞাভাস্‌” 
বলিয়া তাহার উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। 


যেমন “বহ্ধিরনুঞ্চঃ, দ্রব্যত্বাৎ” ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিয়া দ্রব্যত্ব হেতুর 
দ্বারা বহিতে অনুঞ্চত্বের অনুমান করিতে গেলে সেখানে “বন্থিরমুষ,”” 
এই বাক্য প্রতিজ্ঞাই হইবে না-কিন্তু উহ! তখন প্রতিজ্ঞার স্তায় গ্রতীয়- 
মান হওয়ায় উহার নাম “প্রতিজ্ঞাভাস* এবং উহারই নাম “*পক্ষা- 
ভাস”। পূর্বোক্ত স্থলে উহা! প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞাভাম নামে কথিত 
হইয়াছে। এইরূপ অনুমানাদি প্রমাণ বিরুদ্ধ এবং “্স্বশান্র বিরুদ্ধ”, “স্ববচন 
বিরুদ্ধ” প্রভৃতি নামেও নানাপ্রকীর প্রতিজ্ঞাভাস ও তাহার উদাহরণ 
কথিত হুইয়াছে। এবং উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত পদার্থে সাধ্য ধর্ম বা হেতু 
পদার্থ না থাকিলে সেখানে তাহাকে বলে প্উদ্ধাহ্রণীভাঁস” বা! প্ৃষ্ান্তা- 
ভাম”। উক্তমতে উহাও পৃথক দোষ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্ত 
মহর্ষি গৌতম পূর্বোক্ত পপ্রতিজ্ঞাভাসা"দিস্থলেও সর্বত্র হেতুর দোষ স্বীকার. 
করায় তিনি পৃথক্‌ করিয়! প্রতি জ্ঞাভাসাদদি বলেন নাই, কেবল হেত্বাভাসই 
বলিয়াছেন। কারণ এ সমস্ত স্থলেও কোন হেত্বীভাস অবন্তই থাকিবে 
প্নায়মঞ্জরীষ্কার.জয়্ত ভট্টও ইহা ব্যক্ত করিতে বল্য়াছেন__ .. 
:-.-... শ্অতঞব হি শাঙগনথল ষুনিনাততদশিনা। . 

_ পৃক্ষাভাদাদয়োনোক্তা ছেত্বাভাষাস্ত দৰ্শিত ॥ 
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৩০৬ ন্যায়-পরিচয় 
(১২) ছল 
পূর্বোক্ত “জয়” ও “বিতগা”. নামক কথাস্থলে প্রতিবাদী কোন সময়ে 


সত্তর করিতে অসমর্থ হইলে পরজয় ভয়ে নীরব না থাকিয়া বহু প্রকার, 
অমদুত্তর করিতে পাঁরেন এবং চিরকালই অনেকে তাহা করিতেছেন 
ইহা সত্য। মহধি গৌতম সেই সত্যকে গ্রহণ করিয়াই দেই সমস্ত 
অসহুত্তরকে “ছল” ও “জাতি” নামে দুইটি পদার্থ বলিয়াছেন। তন্মধ্যে 
যেস্ছলে প্রতিবাদী বাদীর বিবক্ষিত অর্থ হইতে ভিন্ন কোন অর্থ গ্রহণ 
করিয়া কোন দৌযৌদ্ভাবন করেন, সেইস্থলে. প্রতিবাদীর সেই অস- 
হুত্তরের নাম “ছল”। গৌতম সেই ছলকে বলিয়ীছেন,ত্রিবিধ। “তৎ 
ত্রিবিধং বাক্‌ ছলং সামান্য ছলমুপচার ছলঞ্চ” |১)২১১1% 

বাদী নির্বিশেষে কোন বাক্য বলিলে তাঁহার বিবক্ষিত অর্থ হইতে, 
ডিন কোন অর্থ বিশেষের কল্পনা করিয়া প্রতিবাদী যদি কোন দৌষৌদ্‌- 
ভাবন করেন, তাহা হইলে উহাকে বলে (৯) " াঁক্ুচ্হল”। | 
যেমন কোন বাদী কৌন ব্যক্তির শরীরে নেপাল দেশীয় নূতন কম্বল দেখিয়া! 
বলিলেন--“নেপালাদাগতোহয়ং নবকম্বলবত্বাৎ*। উক্ত বাক্যে বাদী নুতন, 
কল অর্থেই “নবকম্বল” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু প্রতিবাদী উক্ত 
বাক্যে “নবন্* শব্দ গ্রহণ করিয়া বলিলেন, কৈ? ইহার শরীরে ত নয়খানা' 
কম্বল নাই। উক্ত স্থলে উক্ত বাক্যের দ্বার! বাদীর হেতুতে স্বরূপাঁসিদ্ধি 
দৌষের উদ্ভাবনই প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য । উক্ত স্থলে প্রতিবাঁদীর উক্তরূপ 


রঃ উত্তরের নাম পাচ্ছ” । 


যে স্থলে যে অর্থ সম্ভব, সেখানে তাহার অতি সীমান্ত ধর্ম বা 


কিঞ্চিং সাদৃশ্ত বিশেষের সম্বন্ধ প্রযুক্ত প্রতিবাদী যদি কৌন অসম্ভব অর্থের, 


.. * “চরক সংহিতা"র বিমানস্থানে “বাক্‌ছল" ও “মামান্তহল" এই বিবিধ “হল” কথিত 
হইয়াছে। সুতরাং বুঝা! যায়, চরকের “মতে উপচার ছল” বাকৃছলেরই প্রকার বিশেষ 


*. কিন্তু মহর্ষি গৌতম পরে পূর্বপক্ষরগে উক্ত মত সমর্থন করিয়া বাক্ছল ও উপচার ছলের 


জে প্রদর্শন ঘর! উক্ত মৃত খণ্ডন করিয়াছেন সুতরাং চরকোক্ত ই মত যে ভাহার পূর্বব 
হেই প্রতিষ্ঠিত ছিল, ইহ! বুঝা যার। চরকের পরে স্ায় দর্শনে গৌতম উক্ত মতের থওদ, 
রা হর চাকা বি বিল 
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দ্বাদশ অধ্যায় 


কল্পনা করিয়া কোন দৌযোদ্ভোবন করেন,--তাহা 
বাদীর সেই উত্তরের নাম (২) “সামান্যছতন”। 5১01৩ 


যেমন কোন বাদী বলিলেন-=“সম্ভবতি ব্ৰাহ্মণে 0. সম্পৎ' অর্থাৎ 


বিদ্ধাচরণ সম্পন্নত! ব্ৰাহ্মণে সম্ভব। পরে প্রতিবাদী উহার প্রতিবাদ - 


করিতে বলিলেন যে, যদি ব্রা্দণ হুইলেই বিদারণ "সম্পন্ন হয়. 
তাহা হইলে শিশু ও ব্রাত্যব্রান্মণ সন্তানও: বিদ্বাচরণ সম্পন্ন হউক? 


তাহারাও ত ব্রাহ্মণ । ব্রান্মণত্ব জাতিতে বিস্াচরণ সম্পন্নতার ব্যভিচার রূপ 


দোষোদ্ভাবনই উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য । কিন্ত উত্তস্থলে পূর্বোক্ত 
বাক্যে ব্রাহ্মণ জাতির উক্ত রূপে প্রশংসা করাই বাদীর উদ্দেশ্য। ব্রাহ্মণত্ব 
বিদ্ধাচরণ সম্পন্নতার সাধক হেতু অর্থাং ব্রাহ্মণ মাত্রই বিদ্যাচরণ সম্পর, 
ইহা বাদীর বিবক্ষিত অর্থ নহে। কারণ তাহা অনভব। কিন্ত প্রতিবাদী 


সেই অসম্ভব অর্থের কল্পনা করায় তাঁহার উক্ত উত্তর ওঁ স্থলে “সামান্ত ছল 


বাদী মুখ্য বা গৌণ অর্থে কোন শব প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী. 
বদি তদ্তিন্ন গৌণ বা "মুখ্য অর্থ গ্রহণ করিয়া দ্ৌোযোদ্ভাবন করেন, , 
তাহা হইলে উহাকে বলে (৩) "ভপচাকব্পছতন'। 8: 


যেমন কৌন বাদী বলিলেন--“মঞ্চাঃ ক্রোশত্তি”। . “মঞ্চ শব্দের মুখ্য : 


অর্থ আসন বিশেষ। কিন্তু সেই মঞ্চস্থ পুরুষ উহার লাক্ষণিক অর্থ। 
মঞ্চস্থিত পুরুষগণ সকলেই এক সঙ্গে রোদন করিতেছে, এই তাৎপর্যেই 
বাদী বলিয়াছেন--“মঞ্চাঃ ক্রোশস্তি”*| কিন্তু প্রতিবাদী উক্ত বাক্য শ্রবণ 
করিয়াই বলিপেন--মঞ্চ কখনই. রোদন করিতে- পারে না, উহা অসম্ভব - 
উক্ত স্থলে বাদী “মঞ্চ” শব্দের পুর্ব্বোক্ত লাক্ষণিক অর্থে প্রয়োগ: করিলেও' 
এবং এরূপ প্রয়োগ প্রসিদ্ধ হইলেও, প্রতিবাদী উহার : মুখ্য অর্থ গ্রহণ 
করিয়া মঞ্চে রোদন কর্তৃত্বের প্রতিষেধ করায় উহার নাম “উপচার ছল*। 

মহর্ষি গৌতম পরে পূর্বোক্ত “বাক্ছল” হইতে শেষোক্ত *উপচার ছলে*র 


ভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন যে, বাক্ছলে প্রতিবাদী বাদীর কোন বাক্যের 
অর্থান্তর কল্পনাই করেন। আর “উপচার. ছলে* পদার্থের সতীরই:' 
গ্রভিষেধ করেন। যেমন “মঞ্চাঃ ক্রোশস্তি এই বাক্য শ্রবণ করিয়া: 
প্রতিবাদী মঞ্চে রোদন কর্তৃত্বের সত্ারই প্রতিষেধ করিরা উ্তরপ' ছল 
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৩০৭. 


A? টিভির ১০ 


করেন। কিন্তু পূর্বোক্ত «“নবকম্বল বস্বাৎ” এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রতি- 
বাদী সেই ব্যক্তিতে কষলের সত্তার প্রতিষেধ করেন না, কিন্ত ওঁ বাক্যের 
অর্থান্তর কল্পনা করিয়াই পূর্বোক্ত রূপ ছল করেন। উত্তরূপ ছলের 
নামই «বাকৃছল,” উহা হইতে শেষোক্ত উপচাঁর ছলের বিশেষ আছে। | 
মহ্ধি গৌতম সেই বিশেষ গ্রহণ করিয়াই ছলকে ত্রিবিধ বলিয়া পরে ৃ 
বিচার পূর্বক উক্তমত সমর্থন করিয়াছেন। বাদীর অভিপ্রেত অর্থের দুষক < 
না হওয়ায় পূর্কোক্ত ত্ৰিবিধ ছলই অলদুত্তর। 

(১৩) জ্ঞাতি 

. পজাতি* শব্দের অনেক অর্থ আছে। কিন্তু গৌতমের প্রথম স্বত্রোক্ত 
পঞ্চদশ পদার্থ যে “জাতি”, তাহ! পূর্বোক্ত “ছলে”র প্যায় অসুত্তর বিশেষ। 
পূর্বোক্ত “জল্প" ও *বিতণডাশ্য় প্রতিবাদীর যে উত্তর স্বব্যাঘাতক, অর্থাৎ 
তুল্যভাবে নিজেরই ব্যাঘাতক হয়, সেই উত্তরের নাম “জাতি” বা জাত্যুত্তর। 
উ্ধরূপ অর্থেই এঁ “জাতি” শব্দটি পারিভাষিক। মহধি গৌতম সামান্ততঃ 
পরী জাতির লক্ষণ বলিয়াছেন,_-*সাধন্ত্য বৈধর্ম্যাভ্যাং প্রত্যবস্থানং জাতি” 
(১২১৮) অর্থাৎ ব্যাপ্তিকে অপেক্ষা না করিয়া কেবল কোন সাধর্ম্য 
'অথব৷ বৈধন্দ্য দ্বার! যে প্প্রত্যবস্থান” অর্থাৎ দৌষোডাবন, তাহাকে বলে 
“জাতি” । য : 

গৌতম পরে পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম আহ্বিকে উক্ত জাতিকে চতুর্কিংশুতি 
প্রকারে বিভক্ত করিয়া ক্রমে উহার লক্ষণ বলিয়াছেন এবং ওঁ সমস্ত 
নাতি, অসহত্তর কেন, তাহাও বলিয়াছেন। গৌতমোক্ত চতুর্বিংশতি 
প্রকার জাতি যথা - 

" (১) “সাধৰ্ম্যসমা’, (২) “বৈধৰ্ম্যসমা”, (৩) পউৎকর্ষসমা”, (৪) প্অপকর্ষ- 
মা”) (৫) "প্বৰ্ণ্যসমা”, (৬) “অবৰ্ণ্যসমা”, (৭) “বিকল্লসমা”, (৮) “সাধ্যসমা” 
(3) “প্রাধিসমা০, (১০) “অপ্রাপ্তিসমা*, (১২) “প্রসঙ্গসমা”, (১২) প্প্রতি- 
ৃষ্টান্তসমা* (১৩) প্অনুৎপত্তিসমা", (১৪) “সংশয়সমা” (১৫) প্প্রকরণসমা”, 
(১৬) “অহেতুসমাঁ% (১৭) প্অর্থাপত্তিসমা, (১৮) *অবিশেষসমা* (১৯) “উপপন্তি- 
নিসা, (২৭) “উপমা (২১) গ্ৰমুূপলৰ্িসমাণ, (২২) প্অনিত্যসাপ্ 
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ঘাদশ অধ্যায় ৩০৯ 

প্রতিবাদী যদি কোন একটি বিপরীত সাধর্ম্য মাত্র অথবা বৈধন্্যমাত্রকে 
গ্রহণ করিয়া তদ্বারা বাদীর গৃহীত সেই ধর্মী বাঁ পক্ষে তাহার সাধ্যধর্ম্বের 
অভাবের আপত্তি প্রকাশ করেন, তাহা হইলে গ্রতিবাদীর সেই উত্তরের 
নাম যথাক্ৰমে-“সাৰ্ম্ম্যসমা” ও “বৈ্ৰ্্ম্যসমা* জাতি | 

যেমন কোন বাদী প্রথমে “শব্দোইনিত্যঃ, কার্ব্ত্বাদ্‌ ঘটবৎ”_ ইত্যাদি তার 
প্রয়োগ করিয়া কার্য্যত্ব বা জন্তত্ব হেতুর দ্বারা শব্দে অনিত্যত্বের সংস্থাপন 
করিলে তখন প্রতিবাদী সহৃত্তর দ্বারা উহার খণ্ডন করিতে অশক্ত হইয়া 
বদি বলেন যে, শব্দে যেমন ঘটের সাধর্ম্ কার্ধ্যত্ব আছে, তদ্রপ, আকাশের 
সাধন্্য অনূর্তত্ও আছে। . কারণ, শব্দও আঁকাঁশের- স্তায় অমুর্ত পদার্থ। 
তাহা হইলে নিত্য আকাশের সাধর্ম্্য অমূর্ত্ব প্রযুক্ত শব্দও আকাশের 
্তার নিত্য হউক? ঘটের সাধর্ম্য কার্য্যত্ব প্রযুক্ত শব্দ ঘটের স্তায় অনিত্য 
হইবে, কিন্তু আকাশের সাধর্ম্য অমূর্ত্ প্রযুক্ত আকাশের স্তায় নিত্য 
হইবে না/-এবিষয়ে বিশেষ হেতু নাই। উত্তস্থলে প্রতিবাদীর উক্তরপ 
উত্তরের নাম পতসী শর্মা” জাতি। 

এবং উত্তস্থলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, শব্দে যেমন অনিত্য ঘটের 
সাধ্য কার্ধ্যত্ব আছে, তন্রপ অনিত্য ঘটের বৈধর্ম্য অমূর্ততবও 'আছে। 
সুতরাং শব্দে যখন অনিত্য ঘটের বৈধর্ম্যও আছে, তখন তও্প্রযুক্ত শব্দ নিত্য 
কেন হইবে না? টের সাধর্ম্্য প্রযুক্ত শব্দ অনিত্য হইবে, কিন্তু বৈধ 
প্রযুক্ত নিত্য হইবে না,_এবিষয়ে বিশেষ হেতু নাই। প্রতিবাদীর উক্তরপ 
উত্তরের নাম “ব্ৈধর্ম্ম্যসমা” জাতি। 

পুর্ব্বোস্তস্থলে উক্ত ঘিবিধ উত্তরই সুত্র নহে। কারণ প্রতিবাদী শব্দে 
নিত্যত্বের আপত্তি সমর্থন করিতে আকাশের সাধর্ম্্য ও ঘটের বৈধর্ম্য যে 
অমুর্তকে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে নিত্যত্ব ধর্মের ব্যাপ্তি নাই। অর্থাৎ 
অমূর্ত পদার্থ হইলেই যে, উহা নিত্য হইবে, এমন নিয়ম নাই। কারণ, 
রূপাদি বহু অমূর্ত পদার্থ অনিত্য, সুতরাং অমূর্ভত্ব ধর্ম, নিত্যত্ব ধর্মের 
ব্যভিচারী । কিন্তু প্রতিবাদী ব্যাণ্ডির অপেক্ষা না করিয়া কেবলমাত্র এ 
সাধ্য ও বৈধর্শ্য অমূর্ভত্বকে গ্রহণ করিয়া উক্তরূপ দোষৌপ্তাবন করায় 
উহা! অসছুত্তর, পরস্ত উহ! স্বব্যাঘাঁতক উত্তর। 
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৩১৩ শ্যায়-পরিচয় 
. কারণ, প্রতিবাদী ব্যাণ্ডিশুন্ত কোন সাধর্ম্ম্য বা বৈধন্থ্য মাত্রকে গ্রহণ করিয়া 


Loar আপত্তি করিলে তুল/ভাবে সেখানে বাদীও বলিতে পারেন যে প্রতি- 


বাদীর এ উত্তর আমার মতের দুষক নহে। কীরণ, অনুষক বচনমাত্রের সাধর্দ্য যে 
বচনত্ব বা প্রমেয়ত্ব, তাহা প্রতিবাঁদীর উক্ত বচনেও থাকায় তত্প্রযুক্ত অন্যান্য 


'অনূষক ব১নের স্তায় প্রতিবাদীর ও বচনও অদূষক কেন হইবে না? তাহা হইলে 
.প্রতিবাদীর ওঁ উত্তর উক্তরূপে নিজেরই ব্যাঘাতক হওয়ায় উহা কখনই 


সদুত্তর হইতে পারে না। এইরূপ অন্তান্ত সমস্ত জাতিও তুল্যভাবে 
্বব্যাঘাতক উত্তর হওয়ায় অসহ্ত্তর। তাই উদদয়নাচারধ্যহুত্ববাঘাতক উত্তরত্বই 
জাতিমাত্রের সামান্ত লক্ষণ বলিয়াছেন। পূর্বোক্ত “ছল* নামক অসছুত্তর 
স্বব্যাধাতক নহে। 

গৌতমোক্ত এঁ জাতি" পদার্থের ব্যাখ্যায় বহু বক্তব্য আছে 
পুরবাচার্যগণ- উহার ব্যাখ্যায় বহুহুক্মবিচার করিয়া গিয়াছেন। বেদান্ত 
শাস্ত্রের সুক্ম্বিচার বুঝিতেও উক্ত “জাতি* পদার্থের পরিভান আবশ্তক হয়। 
যিনি গৌতমোক্ত “জন্প* “বিতও1” ও “জাতি* এবং পনিগ্রহস্থানেশ্র বিশেষ 
পরিচয় জানেন না, তিনি গরীহর্ষের “খওনখাদ্ধ” প্রভৃতি গ্রন্থ বুঝিতেই পারেন না। 
কিন্তু পূর্বোক্ত “জাতিস্তত্ব সংক্ষেপে লিখিলে কিছুই বুঝা বায় না। সংক্ষেপের 
অনুরোধে বিভৃতরূপে উহার ব্যাখ্যা করাও এই গ্রন্থে সম্ভব নহে --এজন্য 
গৌতমোক্ত “উৎকৰ্ষসমা” প্তৃতি ঘবাবিংশতি প্রকার জাতির লক্ষণও উদাহরণাদি 
প্রকাশ করিতে পাঁরিলাম না | মৎসম্পাদিত স্তায়দর্শনের পঞ্চমখণ্ডে আমি 


ওঁ বিষয় বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি| বিট হা প্রণিধান 
ৰ শষ জিজ্ঞাস শধান পূর্বব 
হর জন্ঞান্গ তাহা প্রনি ক 


(১৪) নিগ্রহস্থণন্ন 


| ) নিগ্রহস্থানই গৌতমোক্ত যোড়শ পদার্থের চরম পদার্থ। পূর্বোক্ত “জন্প* ও 
“বিতণ্ডা* নামক কথায় বাদী বা প্রতিবাঁদীর যে পরাজয়, তাহার নাম 


নিগ্রহ “বাদ” 
নিগ্রহ। পূর্বোক্ত নামৰু কথায় কাহারও জিগীষা না থাকায় পরাজয় 


কূপ নিগ্রহ নাই। কিন্তু তাহাতে বাদী বা প্রতিব,দীর বিবক্ষিত বিষয় 


গা পারাই নিগ্রহ..প্রাচীন স্যা়াচার্্য উদ্দ্যোতকর এরূপ 
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দ্বাদশ অধ্যায় ৩১১ 
নিগ্রহের নাম বলিয়াছেন, প্খলীকাঁর*। কিন্ত তিনি প্থনীকার* নামে কোন 
নিশ্রহস্থান বলেন নাই! গৌতমও এ নামের কোন উল্লেখ করেন নাই। 

পূর্বোক্ত পরাজয়রপ নিগ্রহ এবং “বাদ*স্থলে খলীকাঁররূপ নিগ্রহের যাহ! 
স্থান অর্থাৎ কারণ, তাহাকে বলে *নিগ্রহস্থান*। বাদী অথবা প্রতিবাদীর 
বিপ্রতিপত্তি অর্থাৎ কোন বিষয়ে বিপরীত জ্ঞানরূপ ভ্রম এবং অনেকস্থলে 
'অপ্রতিপত্তি অর্থাৎ অন্ঞতাই তাঁহাঁদিগের নিগ্রহস্থানের মুল। তাই ও 
তাৎপর্য্যেই মহধি গৌতম বলিয়াছেন, «বিপ্রঙপত্তিরগ্রতিপত্িশ্চ নিগ্রহ- 
স্থানং” (২১৯)। বৃত্তিকার বলিয়াছেন যে, যন্থীরা বাদী বা প্রতিবাদীর 
বিপ্রতিপত্তি বা অপ্রতিপত্তি অনুমিত হয়, তাহাকে বলে «নিগ্রহস্থান্, 
"ইহাই গৌতমের উক্ত সূত্রের তাৎপর্ধ্যার্থ। তন্মধ্যে বিপ্রতিপতিমূলক নিগ্রহ- 
স্থানগুলি “বিপ্রতিপত্তি” নামে এবং অপ্রতিপত্তিমূলক নিগ্রহস্থানগুলি 
"অপ্রতিপত্তি' নামে কথিত হইয়াছে। 

মহধি গৌতম পরে স্তাঁয় দর্শনের পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহিকে পূর্বোক্ত 
শনিগ্রহ স্থানকে ছাবিংশতি প্রকারে বিভক্ত করিয়া যথাক্রমে তাহাদিগের লক্ষণ 
“বলিয়াছেন। দ্বাবিংশতি প্রকার নিগ্রহস্থান বথা-- 

(১) গ্রতিজ্ঞাহনি, (২) প্রতিজ্ঞান্তর, (৩) প্রতিজ্ঞাবিরোধ, (8) প্রতিজ্ঞা 
সন্যাস, (৫) হেতস্তর, (৬) অর্থান্তর, (৭) নিরর্থক, (৮) অবিজ্ঞাতার্থ, 
(৯) অপার্ক, (১০) অপ্রাপ্ত কাল, (১১) নান, (১২) অধিক, (১৩) পুনরুক্ত, 
(১৪) অনন্ভীষণ, (১৫) অজ্ঞান, (১৬) অগ্রতিভী, (১৭) বিক্ষেপ, (১৮) মতানুজা, 
(১৯) পর্য্যসযোজ্যোপেক্ষণ, (২০) নিরুযোজযাহযোগ, (২১) অপদিদ্ধান্ত, 
,(২২) হেত্বাভাঁস । 

বাদী বা প্রতিবাদী প্রথমে প্রতিজাদি পঞ্চাবয়ৰ প্রয়োগ পূর্বক নিব পক্ষ 
স্থাপন করিয়া পরে তাহার গ্রতিবাদীর প্রদর্শিত কৌন দোষের উদ্ধারে 
দাং হইয়া যদি তাহার পূর্কোক্ত পক্ষ প্রভৃতি যে কোন পদার্থ পরিত্যাগ 

রন, তাহা হইলে তাহার (১) *প্রত্তিভ্ভাহান্নি” নামক নিগ্রহ স্থান হয় & 


যেমন কোন বাদী প্রথমে *শব্দোইনিত্য:"__এই প্রতিজ্ঞা বাক্যের প্রয়োগ 


“করিয়া হেতু বাক্যাদির প্রয়োগ দ্বারা শব্দে অনিত্যত্বের সংস্থাপন করিলে 
পরে প্রতিবাদী শীমাংমক শব্দের নিত্যত্ব পক্ষে প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া বাদীর 
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৩১২ / ন্যায়-পরিচয় : br 


| 
পূর্বোক্ত অনুমানে “বাধ” দোষ সমর্থন করিলেন। " তখন বারী নৈষারিক সেই: | 
দোষ খণ্ডন করিতে অশক্ত হইয়া, পরে যদি বলেন--“পর্কাতোৎ নিত্য£”। অর্থাঞ্চ 
আমি শব্দকে পরিত্যাগ করিয়া পর্ধতকেই পক্ষ রূপে গ্রহণ করিয়া! তাহারই | 
অনিত্যত্ব স্থাপন করিব,_-তাহা! হইলে উক্ত স্থলে সেই বাদীর পপ্রতিজ্ঞাহানি? 
নামক নিগ্রহ স্থান হইবে। এইরূপ বাদী তাহার পূর্বা কথিত হেতু, দৃষ্টান্ত, . | 
সাধ্যধৰ্ম্ম ও বিশেষণ প্রভৃতি যে কোন পদার্থের পরিত্যাগ করিলেও সেখানে এ 
তাহার “প্রতিজ্ঞাহানি” নামক নিগ্রহ স্থান হইবে। ] 
বাদী যদি প্রতিবাদীর- প্রদর্শিত দোষের "উদ্ধারের উদ্দেশ্যে তাহার পূর্ব | 
কথিত হেতু ভিন্ন যে কোন পদার্থে কোন বিশেষণ প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে 
সেখানে তাহার (২) £প্রত্তিভভাভ্তল্ল% নামক নিগ্রহ স্থান হইবে। 
"যেমন বাদী মীমাংসক “শব্দোনিত্যঃ*-_-এই প্রতিজ্ঞা বাক্য প্রয়োগ করিয়া: | 
শব্দে নিত্যত্ব পক্ষের সংস্থাপন করিলে তখন প্রতিবাদী নৈয়ায়িক বলিলেন | 
* ঘে৮ খ্বন্তাত্বক শব্ধ যে অনিত্য ইহাতে সর্বসিদ্ধ, সুতরাং শব্দ মাত্রে ৃ 
নিত্যত্ব সাধন করা! যায় না। নৈয়ায়িক এ কথা বলিয়া উক্তানুমানে অংশতঃ, ] 
প্বাধ' দোষের উদ্ভাবন করিলে তখন মীমাংসক যদি বলেন-_প্অস্তর বরণীত্বক:. 
শব্দঃ পক্ষঃ*্ অর্থাৎ আমি বর্ণাত্বক শব্দ মাত্রকেই পক্ষ রূপে গ্রহণ করিয়া 
তাহাতেই নিত্যত্ব সাধন করিব। উক্ত স্থলে বাদী মীমীংসক তাহার পূর্ব 
গৃহীত শব্ধরূপ পক্ষে বর্ণাত্বকত্ব রূপ বিশেষণ প্রবিষ্ট করায় তাহার 
প্রতিক্ঞান্তর” নামক নিগ্রহ স্থান হইবে। এই রূপ উদাহরণ বা! উপনয় 
বাক্যে ও পরে কোন পদার্থে কোন বিশেষণ প্রবিষ্ট করিলে সেখানেও. 
উক্ত *প্রতিজ্ঞান্তর” নামক নিগ্রহ স্থানই হইবে। 

: ু্ব্াক্ত “প্রতিজ্ঞাহানি* স্থলে বাদী তাঁহার পূর্বোক্ত কোন: পদার্থকে 
পরিত্যাগ করায় ফলে তাঁহার গৃহীত পক্ষেরই হানি হয়। কিন্তু *প্রতিজ্ঞান্তরঃ 
স্থলে বাদী তাহার পূর্বোক্ত কোন পদার্থের পরিত্যাগ করেন না, কি 
তাহায় কথিং টক 

িতহেতু ভিন্ন কোন পদার্থে অতিরিক্ত বিশেষণ মাত্র প্রবিষ্ট করেন:। 
আন জী না মাত্রই টু বলিব & 
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দ্বাদশ অধ্যায় ৩১৩, 


বাদী বা প্রতিবাদীর প্রতিজ্ঞা ও হেতু যি ৃ 
হইলে (৩) “প্রতিভ্ভান্বিক্োথ” ৪১৪ বি Ls 

প্রতিবাদী বাদীর পক্ষের থণ্ডন করিলে বাদী তাহার খণ্ডন করিতে 
অণক্ত হইয়া যদি নিজের প্রতিজ্ঞার্থ অস্বীকার করেন, অর্থাৎ পরে বি 
বলেন যে, “আমি ইহা বলি নাই’, তাহা হইলে সেখানে তাহার (8) 
““প্রতিভভাসন্গ্যাসল?? নামক নিগ্রহ স্থান হয়। 

প্রতিবাদী বাদীর কথিত হেতুতে ব্যভিচার দোষ প্রদর্শন করিলে সেই 


দোঁষের উদ্ধারের জন্ত বাদী পরে যদি তাঁহার সেই হেতুতেই কোন; 
বিশেষণ প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে সেখানে তীঁহার (6 “হেত্ভ্ভল্র£ 


নামক নিগ্রহ স্থান হয়। ; ক 

পূর্বোক্ত “প্রতিজ্ঞাস্তর” স্থলে হেতু ভিন্ন পদার্থে ই বিশেষণ প্রবিষ্ট হওয়ার 
উহ] *হেত্বস্তর” হইতে ভিন্ন। ্‌ 

বাদী ব৷ প্রতিবাদী প্রতিজ্ঞাদি বাক্য দ্বারা নিজপক্ষ স্থাপন করিতে 
মধ্যে যদি কোন অসন্বদধার্থ বাক্য অর্থাৎ প্রকৃত বিষয়ের অনুপযোগী বাক্য 
প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে সেখানে তীহাঁদিগের (৬) “তসর্থাম্তক্প* নামক, 
নিগ্রহ স্থান হয়। ১১ ৃ 

বাদী বা প্রতিবাদী নিজপক্ষ স্থাপন করিতে যদি অর্থ শুন্ধ অর্থাৎ যাহা 
কোন অর্থের বাচক নহে এমন শব্দের প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে 
সেখানে তাহাদিগের (৭) *নিশ্রর্থক” নামক নিগ্রহ স্থান হয়। 

বাদী যদি এমন কোন বাক্য প্রয়োগ করেন যে, যাহ! তিনি তিন: 
বার বলিলেও অতি ছুর্কোধার্থ বলিয়া মধ্যস্থ সভ্যগণ ও প্রতিবাদী কেহই 
তাহার অর্থ বুঝিতে পারেন না, তাহা হইলে সেখানে বাদীর দেই বাক্য 
অবিজ্ঞাভার্থ বলিয়া তীহাঁর (৮) 4ত্সব্বিভভাতার্থ” নামক নিগ্রহ স্থান হয়।: 

যে পদ সমূহ বা বাক্য সমূহের মধ্যে প্রত্যেক পদ ও প্রত্যেক বাক্যের 
প্রতিপান্ধ অর্থ থাকিলেও সমুদ্বায়ের প্রতিপাদ্য অর্থ নাই, অর্থাৎ যে পদ" 
সমূহ বা বাক্য সমূহ মিলিত হইয়া, কোন বিশিষ্ট অর্থবোধ জন্মায় নাঃ 
বাদী বা প্রতিবাদী তাদুশ পদ সমূহ ব! বাক্য সমূহের প্রয়োগ করিলে" 
তাহাদিগের: (৯) “পার্থ নামক নিগ্রহ স্থান হয়। 
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২০১৪ ন্যায়-পরিচয় 


বাদী বা প্রতিবাদী, যদি প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়ব বাক্য অথবা অন্তান্ত 
=বক্তব্যের ক্রম লঙ্ঘন করিয়া যে কালে যাহা বক্তব্য, তংপূর্কেই তাহা বলেন, 
তাহা হইলে তীঁহাদিগের (১০) "অঅপ্রাণুকা” নামক নিগ্রহ স্থান হয়। 
বাদী বা প্রতিবাদীর নিজ পক্ষ স্থাপন করিতে নিজ সম্প্রদায় সন্মত 
-অবয়বের মধ্যে যে কোন একটা অবয়ব ও নূন হইলে অর্থাৎ তাহার 
“প্রয়োগ না করিলে তীহাদিগের (১১) শ্যুল” নামক নিগ্রহ স্থান হয়। 
| বাদী বা প্রতিবাদী নিজ পক্ষ স্থাপন করিতে নিশ্রয়োজনে হেতু বাক্য 
বা উদাহরণ বাক্য একের অধিক বলিলে তীহার্দিগের (১২) *অপল্বিক” 
“নামক নিগ্রহ স্থান হয়। 
বাদী বা প্রতিবাদী নিপ্রয়োজনে কোন শব্দ বা অর্থের পুনরুক্তি করিলে 
(১) "লুক নামক নিগ্রহ স্থান হয়। ূ 
বাদী প্রথমে নিক্ষ পক্ষ স্থাপনাদি করিলে প্রতিবাদী পরে মধ্যস্থগণের 
"নিকটে বাদীর দেই সমস্ত বাক্যার্থ অথবা তন্মধ্যে তাহার খওনীয় 
“পদার্থের অন্ুভাষণ করিয়া অর্থাৎ বাদী ইহ! বলিয়াছেন, ইহা প্রকাশ 
করিয়াই তাহার খণ্ডন করিবেন, ইহাই জল্প ও বিতণড! স্থলে নিয়ম। কিন্ত 
বাদী প্রথমে তিনবার' তীহার সমন্ত বাক্য বলিলেও এবং মধ্যস্থ সভ্যগণ 
সেই বাক্যার্থ বুঝিলেও প্রতিবাদী যদি তাহার অন্তুভাষণ না করেন, তাহা 
“হইলে সেখানে তাহার (১৪) “অনন্ুভাঁব্বল” নামক নিগ্ৰহ স্থান হয়। 
বাঁদী তীহার বক্তব্য তিনবার বলিলেও এবং মধ্যস্থ সভ্যগণ বাদীর 
“সেই বাক্যার্থ বুঝিলেও প্রতিবাদী যদি তাহা বুঝিতে না পারেন, তাহা 
“হইলে সেখানে তাহার (১৫) “অভ্তান” নামক নিগ্রহ স্থান হয় | 
প্রতিবাদী বাদীর বাক্যার্থ বুঝিয়া মধ্যস্থগণের নিকটে তাহার অনুভাষণ 
“পর্য্যন্ত করিলেও পরে উত্তর কালে যদি তাহার উত্তরের স্তি বা জ্ঞান না হয়, 
তাহা হইলে সেখানে তাহার (১৬) “অসপ্রত্তজ্ভা* নামক নিগ্রহ স্থান হয়। 
i বাদী নিদপক্ষ স্থাপনাদি করিলে প্রতিবাদী যদি তখনই অথবা নিজ 
ব্য কিছু বলিয়াই: ভাবী পরাজয়ের সম্ভাবনায় কোন কাৰ্য্য ব্যাসঙ্গ 
প্রকাশ করিয়া অর্থাৎ আমীর বাড়ীতে অবন্ত কর্তব্য এমন কার্য আছে, 
“যে জন্য এখনই আমার বাড়ী' যাওয়া অত্যাবস্তক, পরে যথা বক্তব্য 
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দ্বাদশ অধ্যায় ৩১৫ 


লিক কোন মিথ্যা বলিয়া আরন্ধ “কথার ভঙ্গ করিয়া চলিয়া বান 
তাহা হইলে মেখানে তীহার (১৭ ) “নিক্ষেপ” নামক নিগ্রহ স্থান হয়) - 
প্রতিবাদী যদি নিজ পক্ষে বাদীর প্রদর্শিত দোষের উদ্ধার না করিয়। 
অর্থাৎ নিজপক্ষে সেই দোষ মানিয়া লইয়াই বাদীর পক্ষেও তুল্য দোষের 
আপত্তি প্রকাশ-করেন, তাহা হইলে 615৭5 ১৮ “তালু 
নামক নিগ্রহ স্থান হয় র্‌ I 
বাদী বা প্রতিবাদী কোন নিগ্রহ স্থান প্রাপ্ত হইলেও তাহার প্রতি 
বাদী বদি সেই নিগ্রহ স্থানের উল্লেখ না. করেন অর্থাৎ যে কোন কারণে 
তাহার উপেক্ষা করেন, তাহা হইলে উহা! সেখানে তাঁহার (১৯) 
“পৰ্য্যন্ুম্বোজ্ঞযোপেক্ষণ” নামক নিগ্রহ স্থান হয়। এই নি স্থান 
পরে মধ্যস্থই উদ্ভাবন করিবেন। . 
যাহা যেখানে বস্তুতঃ নিগ্রহস্থান নহে, তাহাকে নিল বি বাদী বা. 
প্রতিবাদী, যদি অপরকে বলেন যে, আপনি এই নিগ্রহস্থান দ্বারা নিগৃহীত 
হইয়াছেন, তাহ! হইলে সেখানে তাহার (২০) পনিল্সনুব্োজ্যান্নুজ্ৰোগ্* 
নামক নিগ্রহস্থান হয়। 
নর বারী বা রতি কোন শাহ মিচাত বত 035 
সমর্থন করিতে পরে যদ্ধি বাধ্য হইয়া সেই স্বীকৃত সিদ্ধান্তের বিপরীত সিদ্ধান্ত 
স্বীকার করেন, তাহা হইলে সেখানে তাঁহার (২১) “*অপসিদ্বান্ত" 
নামক নিগ্রহস্থান হয়। 
পূর্বে "সব্যভিচীর* তি ভেজা লি 
সেই লক্ষণাক্রান্ত সেই সমস্ত (২২) “হেআ্বা ভাস” ও নিগ্রহস্থান। তাই 
মহর্ষি গৌতম ন্তারদর্শনে সর্বশেষ সুত্র বলিয়াছেন -“হেজ্ান্ভাসাস্চ 
্ববোজ্ভশ2৮। 
বাচম্পতি মিশ্র প্রভৃতি অনেক পূর্বাচার্্য গৌতমের উক্ত চরম সুত্রে" 
পচ” শব্দের দ্বারা আরও. কৌন কোন নিগ্রহস্থনের ব্যাখ্যা করিয়াছেন |: 
“প্তত্বচিন্তামণি”র অসিদধিপ্রস্থের দীথিতিটাকার শেষে রঘুনাথ শিরোমণিও 
উক্তহৃত্রে “৮* শব্দের দ্বারা অতিরিক্ত নিগ্রহস্থানের ব্যাখ্যা করিয়াছেন 
{২৯৮ পৃষ্ঠা দ্ৰব্য )। পরবর্তী বৌদ্ধ নৈয়ায়িকগণও “জাতি” ও “নিগ্রহস্থান” 
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$১৬ ্ায়-পরিচয় 


বিষয়ে বহু হুক্মবিচার করিয়াছেন এবং তাহারা গৌতমোক্ত অনেক “জাতি” ও 
অনেক পনিগরহস্থান” শ্বীকারই করেন নাই। পূর্বাকালে বৌদ্ধ নৈয়ায়িকগণের - 
সহিত গৌতম মতসমর্থক ব্রাহ্মণ নৈয়ায়িকগণের উক্ত বিষয়েও বহু সুক্ষ 
“বিচার হইয়াছে। উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি অনেক ন্তায়াচার্য্য নিভগ্রস্থে উক্ত বিষয়েও: 
অনেক বৌদ্বমতের খণ্ডন করিয়া গৌতমমতের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। 
পূর্বে স্তাযদর্শনের পঞ্চম অধ্যায়ের ব্যাখ্যায় সে বিষয়েও কিছু কিছু লিবিয়াছি।- 

॥. পূর্বোক্ত দ্বাবিংশতি গ্রকীর নিগ্রহস্থানের মধ্যে “অপসিদ্ধান্ত” ও “হেত্বা- 
ভাঁসম্ূপ নিগ্রহস্থান, তত্ববনির্ণয়ার্থ পাদ" কথাতেও উত্তীব্য। মতান্তরে: 
"আরও কোন কোন নিগ্রহস্থানও উদ্ভাব্য। কিন্তু “জল্প” ও বিতওা” নামক: 
কথায় সর্বপ্রকার নিগ্রহস্থানই:উত্তাব্য এবং তাহাতে প্রতিবাদীর জয়লাভের 
উদ্দেস্টে পূর্বোক্ত “ছল” ও “জাতি” নামক নানাপ্রকার অসদুত্তরেরও প্রয়োগ, 
হইতে পারে।. তাই মহর্ষি গৌতম পূর্বে ্জল্পেপ্র লক্ষণন্থত্রে বলিয়াছেন-_ 
পছল-জাতি-নিগ্রহস্থান_-সাধনোপালস্তো জল্পঃ*। পূর্বে যধাস্থানে ইহা 
'বনিয়াছি এবং স্থলবিশেষে যে, নিজের অপক তত্্বনিশ্চয়-রক্ষার্থ মুমুক্ষু ব্যক্তিরও- 
“জল্ল” ও “বিতওা” কর্তব্য হয়, এবিষয়েও গৌতমের কথ] পূর্বে বলিয়াছি। 
স্থতরাং গৌতমোক্ত প্রমাণাদি ষোড়শ. পদার্থের তত্বজ্ঞান কিরূপে সাক্ষাৎ ও. 
পরম্পরা মুক্তিলাভে আবশ্যক হয়, ইহা পূর্বেই ব্যক্ত করা হইয়াছে। 

কিন্তু মনে রাখিতে হইবে-_ইহী. অনেকবার বলিয়াছি যে, গৌতযের 

তেও সেই জানদাঁতা পরমেশবরে পরাভক্তি ব্যতীত মুক্তির কারণ চরম তত্ব 
সাক্ষাৎকার জন্সিতে পারে না| বহু জন্মের বহু সাধনার ফলে সৰ্বথা জিগীষামুক্ত 
হইয়া পরে শিশুর ন্যায় তাঁহারই শরণাপন্ন হইলে তাহাকেই, আত্মমিবেদন করিলে 
তখন তীহারই পরম অনুগ্রহে চরমতত্বসাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। কিন্তু সাধনার 

. ভাবে আমর! ক্ষণকালের জন্তও তাঁহাকে আত্মনিবেদন করিতে পারি না. 

_ ভডথাপি পূৰ্বপুরুষগণের শিক্ষায় বলি 

২. আম? শিবাক্ৰ শান্তার কাণত্ৰ্ত হেতবে। 

 লিহদলামি চাআ্মানং তৎ গতিঃ পল্পমেশ্বল। 


> 
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বৃহদারণক্য : 
কহারও 
একেবার 
বিনিষ্ 
পাশ্চাত্য 
থাকে 
আবানবদয়ং যতঃ 
বিষয়কে 
বলিয়াছি ছিলেন 
দুখের 

কখন ও অবশ্ত 
কমেত্ত্যেক্ক্‌ | 
টা ্বীকার্য 


লি বন্ধীতছুৎপত্তি : 


হ্যবেশোহপি 


. মধুরাং 


সাক্ষাৎকারে জন্ত 
শ্রোব্যে। 
বাখ্যা 


বিনষ্ট 


থাকে 


_আকাশবদয়ং যতঃ 


বিষয়কে 


বলিয়াছিলেন 
দুঃখের 


“l 


কখনও 


কামীং ংত্ত্যক্ত ~~ 
স্বীকাৰ্য্য 


আবার 
ফণানুবন্ধাত্ুৎপত্তি 


হ্যবশৌহপি 
মধুরাং 
সাক্ষাৎকারের জন্ত ¥ 
শ্রোতব্যো 
ব্যাখ্যা 
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a, 
১, 


Et 


ভিন্ন ভিন 


যুপজ 
তদচিভ্তস্য 
কুতর্কেরই প্রতিষ্ঠা 
গুরু পরস্পপা 
একই সমংয় 


মংবাত 


ভেদভাঁব 
মধিগন্যতে 
তৃত্তেহহং 

ধাতু নিন্পন্ 
পরমাণু যে অনিত্য 
পরমাণুর নিতত্ব 


_ উপপত্তি এরি 
উহা যে ুন্মই হয়ঃ 


শুদ্ধ 


স্বরূপ 


পারা যায়: 
অভিমত 
প্রতিষেধঃ 
যুগপজ, 
তদচিন্ত্যন্ত ঠি 
কুতর্কেরই অপ্রতিষ্ঠাঁ 
গুরু পরম্পরা 
একই সময়ে ১: 
সংঘাত 
ভেদীভাব 
মধিগম্যতে 
তত্তেইহং 
খাতু নিষ্পন 
পরমাণু যে নিত্য 
পরমাণুর নিত্য 
ভিন্ন ভিন্ন 


তাই বলিয়াছেন 
প্রবিষ্টাদিত্যকিরণেষু_ 


দ্যণুকের 


চতুর্থ অধ্যায় ও 


|| কিন্ত তাহা হইলে ভগবান্‌ শাচা্য ও মধুসুদন সরস্বতী, কি কণাদ ও 
b তিমের সুত্র না দেখিয়াই অথবা উহার কার না বাই 
বল বযাখ্যাকারদিগের কথাহুসারেই পূর্বোক্ত ও সমস্ত কথা নন 
[ছেন ? ব্যাখ্যাকারদিগের ও সমস্ত মতই কি তাহাদিং পা 
রানে থওনীয়? তাহা হইলে শারীরকভাষ্যে কণাদসম্মত 'আরম্ভবাে” 
fe করিতে আচার্য্য শঙ্কর কণ্ণদসথত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন কেন? রি 
নও গৌতমের তের দ্বার! অৈত মত বুঝিতে পারিবে তিনি অদৈতমত- 
নে তাহাও কি বলিতেন না? 

[ব্য কণাদ ও গৌতম যে দৈতবাদী, ইহা চিরপ্রসিকই আছে |: 
চহাদের স্থত্রের দ্ব রাও তাহাই বুঝা যায়: কিন্তু তাহা বুঝিতে হইলে: . 
দগের অনেক হুত্রের পধ্যালোচনা করা ঘআবশ্তক। সংক্ষেপে তাহা: 
পুটকি করা যায় না। তথাপি এখানে আবস্তকবোধে কিছু বলিতেছি। 

পণ! নপুর্বক বুঝিতে হইবে | . 
পূর্বেই বলিয়াছি যে, মহর্ষি গৌতম জ্ঞান ও ইচ্ছা! প্রভৃতিকে জীবাত্মার 
ঘরই বাস্তব গুণ বলিয়াছেন। তিনি যে স্থৃতির আশ্রয় বলিয়া দেহাদি, 
[| ত্য আত্মার অস্তিত্ব সমর্থন করিয়াছেন, ওঁ স্থৃতিরপ জ্ঞান যে, তীহার মতে, 
[যার গুণ হইলেই উপপন্ন হয় নচেৎ ওঁ স্থৃতির উপপত্তিই হয় না, ইহা তিনি, 
|| বণত্বমদ্ভাবাদপ্রতিবে:ঃ” (৩ ১1১৪) এই হৃত্রের ছার! স্পষ্ট বলিয়াছেন। 
| যুক্তি পূর্বে বলিয়াছি। পরস্ত জ্ঞান খে, অস্তকরণ বা মনের গুণ নহে, 
|| ৪তিনি পরে স্পষ্ট বলিয়াছেন। এবং জ্ঞান আত্মারই ধর্ম, কিন্তু ইচ্ছা প্রভৃতি" 
[রণ এই মত বিশেষেরও খণ্ডন করিয়া জ্ঞান্জন্ত ইচ্ছা প্রভৃতিও জানের. 
ম"াত্বারই ধর্ম, ইহাও তিনি সমর্থন করিয়াছেন। (১) পরস্ত ন্মরণরপ: 
A il ১৯১৬৬ প্রতীয়মান হয়, ইহা তাহারা খুলিয়া বলেন নাই। তা চে বি শক 
রং এক তি ই িবেচনাতেই টাহারা উহ! অন্দষ্ট রাখিযাছেন” “গোম আসার: 
'] কনের বলেন নাই। ফেলোনিপের লেক্চর-_পঞ্চম যর্ম, পৃঠা। 
| চু নপলব্ধেশ্চ ন মন্সঃ। 

| দে নিসার I” 
 *এাজহেতুত্বাৎ পারতন্ত্রাদকৃতাভ্যাগমাচ্চ ন মনদঃ ॥ 
৬৫ ঃশেবাদ্‌ যথোক্তহেতুপপত্তেশ্চ ॥” 
_তৃতীয় অধ্যায়, দ্বিতীয় আহ্নিক, ১৯শ-৩৪শ-৩৮শ ও ৩ম সুত্ৰ উষ্টৰ্য। 


ঠা 
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বোধক বহু শান্্রবাক্যও আছে , যন্দ্বারা আত্মা যে নানা অর্থাৎ প্রতি ॥ 
ভিন্ন, ইহাই বুঝা যায় ; এবং সেই সমস্ত শীন্ত্রবাক্য আত্মার বাস্তব নানী, 
পাদনে সমর্থ, কারণ, আত্মার বাস্তব নানাত্বই যুক্তিসিদ্ধ। কিন্তু | 
একত্ব যুক্তিবাধিত, স্থতরাং কোন শীল্তই উহা প্রতিপদিন করিতে, 
নহে । মহধি কণাঁদ উক্ত স্ত্রে “শান্তর” শব্দের পরে যোগ্যতাবোধক * 
শব্দের প্রয়োগ করিয়া সুচনা করিযাছেন বে, অর্থের বথার্থ যোগা 
যথার্থ শাব্ববোধের কারণ ; সুতরাং বে অর্থ অযোগ্য বা অসম্ভব, তাহা মু 
হইতে পারে না। স্থতরাং বে সমস্ত শান্ত্বাক্য আত্মার একত্ব প্রস্থ 
বলিয়া গৃহীত হয়, তাহার অন্তরূপ ভাঁৎপর্ধযই বুঝিতে হইবে। সেটি 
তাহা পরে বলিব। | | ৃ 
পরস্ত কণাদ পরে বলিয়াছেন-“আত্মাস্তরগুণন।মাত্বাস্তরগুণেঘকারণত্বাংৎ$ ! 
প্রশস্তপাদভায্যের “প্ডায়কন্দলী” টাকাকার শ্রীধর ভট্ট এবং 
টীকাকাঁর নব্যনৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালঞ্কার প্রভূতিও কণাদের মতে ফী 
প্রভৃতি যে, জীবাস্মারই গুণ, ইহার প্রমাণপ্রদর্শন করিতে কণাদের উন] 
উদ্ধৃত করিয়াছেন। শ্রীধর ভট্ট বাঁধ্যা করিয়াছেন বে, দাতার দানজয | 
তাহা প্রতিগ্রহীতার ধন্থ উৎপন্ন করে__এই মতের খণ্ডন করিবার উন 
মহর্ষি কণাদ উক্ত স্থত্রের দ্বারা বলিয়াছেন বে, অন্ত আত্মার সুখ 
গণ অপর আত্মার সুখ-হুঃখাদি গণের কারণ এ! হওয়ায় অন্ত আত্মাতে উ ূ 
ধর্ম ধর্ণুরপ গুণ, অন্য আত্মাতে ধর্ম্মাধন্মরূপ গুণের কারণ হর না।. শঙ্কর খি| 
জগদীশ তর্কালঘ্বার প্রভৃতি সরলভাবেই উক্ত সুত্রের তাৎপর্য 
করিয়াছেন যে, অন্ত আত্মার ধর্ম্মাধ্ম্ম প্রভৃতি গুণ, অপর আত্মার সুখ] 
গুণের কারণ হর না। যে ব্যাখ্যাই হউক,__-কণাদের মতে ধর্্মাধর্ম্ম ও 
ছঃখাদি যে, জীবাত্মারই গুণ এবং জীবাত্মা যে, প্রতি শরীরে বন্ততাই! 
ইহ! তাহার উক্ত সুত্রের দ্বারা ্টই বুঝা যায়। উক্ত সুত্রে 


* 


1] 


“আত্মান্তর” শব্দের প্রয়োগ দ্বারাও প্রত্যেক জীবদেহে জীবাত্মার % 


রঃ প্রচণিত বৈশেিকদর্ণন" পুস্তকে “আত্মা ্তর-গুণানা মাক্সান্তরেহকারণত্বাৎ* এইরগ £|! 
আছে। পর মিত্রের ব্যাখ্যার দ্বারাও এরূপ সুত্রপাঠ গ্রহণ করা যায়। কিন্তু | 

দশ তর্কালঙ্কার প্রভৃতি এ স্থত্রের পরভাগে “আত্মান্তর গণেঘকারণত্বাং'__এইরণ গ/1 
করার উহাই জাচীন সন্মত ও প্রকৃত পাঠ বলিয়া বুঝা যায়। | 
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